গাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাম 


ঞ্রর্থন্ম আখ 


পত্রীক দর্শন ও মধ্যযুগের দর্শন 





মূল্য-- নয় টাক্ষ। 


শখম সংস্করণ--_২৭শে ফান্তন, ১৩৫৮ সাল 
২য় সংস্করণ €( পরিমাজিত ও পরিবন্ধিত ) 


হত বলা হাস হে 


£৮ হয় হা লও 20 7927907127) হও ডি] হাতা ১6৮ কাশ আ্লউখত 12 


90 স্চতাচাবশাশতাব াটাতাবলা। 08 00নশ্ঞজ। টি তত 5 2 229 5. 
458, ক হছে 08705 801০ জোটে বি জোত। 0৯770 - 


758670- 1১927851১65 1055-77-4৯ 





ও ত€ সণ 


ধাহাদের ক্রোড়ে বসিয়া পরমার্থের কথ। প্রথম শুনিয়াছিলাম, 
আমার ৫সই পরমারাধ্য স্বর্গত পিতা উমে্শচন্দ্র রায় ও 
পরমারাধ্য। স্বর্গতা মাতা স্বন্মমী দেবীর চরণকমলে 
আমার “পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁস»”-এর 
প্রথম খণ্ড পূজার অখ্যরূপে 
অপিত হইল । 
গ্রন্থকার 


দ্িতীয্ সহক্ষবণেল 


মুখবন্ধ 


পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের গ্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিমাজিত ও কিঞ্চিৎ বদ্ধিত 
আকারে প্রকাশিত হইল। অন্যান্য নতন বিঘয়ের সহিত “প্রাচীন গ্রীক ও অফিক ধর্ম” 

শীর্ষক একটি নূতন পরিশিষ্ট এবং “মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক দরশশ ন”-শীর্ঘক একটি নূতন অধ্যায় 
এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ- ও 
প্রকাশন-তার গ্রহণ করিয়া আমাকে ক্তন্তাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 

বিগত সা্দ্বিসহতর বত্সরের ইয়োরোপীয় দাশ নিক চিন্তার সহিত বাংলাদেশের ইংরেজি 
তাঘায় অনভিজ্ঞ জনগণের পরিচিত হইবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে এবং দর্শ নশস্তি-শিক্ষার্থী 
ছাত্র ও ছাত্রীগণের উপকারের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । গ্রন্থের তিন খণ্ডই কলিকাতা 
বিশৃবিদ্যালয়-কর্তৃক এম.এ, পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় খণ্ড বি.এ. অনার্স পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট 
পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভক্ত হইয়াছে এবং স্তধীগণের ও ছাত্র-ছাত্রীদিগের নিকট সমাদর লাভ 
করিয়াছে, ইহা আমার পক্ষে বিশেঘ আনন্দের বিঘয়। 

নানা পত্রিকায় এই গ্রন্থের যে সমালোচনা হইয়াছে তাহা সম্তোঘজনক। কিন্ত একজন 
সমালোচক লিখিয়াছিলেন, আমি জ্রান্সি় বেকনের একটি মত রজার বেকনে আরোপ করিয়া 
বিভ্রান্তির স্থ্টি করিয়াছি। রজার বেকন ত্রান্তির চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
প্রায় তিনশত বংসর পরে ফ্রান্সির্‌ বেকন চারিটি ভ্রান্তিমূলক সংস্কারের বর্ণনা করিয়া তাহা 
দিগকে 41001 নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে রজার বেকন এবং ফ্রান্সিস 
বেকনের মতের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। সমালোচক যদি সমালোচনার পুর্বে রজার 
বেকনের গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন তিনি বাস্তুবিকই আমা- 
কর্তৃক উল্লিখিত চারিটি ভ্রান্তির কারণের বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমি কোনও বিভ্রান্তির 
স্থট্টি করি নাই। 

প্রেটোর 0০০0 ও 0100 অভিনু কি-না, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে যতভেদ 
আছে! আলেকজাগ্ডার ও সেলার অভিগ্ন বলিয়াছেন। সোয়েগলারের মতও প্রায় এইরূপ। 
বার্পণেট কথক্চিং ভিমু মত প্রকাশ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত সমালোচক লিখিয়াঁছিলেন, 
(90909 (900 অভিন্ন হইতেই পারে না । আমি নিজে অভিন বলিয়। মনে করি | কেন 
, মনে করি তাহাও আমি বলিয়াছি। বার্পেটের মতের উল্লেখও আমি করিয়াছি। কিন্ত 
আমি সেলারের মতই গ্রহণ করিয়াছি । 

এই সংস্করণের ছাপা, কাগজ ও বাধাই প্রথম সংস্করণের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই 
অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবরও কিছু বদ্ধিত টিনা এইজন্য মূল্য 
সামান্য কিছু বদ্ধিত হইল। 


1%/0 


_. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী। তাহা সত্বেও এই গ্র্ 
যে অনতিদীর্ধকালের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতে পারিয়াছে, উক্ত প্রেসের 
ন্ুপারিণ্েণ্ডণ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং তাহার সহকারী শ্বীষক্ত মণিমোহন 
গু'ই-এর প্রচেষ্টাবশতঃই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। এইজন্য আমি তাহাদিগের নিকট 
কৃতন্ত। 


১৭, দেশগ্রিয় পার্ক ওয়েট, 
কলিকাতা-_-২৬ গ্রন্থকার 
১লা কাত্তিক, ১৩৬২। 


বিষয়ানুক্রমণিক 


বিধয় 


উপক্রমণিকা 
প্রথত্ম পর্ধধ 
গৃশিক দর্শ ন 
প্রথম অধ্যায় 


(১) যবন দর্শন 
থালিস্‌ 
আনক্ষীমন্দার 
আনক্ষীমীন 

(২) পাইথাগোরাস্‌ 

(৩) এলিয়ার্টক দর্শন 
ক্ষেণোফানিস্‌ 
পারমেনিদিস্‌ 
জেনো 
মেলিসাস্‌ 

8) হেরাক্রিটাস্‌ 

&) অতিকাল বা নহাকাল 

৬) এম্পিডক্লিজ 

) পরমাণৃবাদ--ল্িউকিপ্পান্‌ ও ডেমোক্রিটাস্‌ 

৮) আনক্ষাগোরাস্‌ 

৯) 

১০ 


পি এসি পিসি 


এথেন্স ও স্পা 
) সোফিষ্টগণ 
গোটাগোরাস্‌ 
গজিয়াস্‌ 
প্রডিকাস্‌ 
হিপিয়াষ্‌ 


০5 ঞ্জা 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


(১) সক্রেটিস্‌ 
জীবনী 
সক্রেটিমের দর্শ ন, 
চিত্রনীতি 


ষ 


১১ 
১২ 
১৭ 
১৭ 
১৯ 
২২ 
২৪ 
২৫ 
৩৩ 
৩৬ 
৩৯ 
৪৫ 
৪৮ 
৫৩ 
৫৬ 
৫৭ 
৫৮ 
৫৮ 


৬০ 


৬৫ 
৩৫ 


110 


বিষয় 


উদ্দেশ্যযূলক স্থাষ্ট্ি--সন্িবেশ-বিশিষ্টতা 
সক্রোর্টসের তর্কপদ্ধতি 
সমালোচনা 
(২) অর্ধ-সক্রোটিকগণ 
পসিনিক সম্প্রদায় 
সাইরেনাইক সম্প্রদায 
,মেগাবিক সম্প্রদায় 


(%/ প্ুেটো 


জীবনী 
পেেটোর গ্রস্থাবলী 
তর্কবিজ্ঞান 
৮ দর্শন 
,»» সামান্যবাদ 
পাকৃতিক বিজ্ঞান 
সামান্য ও বিশেঘেব মধ্যে সন্বন্ধ--উপাদান 
ঈশর, বিশ্বা্বা ও জীবায়। 
পরেটোর ন্‌-বিজ্ঞান 
,॥  প্ত্যতিজ্ঞা-বাদ 
» চরিত্রনীতি 
১1708 বা গেম 
১ আদর্শ রা 
ধর্ম ও কলাসম্বদ্ধে পটোর মত 
পেটোর মতের রূপান্তর 
সমালোচন৷ 


(৪) আরিষুট ল্‌ 
জীবনী 


আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী 
ঠ দশনের সাধারণ প্রকৃতি £ পেটো ও আরিষ্টটলের মধ্যে প্রভেদ 


তর্কবিজ্ঞান 

র্‌ আতিভৌতিক দশ ন বা তত বিজ্ঞান 
বিশেঘ ও সাশ্বিক 
'আদি-প্রবর্তক 
আরিষ্টটলের বন্দবিজ্ঞান 

৮৪ মনোবিজ্ঞান 

রা পাকৃতিক বিজ্ঞান 

টা চরিত্রনীতি 

্ রাষ্ট্রনীতি 


পা 


খু 


৭0 
ণ১ 
নস, 


৭৫ 


৭৫. 
৭৭ 
৭৮ 


৭১ 


৭৯) 
৮৩ 
৮৭ 
৯০ 
৯0 
১০১ 
১০৫ 
১০৬ 
১০৯ 


১১০ 
১১২) 
১১৪ 
১১৮ 
১১৯ 
১৯১ 


১২৪ 


১৯৪ 
১২৬ 
১২৭ 
১২৮ 
১৩১ 
১৬৮ 


১৪৪ 
১৪৮ 
১৫৪ 
১৫৮ 
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বিষয় পৃষ্ঠ 

(৫) প্রাচীন একাডেমি *» ১৫৯ 
ম্পেউসিপৃপাস্‌ ১৬০ 
ক্ষেণোক্রাটিস্‌ ১৬০ 
ফিলিপৃপাস্‌ ১৬৯ 
ইউডোক্ষাস্‌ ১৬১ 
হেরাক্লেইডিস ১৬১ 
পলেমো ১৬২ 
ক্রাণ্টর ১৬২ 
ক্রাটিস্‌ ১৬২ 
(৬) পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায় ১৬২ 
থিওক্রাষ্টাস্‌ ১৬৩ 
ইউডেমাস্‌ ১৬৩ 
আরিষ্টোক্ষেণাস্‌ ১৬৪ 
ট্রাটো ১৬৪ 

তৃতীয় অধ্যায় 
আরিষ্টটলের পরবস্তী যুগ 

(১) ট্টোয়িক দর্শন ১৬৬ 
জেনো ১৬৬ 
ক্রিন্‌থিস্‌ ১৬৭ 
ক্রাইসিপৃপাস্‌ ১৬৭ 
প্াযানেটিয়াস ও পোসিডোনিয়াস্‌ ১৬৭ 
মার্কাম্‌ অরেলিয়াস্‌ ১৬৮ 
সেনেকা৷ ১৭০ 
এপিকৃটেটাস্‌ ১৭০ 
্রোয়িক দার্শ নিক প্রস্থান ১৭২ 
মনোবিজ্ঞান ১৭৭ 
প্রাকৃতিক দর্শন ট 
চরিব্রনীতি টা 
বাহ্য সম্পদ ১৭৫ 

ধর্ম ও অপর টা 
নৈতিক কর্পবিঘয়ক মত ১৭৬ 
(২) এপিকিউরাস্‌ হি 
ল্ক্রেসিয়াস্‌ টি 
(৩)* সংশয়বাদ রত 
(৪) অর্বাচীন একাডেমি টি 
আরকেসিলস্‌ ১৮৬ 
কানিয়াদিস্‌ টব 


--188613 


1%09 


বিঘয় 


(৫) অব্বাচীন সংশয়বাদ 
$৬) নব্য পাইথাগোরীয় দর্শন 
প্লুটার্ক ও তৎসমসামযিক পুটেনিকগণ 
(৭) আলেকজাজ্জ্রিয়ার দর্শ ন 
_. ইনুদী-গীক দর্শ ন 
ফিলো 
ফিলোর 1,0203 
(৮) বব-প্টনিক দর্শ ন' 
প্োটিনাসূ 
ত্রয়ীবাদ 
প্রোক্রাস্‌ 
সমালোচনা 
(৯) উপসংহার 
পরিশিষ্ট (ক) 
গ্রীক চিন্তার উপব ভারতীষ চিন্তাব পৃভাব 
পরিশিষ্ট (খ) 
যাজ্জবন্ধ্য ও পুেটো 
পবিশিষ্ট (গ) 
গাচীন গ্রীক ধর্ম ও অফিক ধন্ধ 


হ্বিতীম্ত্র পর্ব 
প্রথম অধ্যায় 


মধ্যযুগেব দশ ন 


(১) খুইধর্ম 'ও খুষ্টায় দর্শন 
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যে-শাস্ত্-সাহায্যে সত্যের দর্শ নলাভ করা যায়, তাহার নাম দর্শ ন-শাস্তর। ইহার ইংরাজী 
প্রতিশব্দ ফিলসফি। ফিলসফি-শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞানে আসক্তি। এই অর্থে যাবতীয় 
বিঘয়ের জ্ঞানহ দর্শ ন-শাস্ত্রের বিঘয়। সত্যের অনুসন্ধানই দর্শ ন-শাস্ত্রের উদেশা, ইহ! সাধারণ- 
ভাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমঃনে এই শাস্ত্রের ক্ষেত্র অনেকটা! সন্কচিত হইয়া 
পড়িয়াছে। 

প্রেটোর মতে যাহার শাশূত পরিবর্তনহীন সত্তার ধারণা করিতে পারেন, তাহারাই 
দাশনিক। আমাদের সমুখে প্রসারিত বিচিত্র ও সদাপরিবর্তমান জগতের বৈচিত্র্য ও 
পরিবর্তনরাজির অন্তরালে যে সনাতন স্থাণু সৎ পদার্থ বিদ)মান আছে, প্রাচীন ভারতীয় ও 
গঘণিক দাশ নিকগণ তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। 

উইনডেলুবাণ্-এর মতে বিশ্ব- ও মানবজীবন-সম্বন্ধে সাধারণ প্রশ্বসমূহের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা অর্থেই বর্তমানে ফিলসফি-শব্দ ব্যবহৃত হয়। 

হেগেলের মতে পদার্থের বিচার-পূর্বক আলোচনার১ নাম ফিলসফি । 

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই দর্শ ন-শান্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গ ত হইলেও, 
জ্ঞানের ক্ষেত্র বর্তমানে নানা ভাগে বিভঞ্জ হওয়ায়, দর্শ ন-শাস্ত্রের ক্ষেত্র পুর্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ 
হইয়৷ পড়িয়াছে। জ্ঞানের এক এক বিভাগের জন্য স্থষ্ট বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের মীমাংসা 
দর্শ ন-শীস্ত্রের অধিগত হওয়ায়, দশ ন-শাস্ত্রে তাহাদের আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনার 
প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে । কিন্ত যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির২ উপর ভিত্তি করিয়া 
বিশেঘ বিশেঘ বিজ্ঞানের আলোচনা অগ্রসর হয়, তাহাদের আলোচন। দশ নের অধিকারভুক্ত 
আছে। 

বারট্রাওড রাসেলের মতে দর্শ ন-শীস্্র তৌতিক বিজ্ঞান ও ব্রন্ন বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী | যে 
সমস্ত বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞানলাত এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। বন্গ-বিজ্ঞানের বিষয় তাহাদেরই 
অন্তর্গত। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিঘয়-সন্বন্ধেও বর্তমান সময় পর্য্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর হয় নাই। এই দিকে বঙ্গ-বিজ্ঞান ও দর্শনের মধে; সাদৃশ্য আছে । কিন্তু বিজ্ঞানে 
যেমন স্মৃতি ব৷ পরম্পরাগত বিশ্বাস* এবং প্রত্যাদেশ ও আপ্তবাক্যের« স্বান নাই, দর্শ নেও 
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হ পাশ্চাত্তা দশ নের ইতিহাস 


তেমনি তাহাদের কোন মূল্য নাই। ইহ] রাসেলের মত। কিন্ত ভারতীয়-দর্শনে আগ্ত- 
বচন ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্গত। ধে সকল খঘির বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপুসার 
সম্ভাবনা নাই, তাহাদের বাক)ই আথ্ুবচর্ন। এই সকল বচন খঘিদিগের প্রত্যক্ষ অনুভবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রন্ন-বিজ্ঞান ও ভৌতিক বিজ্ঞানের মধ্যে যে অনিদ্দি্ট লা-ওয়ারিশ স্বান১ 
আছে, তাহাই দর্শনের ক্ষেত্র। চিন্তাশীল লোকের মনে জগৎ্-সম্বন্ধে যে সমস্ত গভীর 
প্রশের উদয় হয়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহাদের অধিকাংশেরই সন্তোঘজনক উত্তর দিতে অক্ষম। 
আবার ব্রহ্ন-বিজ্ঞানে এঁ সমস্ত প্রশ্ের যে উত্তর পাওয়া যায়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহ। গ্রহণ 
করিতে অসমর্থ । জগৎ কি চিৎ ও জড় দুই ভাগে বিভক্ত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 
উভয়ের শ্বরূপকি ? মনকি জড়ের অধীন? জগতে কি কোনও উদ্দেশ্য কার্য করিতেছে, 
অথবা ইহা অন্ধ শক্তির ক্রীড়াভূমি মাত্র? জগতে কি একত্ব আছে? দূরবর্তী কোনও 
লক্ষযসাধনের উদ্দেশ্যে কি জগৎ অভিব্যঞ্ত হইতেহে, অথবা যদ্‌চাক্রমেই অভিব্যক্ত হইতেছে, 
কোনও লক্ষ্যই তাহার নাই? জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া কি বাস্তবিক কিছু আছে? 
অথবা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতি শৃঙ্খলার জন্য লালায়িত বলিয়া, আমর! প্রাকৃতিক নিম্মমের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করি? জ্যোতিবিদের দৃষ্টিতে মানুঘের যে রূপ ধরা পড়ে,_-এক তুচ্ছ 
গ্রহে অশুদ্ধ কাবর্বন ও জলের সমবায়জাত মস্থরগামী শক্তিহীন ক্ষুদ্র জড়পিও মাত্র, _মানুঘ 
কি শুধু তাহাই, অথবা ভবিঘ্যতের বিপুল সম্ভবনা পূর্ণ অবিনাশ] চিৎপদাথ”? মহৎ 
ও হীন জীবনের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ আছে? অথবা “মহৎ, হীন" কেবল 
কথাশাত্র, উভয়বিধ জীবনই অর্থ হীন? যদি মহৎ জীবন বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে 
তাহার বিশেঘত্ব কি, এখং কি' প্রকারে তাহা আমরা অর্জন করিতে পারি? মঙ্গল 
কি শাশৃত বলিয়াই কাম্য? অথবা শাশূত হউক বা বিনশ্বর হউক, বিশ্ব 
ধ্বংস অনিবাধ্য হইলেও, তাহা সাধনার উপযৃঞ্জ ও বাঞ্চনীয়? বিজ্ঞতা বলিয় প্রকৃত কিছু 
আছে? অথবা তাহা মুর্খতার বিশুদ্ধ সংস্করণ মাত্র? এই সমস্ত প্রশ্ের উত্তর বৈজ্ঞানিকের 
পরীক্ষাগারে মিলিবে না । বন্ন-বিজ্ঞান ইহাদের উত্তর দিয়াছে, কিন্ত এই সমস্ত উত্তরের 
বিশ্বস্ত ও দৃঢ় নৈশ্চিত্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সন্দেহের কারণ হইয়াছে। ইহাদিগের 
আলোচনা ও উত্তর দিবার প্রচেষ্টা দর্শ ন-শান্ত্রের কাজ। 

সভ্যতার গ্রারস্ত হইতে মানুঘের মনে এই সনস্ত প্রশ জাগিয়াছে, এবং মানুঘ তাহার 
উত্তর দিতেও চেষ্টা করিয়াছে । কিন্ত আলোচনার নিবৃত্তি হয় শাই। মানুঘের কৌতুহল 
আজিও অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে । এক যুগে যে মীমাংসা গৃহীত হইয়াছে, পরবস্তীঁ যুগে তাহাতে 
সংশয় জাগিয়াছে। নিত্য নূতন মীমাংসার সন্ধানে মানুঘের মন ব্যাপৃত আছে। কিরূপে 
জলস্ত সূর্য্য হইতে বিচিছনু হইয়। পৃথিবী ক্রমে তাহার এক গ্রহে পরিণত ও শীতনত্ব প্রাপ্ত 
হইল, এবং কিরূপে প্রাণ ক্ষুদ্র জীবাপুরূপে আবির্ভত হইয়া সুগঠিত মানবশরীরে অভিব্যক্ত 
হইল, কিবূপে মানুষ পশুজীবন হইতে সুসভ্য জীবনে উন্নীত হইল, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের 
বিঘয়। কিন্ত পৃথিবীতে কেবল জীব-শরীরেরই নিম হইতে উনুততর রূপে অভিবাক্তি হন্ন 
নাই। অভিব্যক্তিধারার কোনও এক মুহূর্তে এই শরীরের সহযোগিরূপে বুদ্ধির আবির্ভাব 
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উপক্রষণিকা। ৬ 
হইয়াছিল। সেই বুদ্ধি আজ জগতের যাবতীয় বিভাগের জ্ঞানলাভের জন্য উতসুক। 
এই বৃদ্ধির বিকাশ ক্রমে ক্রমে হইয়াছে; উহার সাহ'য্যে আগুন ও অস্ত্রের আবিফার করিয়া 
মানুষ জীবজগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিশ্বের সমস্ত বিভাগের জ্ঞানলাভ 
করিবার জন্য গবেঘণায় ব্যস্ত আছে। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। পৃথিবী 
শুনে) কিরূপে অবস্থান করিতেছে, ইহার ব্যাখ্যায় এক সময়ে বল৷ হইত, বাস্তুকি স্বীয় মস্তকে 
তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন। বেশী দি” এই ব্যাখ্যা চলিতে পারে নাই । অদম্য 
কৌতুহল জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তকিকে ধারণ করিয়া আছে কে? সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না 
পাওয়া পর্য্যন্ত মানুঘের মন স্থির হইতে পারে নাই। মানুঘের বৃদ্ধি ও তাহার চিস্তার 
অভিব্যক্তির যে ইতিহাস, তাহাই দর্শনের ইতিহাস । 

হেগেল স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে দর্শ ন-শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা করেন | এই ইতিহাসকে 
তিনি কেবল দার্শনিক মতের সংগ্রহ বলিয়া মনে করেন নাই; তাহার মতে জগতের 
অভিব্যক্তির ইতিহাসের ইহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । দেশ-কালের অতীত প্রজ্ঞার১ দেশ 
ও কালে প্রকাশই জগৎ। ন্যায়ের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ২ পদার্থ নিচয়ের* বা 'প্রকার'দিগের 
সমবারকে হেগেল “বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা" বলিয়াছেন। এই সমস্ত পদাথ” ইন্ড্রিয়াতীত বলিয়াই, 
তাহাদের সমবায় “বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা" নামে অভিহিত। দেশকালাতীত এই সমস্ত “প্রকারের '৩ 
দেশ ও কালে ইন্দ্রিয়ের বিঘয় ও চিত্দূপে আবিভীবই এই দৃশ্যমান জগৎ। তাহাদের 
ন্যায়ের ক্রমে৪ঃ আত্মজ্ঞানে অভিব্যক্ত হওয়ার ইতিহাসই দর্শনের ইতিহাস । 


২] 


যে সমস্ত বিঘয় দশ ন-শাস্বে আলোচিত হয়, বিভিন পণ্ডিত তাহার বিভিন মীমাংসা 
করিয়াছেন । “বেদা বিভিনরীঃ, স্মৃতয়ো বিভিন্রাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিনুব 1” 
সব্্ববাদিসম্মত নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া অসম্ভব । তবে এই বৃথা আলোচনায় লাভ কি, 
এই প্রশ্ব অনেকে করিয়া থাকেন। কিস্তু লাভ-লোকসানের কথার স্থান জ্ঞানের আলোচনায় 
নাই। কৌতুহল মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি । নক্ষত্রথচিত আকাশ দেখিয়, বিস্বয়-বিমুঢ 
মন, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হইল, জানিতে চায় । সুগঠিত জীবশরীর দেখিয়।, কে তাহা 
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* পদের অর্থ যাহা তাহাই পদার্থ । ভাঘায় শব্দদ্বারা যাহা পৃকাশিত হয়, তাহার নাম পদার্থ । এই 
অর্থেই বৈশেঘিক দর্শনে পদার্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈশেঘিক মতে পদার্থ সাত পুকার--দ্রব্য, গুণ, 
ফণ্ঘর, সামান্য, বিশেঘ, সমবায় ও অভাব। পাশ্চাত্য ন্যায়ে বারাটি ০8৮98017198 ০0: 017098176 
খ্বীকৃত। এই ০8/৪৫০7-গুলি উপরি উক্ত সাতার্ট পদার্থ বিভাগের অন্তরূত। ইহারা ইন্দরিয়সন্স্ধ- 
বজিত বলিয়! ইহার্দিগকে 19016 বলে। যে সমস্ত 01215618718, যথা শ্তে, ক্ষ, উভ্ক্জল,' মিষ্ট 
পৃভৃতি, ইন্জিয়-সন্ব্ধযুদ্ত, তাহায়াও পদার্থ । হেগেলের 21)8010168, 0০৪০1-সমুহের সমট্টি। দেশ- 
কালাতীত অবস্থা হইতে দেশ-কালে তাহাদের বাস্তব দ্বপগ্রৃহণই স্থ্টি। বঙ্গভাষায় পদার্থ শব্দের অর্থ- 
বিকৃতি ঘটিয়াছে। দর্শ ন-শান্ত্রের পুয়োজনে শব্দটিকে তাহার পুর্ব অর্থে পুতিষ্ঠার আবশ্যফতা৷ আছে। 


৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


গঠন করিল, জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই তাহার মনে উদিত হয়। এই কৌতুহলের সীমা নাই, 
নিবৃত্তিও নাই। সুতরাং লাভ থাকুক, না থাকুক, মানুঘের মন এই সমস্ত বিঘয়ে চিন্তা করিবে 
এবং উত্তর জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিবে । কিন্তু লাভ যে নাই, তাহাও নহে। 
সাংখ্যকার বলিয়াছেন, দূঃখনিবৃত্তির উপায় আবিষ্ষারই সাণ্খ্যদর্শ নের উদ্দেশ) | দর্শনের 
আলোচনার দ্বারা দার্শনিক মনোভাব লাভ করিতে পারিলে, জীবন যে অনেকটা মানসিক 
চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা সত্য । দাশ শিক মন শোকদুঃখে ততটা অভিভূত 
হয়না । ইছ। ভিন দশ নালোচনার অন্য প্রয়োজনও আছে । সেপ্রয়োজন এ্রতিহাসিকের । 
কোন জাতি-সম্বন্ধে সম্পৃণ” জ্ঞানলাত করিতে হইলে, জগৎ ও মানবজীবন-সম্বন্ধে সে জাতির 
কি ধারণা ছিল, তাহারা কোনু কার্য্যকে ন্যায় ও কোন্‌ কাষ্যকে অন]ায় মনে করিত, তাহা 
জান! প্রয়োজন, কেন-না, এই ধারণার দ্বারাই মানুঘের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । আবার 
সেই জাতির, জগৎ- ও জীবন-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, সেই যুগে তাহার 
পারিপ|শ্বিক অবস্থাও জানা প্রয়োজন | দর্শনে জ্ঞান না৷ থাকিলে সুষ্ঠুভাবে উভয়ের মধ্যে 
এই পারস্পরিক কার্যকারণ-সদ্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। 

বন্ন-বিজ্ঞানের মীমাংসা নিশ্চয়াত্বক | তাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং অর্থাপত্তি 
ব্যতীত 'শব্দ'ও প্রমাণবূপে গৃহীত হয়। ব্রন্ন-বিজ্ঞানে শ্রাতি ও স্মৃতির গুরুত্বপৃণ স্থান 
রহিয়াছে । দর্শ ন-শাস্ত্রে শ্রুতি কিংবা স্মৃতি প্রমাণরূপে গুহীত হয় না। যে সমস্ত 
বিঘয়ের জ্ঞানলাভ ধর্মশাস্ত্র কিংবা! ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত সম্ভবপর নহে, তাহারা দর্শ ন-শাখ্ডের 
অন্তর্গত নহে। 

বারট্রাও প্লাসেল বলেন, “আমাদের পক্ষে কি জানা সম্ভবপর এবং কি জানা অসম্ভব, 
তাহা যদ্দি আমরা ভুলিয়৷ যাই, তাহা হইলে অনেক গুরুতর বিষয়ে আমরা উদাসীন হয়) 
পড়ি। গ্রবল বিশ্বাস ও আশঙ্কা যেখানে বর্তমান, নৈশ্চিত্যের অভাব সেখানে যন্ত্রণাদায়ক | 
দর্শন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহ। ভুলিয়া যাওয়াও যেমন হিতকর দহে, তেমনই সে 
সমস্ত প্রশের নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর পাওয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাসেও আমাদের মঙ্গল হয় না! 
নৈশ্চিত্যের অভাবেও দ্বিধাবশত: পক্ষাহত না হইয়া কিরূপে জীবন যাপন করা যায়, তাহা 
শিক্ষা দেওয়া বর্তমান যুগে দর্শ ন-শাস্ত্রের মুখ্য কাজ 1: 


| ৩] 


অনেক পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত গ্রীস্‌ দেশকে দশ ন-শাস্ত্ের আদি জন্মভূমি বলিয়া বণ ন। 
করিয়াছেন। কিন্ত গ্রীসে দাশ নিক আলোচনা আরব্ধ হয় খুষ্টপৃহ্ব সপ্তম শতাব্দীতে | 
তাহার বহু পৃবের্েই যে ভারতবর্ধে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল, উপনিধদে তাহার 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিঘদে অনেক পারিভাঘিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বন্ধন, 
আত্মা, মহৎ, যোগ, ধীমাংস৷ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায় যে, উপনিষদ- 
যুগেরও বহু পুব্্ব হইতে ভারতে দার্শ নিক আলোচনা চলিয়া আপিতেছিল | স্বোয়েগলার 
বলিয়াছেন, এই সকল আলোচনাকে দর্শন বলা যায় লা। ইহারা ঈশুর-বিজ্ঞান ১ 


এ লা শ্্পাপিস্পী পপি শীিশিলি শত আন এ আজাদ পপ 
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উপক্রমণিকা। | & 


অথবা পৌরাণিক কাহিনী১ মাত্র । তাহার মতে সত্তার মৌলিক তত্বেরং আবিষ্কারের জন্য 
চেষ্টা যখন প্রথম আরব হইয়াছিল, তখনই দর্শনের জন্ম হইয়াছিল ।. গ্রীসে থালির্‌ হইতেই 
সেই চেষ্টা আরন্ধ হয়| কিন্ত উপনিষঘদেও এই চরম মৌলিক তন্তের আবিষারের প্রচেষ্টা 
দেখিতে পাওয়া যায়। “যাহা হইতে ভূতনকলের উৎপত্তি হয়, যাহা-ন্বারা জাত পদার্থ - 
সকল জীবিত থাকে, এবং যাহার মধ্যে তাহারা অস্তিমে প্রবেশ করে,” তাহার অনুসন্ধান 
চরম তত্বেরই অনুসন্ধান । “কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ অথবা পুরুঘ, অথবা 
ইহাদিগের পারস্পরিক সংযোগ জগতের কারণ কি না,” এই প্রশের আলোচনাও চরম 
তত্বেরই অনুসন্ধান। এই সকল আলোচনাই উপনিঘদে আছে। সুতরাং উপনিঘদৃকে 
দর্শন না বলিবার কারণ নাই। উপর্শিঘদে পৌরাণিক কাহিনী আছে, সত্য। কিন্তু 
প্লেটোও তাহার দশন বিবৃত করিতে পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহার করিগাছেন। শুধু 
পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহারের জন্য উপনিষদ, দর্শন নহে, বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । 

প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালিসের সময়ে ভারতীয় দশ ন-শাস্্র অনেকট৷ পরিণতি 
লাভ করিয়াছিল। চীনদেশেও অতি প্রাচীনকালে দাশ নিক আলোচনা আরন্ধ হইয়াছিল । 
গ্রীক দর্শন মিশরের নিকট যে কিয়ৎপরিমাণে খণা, তাহাতে সন্দেহ নাই | গ্রীক দাশ নিক- 
গণ দরশশনের সমস্যাগুলিকে যে আকারে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারা ইয়োরোপে বর্তমান 
সময় পর্যস্ত অনেক পরিমাণে সেই আকারেই মনীষীদিগের চিন্তা প্রভাবিত করিতেছে। 
গ্রীসে এথেন্স-নগরী দশ নালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্পার্টার সহিত বহুদিনব্যাপা 
যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইবার পরেও সহস্্ বৎসর যাবৎ দর্শ নালোচন৷ এথেন্সে অব্যাহত ছিল। 
গ্রীক দর্শন যে কেবল পশ্চিমে রোমে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহ! নয়। পুব্রে মিশর ও আলেক- 
জান্দ্রিয়াতেও তাহার বিস্তার হইয়াছিল। য়িহুদীবংশীয় কিলো গ্রীক দর্শনের সহিত 
য়িছদীধন্মের সামঞ্জস্য-বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

তৃতীয় শতাব্দীতে প্রোটিনাস গপ্রেটোর দর্শনকে ভিত্তি করিয়া নব-প্রেটনিক 
মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। প্লোটিনাসের পরে দুইশত বত্দর যাবৎ নব-প্রেটনিক 
দাশ নিকগণ খুষ্টধর্মের অগ্রগতি রূদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । অবশেষে ৫২৯ খুষ্টাব্দে 
রোমক সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এথেন্পের দর্শ নালোচনার চতুষ্পাঠিগুলি বন্ধ করিয়া! দেন। সেই 
দিন পাশ্চান্ত্য দর্শনের প্রথম যুগের পরিসমাপ্তি হয়। পাশ্চান্ত্য দর্শনের দ্বিতীয় যুগ 
'মধ্যযুগীয় দর্শনের যুগ' বলিয়া অভিহিত হয়| রোমীয় সাম্রাজ্য ও গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতির 
বিলোপপ্রাপ্তি এবং নব নব বব্বর জাতির আক্রমণের ফলে মধ্যযুগের প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য 
জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছ্নু হইয়া পড়ে। খৃষ্টায় ধর্মের ক্রমবিস্তার এবং খৃষ্টার সনুযাসীদের 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সেই অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হয় এবং দর্শ ন-চচ্চ। নূতন উৎসাহের সহিত 
আরন্ধ হয় | খুষ্টবিশ্বাসী মনীঘীরা খুষ্টয় ধর্ন্বিশ্বাস এবং গ্রীক দশ নের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের 
চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন । মধ্যযুগের দ্বিতীর ভাগে অথাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য 
বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে দূর্শ ন-শাস্তের চচর্চা৷ গভীরভাবে আরব্ধ হয়। টমাস একুইনাস্‌ প্রভৃতি 
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দার্শনিকগণের প্রভাব সেই সময়ে সমগ্র পাশ্চান্তা চিস্তা-জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছিল। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে দর্শ ন-শাস্্ পুনরায় অবহেলিত ও উপেক্ষিত হইয়া যায়। ঘোড়ণ শতা্গীতে 
1861818891100-এর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্তা দর্শ নেতিহাসের এক নূতন যুগ আরম্ধ হয়। 
এই তৃতীয় যুগকে 'নব্যদশশ নের যুগ বলা হয়। 

সাধারণতঃ উপরি উজ তিন পৰে পাশ্চাত্তয দর্শনের ইতিহাসকে বিত্ত করা হয়। 
দার্শনিক বিকাশের বোধ-সৌকর্ষে)র জন্য আমরা প্রত্যেক পর্বকে কতিপয় অনুপব্ধে বিভক্ত 
ধরিয়া আলোচনা করিব। 

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে কোন্‌ জাতির কি দান, তাহা উল্লেখযোগ্য । গ্রীগের 
দন অতুলনীয়। পাররেনিদিসৃ, জেনো, হেরাক্লিটার্‌, প্লেটো, আরিষ্টটন্‌ জগতের শ্রেষ্ট 
দাশ নিকগণের অন্তর্ভুক্ত | দর্শ নের ইতিহাসে রোমের বিশেঘ কোনও দান নাই । রোমান- 
গণ গ্রীষ্‌ ও আলেকজাস্দরিয়ার দর্শ নেরই আলোচনা করিত। যধ/যুগের খৃষ্ীয় দর্শ নিকগণের 
মধে, নানাজাতীয় লোক ছিলেন। লাটিন ভাষাতে তীহারা দর্শনের আলোচনা করিতেন। 
নব্যদর্শনের আরম্ভ ইংল্ডে বেকন ও ফ্রান্সে দেকার্ড হইতে । ইংলণ্ডে লকৃ ও হিউমের 
দার্শনিক আলোচনা হইতে বৃটিশ দর্শন একটা নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। জগতের শ্রেষ্ঠ 
দাশ নিকগণের অন্যতম স্পিনোজ। গিছদী-বংশে হল্যা্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নব্য 
দর্শনে জার্মানীর কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। লাইব্নিজ, ক্যাপ্ট, ফিকটে, শেলিং, হেগেল 
প্রভৃতি দাশ নিকগণের অন্মতুমি নব্যদর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
ফ্রালেও বছসংখ্যক দাশ নিকের আবির্ভাব হইয়াছে। স্পেন মুরদিগের অধিকৃত থাঁকিবার 
সময় কর্তোভা ও সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন যিছদি ও মুসলমান দার্শ নিফের আবির্ভাব 
হইয়াহিল। বিংশ শতাব্দীতে ইটালী ও আমেরিকায় কয়েকজন দার্শনিক আবিভত 
হইয়াছেন। স্বামী বিবেকাননের বোস্ত-প্রচারের ফলে পাশ্চাত্তা দার্শনিক মত বহুল 
পরিমাণে বেদাস্ত-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছে। 


গাান্ত দর্শনের ইহা 
বা 


প্রথম অন্যান 





ইয়োরোপের দক্ষিণে সমুদ্র-বেইিত গ্রীষ্‌ দেশ। ক্ষুদ্র দেশ, কিস্ত ইয়োরোপের চিন্ত। 
ও সত্যতার উপর ইহার প্রভাব ছিল অপরিসীম । এই দেশের অধিবাসী গ্রীক জাতি 
অসাধারণ মনীঘাসম্পন ছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে ইহারা অন্য কোনও জাতির সাহায়া 
ব্যতিরেকে আপনাদের চেষ্টাতেই অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যতায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল , জন- 
গণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইহারাই প্রথযে অর্জন করিয়াছিল; ইহারাই প্রথমে এতিহাসিক 
সাহিত্যের স্থাষ্টি করিয়াছিল ; কাব্য, অলঙ্কার, ভাস্কর্য ও স্বাপত্যে ইহারা উনৃতির পরাবাস্ঠ। 
লাভ করিয়াছিল; এবং ইহারাই ইয়োরোপে গ্রথমে দারশশনিক আলোচনার সুত্রপাত 
করিয়াছিল। গ্রীক জাতি আর্য জাতির এক শাখা । কোন্‌ দেখ হইতে তাহারা আসিয়া 
গ্রীসে বাসস্বাপন করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে মততেদ আছে। গ্রীকেরা তাহাদের 
দেশকে বলিত হেলামৃ, এবং আপনাদিগকে বলিত 'হেলেনিজ' | গ্রীযু নাম রোম-কর্তৃক 
প্রুদত্ব। 

সমুদ্র-বে্টিত দেশে বাস করিয়া গ্রীকেরা অতি প্রাচীনকালেই নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী 
হইয়। উঠিয়াছিল, এবং তৃমধাসাগরস্থ বহু হ্বীপে, এবং এশিয়। মাইনর, সিষিলি, দক্ষিণ ইটানী 
এবং স্পেনেও উপনিবেশ স্বাপন করিয়াছিল। বিভিনু দেশে বিভিন জাতির সহিত সংস্পর্শের 
ফলে গ্রীকদিগের মনের পরিধি বিস্তার লাভ করিয়াষ্টিল , প্রাচীন সংস্কার বর্জন করিয়া 
নুতন নূতন মত ও প্রথা অবল্ন করিতে তাহারা কুষ্টিত হয় নাই। 

গীক দর্শনের ইতিহাস তিন যুগে বিভক্ত কর! যায়। প্রথম যুগ গ্রাক্-সকোটষ্‌ যুগ 
--থালিয় হইতে সোফি্টগণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ছিতীয় যুগ সক্রেটিষ্‌, প্লেটো ও আরিষ্টটলের 
যুগ। তৃতীয় যুগ আরিষ্্টলের পর হইতে প্রোক্লার় পর্যাস্ত বিস্ৃত--নব-প্রেটনিক দর্শন 
ইহার অন্তর্গত। 
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| ১] 
যবন দর্শন 
থালিস্‌ 


গ্রীক দার্শ নিকদিগের মধ্যে প্রাচীনতম দার্শনিকের নাম থালিয্‌১। এশিয়ার 
পশ্চিমাংশে এশিয়া মাইনর নামে যে দেশ আছে, প্রাচীনকালে তথায় অনেকগুলি 
গ্রীক রাজ্য ছিল। এই দেশকে তখন আইওনিয়া২ বলিত। সংস্কৃত সাহিত্যে যে 'যবন' 
শব্দ পাওয়া যার, তাহা আইওনিয়ার অধিবাসীদিগকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত। 
এই যবন দেশে মিলেটাসৃও রাজ্যে থালিস্‌ জন্মগ্রহণ করেন খু, পু অপগ্তম শতকে 
(৬৪০-৫৫০)-__-তারতে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাকালে। থালিসের মতে যাবতীয় 
পদাথে র আর্দি-কারণ জল। জল হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, এবং জলেই তাহাদের 
পরিণতি । এ কথা হোমার, হেপিয়ড প্রভৃতি পৌরাণিকেরা পুকের্ব ই বলিয়া গিয়াছিলেন। 
সুতরাং মীমাংসা-হিসাবে থালিসের মতে কোনও নূতনত্ব ছিল না। নৃতনত্ব ছিল জগতের 
মূল তত্র অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে_ পুরাণের প্রমাণবিহীন বর্ণনা 
বর্জন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে মতস্থাপনের প্রচেষ্টায়। কোব্‌ যুক্তির 
দ্বারা থালিস্‌ জলকে আদি-কারণ বলিয়৷ প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, 
কেন-না, তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন গ্রীসের যে সাত জন 
জ্ঞানী ব্যক্তির কথা« গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া যায়, থালিয় তাহাদিগের অন্যতম 
ছিলেন। কথিত আছে, এক সূষ্যগ্রহণের পুর্বে তিনি তাহার দিন ও ক্ষণ গণনা করিয়া 
বলিয়াছিলেন। তিনি জীবাত্বার অমরত্বে, বিশ্বের একত্বে ও এক বিশ্বাত্বায় বিশ্বাস 
করিতেন। কিন্তু এই সমস্ত কথা বহু কাল পরে লিখিত হইয়াছিল ; কতটা বিশ্বাসযোগ্য 
বলা যায় না। 

কিন্ত জল হইতে যাবতীয় 'বস্তর' উৎপত্তি কিরূপে হয়? আরিষ্টটল্‌ বলিয়াছেন যে, 
থালিসের মতে সূক্ষ্মীকরণ এবং স্থলীকরণই বিভিন্ন পদাথে র উৎপত্তির হেতু । সুক্গীভূত 
হইয়া জল বায়ুতে পরিণত হয়, এবং স্ুলীভূত হইয়৷ প্রথমে কর্দমে, পরে মৃত্তিকায় পরিণত 
হয় ; মুন্তিকা হইতে অন্যান্য বস্তুর উদ্ভব হয়| স্ুতরাং জলই একমাত্র তন্তু, যাহা বিভিনু 
রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তাহার যে রূপটি জল নামে অভিহিত হয়, তাহা এই 
মূল তত্তের একটি রূপ মাত্র | জল, বাষ্প, বরফ-_সকলই জল, একই বস্তর বিভিনু অবস্থা । 
একটি অবস্থাকে আমরা জল বলিলেও সকল অবস্থাই জল। (ইরূপ জাগতিক সকল 
বস্তই জলের বিভিন অবস্থা । 

জলের সৃক্ষ্মীকরণ এবং স্থলীকরণের সম্ভব হয় কিরূপে, এই প্রশ্বের উত্তরে ডভাইওজিনিস্‌ 
লেয়ারটিয়াস্‌ বলিয়াছেন যে, থালিসের মতানুসারে সমগ্র জগৎ জীবন্ত এবং বহুপংখ্যক দেবতায় 
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গীশীক দর্শন--আনক্ষীমন্সার ৯ 


পরিপূণ | প্লুটার্ক বলিয়াছেন, থালিস্‌ জগতের মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, 
এবং ঈশ্বরকে তিনি ০7৪ (ৰুদ্ধিতত্ত্) বলিয়াছেন । সিসিরো লিখিয়াছেন, “ থালিস্‌ 
বলিয়াছেন যে, জলই সমস্ত বস্তর উৎপত্তিস্বান, ঈশ্বর জগতের আত্মা, এবং তিনি জল হইতে 
যাবতীয় বস্তর স্ষ্টি করেন।” থালিষ্‌ যে জগতের মুলে কোনও বুদ্ধিতত্তের কথা বনিগ্রা- 
ছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য । কেন-না, আরিষ্টটল্‌ বলিগাছেন যে, থালিসের বছুপরবর্তী আনক্ষ- 
গোরাস্ই১ প্রথমে ০৪-কে বিশ্বের মূল তত্তু বলিয়াছিলেন। মনে হয়, জলের মধ্যেই 
গতিশক্তি নিহিত ছিল বলিয়া থালিস্‌ মনে করিতেন । সেই গতিশক্তির ফলেই বিভিন 
বস্ত উত্তত হইয়াছে 

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন, “ প্রত্যেক পদার্থ জল হইতে উৎপনু, এই মতকে মূর্খ তাপ্রসৃত 
বলিয়া অবজ্ঞ। করা সঙ্গত নয়। কুড়ি বৎসর পৃরের্বও বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত মত ছিল 
যে, যাবতীয় বস্ত হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন । হাইড্রোজেন জলের প্রধান উপাদান-.- 
দুই-তৃতীয়াংশ 1” 

সেলারের মতে থালিস্‌ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে শক্তি ও উপাদাঁনকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, এবং 
শক্তিকে মানবাক্মার সমজাতীয় পর্দাথ” বলিয়া মনে করিতেন । এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন 
যে, প্রত্যেক বস্তই ঈশৃর-কর্তৃক পূর্ণ। অযস্কান্ত মণি (চৌম্বক লোহা) লৌহ আকর্ষণ 
করে বলিয়া তাহার আত্মা (অর্থাৎ প্রাণ) আছে, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন। 

দ্রব্যের মধ্যে প্রাণ এবং আত্বা আছে বলিয়া তিনি যনে করিতেন । তাহার এই মত 
তাহার পরবস্তীঁ দার্শ নিকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়| এই মতকে 77109-20197)) 
অথবা 17710-109501)1911) বলে ।* 

প্রাচীন গ্রীক মন জগতের ব্যাখ্যার জন্য অসংখ্য দেবতার কল্পন। করিয়াছিল, প্রতি 
পর্বত, গ্রতি নদী, গ্রতি অরণ্য, প্রতি সধুদ্র, এমন কি প্রত্যেক সমুদ্রতরঙ্গের অধিবাসী 
স্বতন্থ স্বতন্ত্র দেবতার স্য্টি করিয়াছিল। তাহাদের জোভৃ*ৎ সকলের উপরে অলিম্পায্‌ 
পবর্বতশিখরে বাস কবিতেন খলিয়াই তাহার শেষ্ঠত্ব, সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের উপর তাহার প্রভু 
ছিল না। থালিস্ই প্রথমে সমগ্র জগতের একমাত্র কারণের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; 
গ্রীক পুরাণের বহু কারণের স্থলে তিনি একমাত্র কারণের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন ; বছর মধ্যে একের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এইখানেই তাহার বিশেঘত্ব। 
তিনিই ইয়োরোপের বিজ্ঞানের জনক । তিনিই প্রথমে জগতের মূলদেশে এক সাধারণ 
তত্বের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


আনক্ষীমন্দার 


থালিসের শিথ্য আনক্ষীমন্দার৪ (৬৪০-৫৪৭ খু পৃ*)। জগতের মুল উপাদান 
বুঝাইতে তিনিই প্রথম 7১717017016 (তত) শব্দটি ব্যবহার করেন। সনাতন, অসীম, 
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১০ পাশ্চাত্তা দশ দের ইতিহাস 


বিশেধত্ব-বজিত যে পদার্খ হইতে কালের গতিক্রমে যাবতীয় পদাথে র আবির্ভাব হয়, এবং 
যাহাতে যাবতীয় পদাথ” পরিণামে প্রত্যাবর্তন করে,”'* সেই পদার্থকে তিনি 71170011019 
বলিয়াছিলেন। বিশ্বের যাবতীয় মণ্ডল মেই তত্ত্বের অস্তর্ভঞ্ঞ ও তাহাদ্বাবা 'নিয়দ্্িত। 
প্রত্যেক সীম, বিশিষ্ট ও পরিবর্তনশীল দ্রব্যের মূলে বর্তমান খাকিলেও, সেই তত্ত্ব নিজে 
অসীম ও নিব্িবশেঘ। এই তত্ব ভৌতিক অথবা অভৌতিক তাহ বিতগ্ডাঁর বিঘয়। 
সাধারণতঃ যে পঞ্চভূতের কথা বলা হয়, ইহা৷ তাহাদের একটিও যে নয়, তাহা জুনিশ্চিত। 
ইহা যে সম্পূর্ণ অতৌতিক পদার্থ, তাহাও নহে । ভৌতিক পদার্থের আদি-অবস্থায়, ধখন 
বিশেষ বিশেঘ দ্রব্যের উদ্তব হয় নাই, সম্ভবতঃ সেই অবস্থাপন্র জড়ই এই তন্ত্ব। 401)8,08, 
শব্দদ্বারা যে অথ” ব্যক্ত হইত, তাহাই সম্ভবতঃ আনক্ষীমন্দারের আদ-তত্্ব। 1 

থালিপ্ন যে মুল তত্তের (জল) কথা বলিয়াছিলেন, তাহা একটা বিশিষ্ট১ বস্ত, নিদিষ্ট 
গুণাবলীর আধার । তাহ জাগতিক সমস্ত বস্তর ভিত্তি হইতে পারে না। আনক্ষীমন্দারের 
মূল তত্ব বিশেঘত্ব-বজিত২, সুতরাং যে-কোনও বূপগ্রহণে সমর্থ । এই বিশেঘত্ববজিত 
মূল বস্ততে আনক্ষীমন্দার বিশেঘ বিশেষ রূপগ্রহণের এবং ভেদ-উৎ্পাদনের ক্ষমতার আরোপ 
করিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয়। 

আনক্ষীমন্দারের মূল তত্ত্ব অসীম! তাহা যদি না হইত, তাহা৷ হইলে স্থষ্টি করিতে 
করিতে তাহার শেঘ হইরা যাইত। এই তত্ত্ব গতিশীল, এবং তাহার গতিও সনাতন । এই 
গতি আছে বলিয়াই তাহা হইতে বিশিষ্ট বস্তসকল স্বতন্ত্র হইয়৷ পড়ে। 

আনক্ষীমন্দার পৃথিবীকে নলের আকারবিশি৩ বলিয়া মণে করিতেন। এই 
নলাকার পৃথিবীর ব্যাস তাহার উচচতার তিন গুণ। বিশ্বের মধ্যস্থলে ইহা অ.লঘ্িত, এবং 
বিশবর চতুঃসীম। হইতে ইহা সমপূরবত্তী বলিয়া অচঞ্চল স্থির ভাবে অবস্থিত। 

আনক্ষীমন্দারের মতে স্য্টিপ্রবাহ অনাদি ; একবার স্থাষ্ট হয়, সেই স্থ্টির লোপ হয়, পুণরায় 
স্থষ্টি হয়। অনন্ত আকাশে অনস্ত-সংখ্যক জগং বর্ত মান। 

সসীম ও অসীমের মধ্যে পার্থ ক্যনির্দেশ, এবং সসীমদ্বারা যে সসীমের ব্যাখ্যা কর! 
অসম্ভব, এই বোধই আনক্ষীমন্দারের দর্শনের বিশেষত্ব । আনক্ষীমন্দার বুঝিয়াছিলেন যে 
যাবতীয় সসীমের ব্যাখ্যার জন্য এক অসীমের প্রয়োজন, এবং এই মুল তত্ত্ব সসীমের নিঘেধক 
বা নঞ্বাচক৪। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ফেরিয়ার লিখিয়াছেন, “পদার্থের ধারণার« মধ্যে 
নঞ্বাচক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ; ইহা প্রজ্ঞার স্বরূপের সার ভাগের অন্তর্গ ত। ভাববাচন* 
বৃদ্ধির পরিচালক তত্ত্ব" বলিয়। প্রতীত হয়, কিস্তু নঞ্ডবাচনের শক্তিও তুল্যবূপেই প্রয়োজনীয় 


* “যস্মাৎ ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্যস্ত্যতিসংবিশত্তি |” উপনিঘদৃ । 
শা “আসীদিদং তমোভূতং অপূজ্ঞাতং অলক্ষণং, 
অপতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং পন্প্তমিব সর্বতঃ|'"-মনু। 
এই খ্োকে যে অবস্থা বণিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই তন্তু ভিনু। কেন-না, শানকীবপান বে নবাব 
করিয়াছেন, তাহা অবিজ্ঞেয় নহে । 
১1099017099, ২ [10066910177969, ৩ 05117901091. ৪ [928159. 
& (91009901100. ৬ /ঠাা8 ৭ 110%176 001091019. 
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ইহা না থাকিলে বুদ্ধির কোনও কাজই হইত না , বৃদ্ধি শুন্যগর্ত হইয়৷ পড়িত। আনক্ষী- 
মন্দারই প্রথমে ঞ্ববাচনের শক্তি ও অর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তীহার 1017017019 
সসীমের নঞ্বোধক অর্থাৎ বিপরীত। কিন্তু তাঁহার হস্তে এই তত্ত্ব পরিণতি লাভ করিতে 
পারে নাই। সসীম ও জড় বস্ত অভিন্ন; সুতরাং সসীমের বিপরীত অসীমকে অজড়১ 
বলা উচিত ছিল। কিন্তু আনক্ষীমন্দার তাহা বলেন নাই ; তাঁহার অসীমও জড় |” 


আনক্ষীমীন 


আনক্ষীমন্দারের শিঘ্য আনক্ষীমীনের২ মতে সীমাহীন, সব্বাধার, সদাগতি বায়ুই বিশ্বের 
আদি-তত্্ব। বায়ুর সৃক্ষ্ীকরণ৩ ও স্থলীকরণ৪ হইতেই যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব, যেমন 
সুক্ষ্রীকরণ হইতে অগ্নি ও স্থলীকরণ হইতে জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি । 

আনক্ষীমীনসম্পর্কে অধ্যাপক ফেরিয়ার লিখিয়াছেন যে, বায়ুকে জগতের মুল তত্ব্দপে 
গ্রহণ করিয়া আনক্ষীমীন তাহার পূর্ববস্তী দাশ নিকগণ অপেক্ষা আত্মা ও মনের« ধারণার 
অপেক্ষাকৃত নিকটে গিয়া পৌছিয়াছেন। মন, আত্মা, চিৎ প্রভৃতি শব্দের সহিত ও তাহাদের 
অর্থের সহিত বর্তমানে আমরা পরিচিত। কিন্ত এই সমস্ত শব্দদ্ধারা যাহা বোধগম্য হয়, 
প্রাচীনকালে তাহার ধারণা করা সহজ ছিল না। এই সমস্ত শব্দের তখন স্থষ্টিই হয় নাই, 
এবং তাহাদের দ্বারা যে অথ” প্রকাশিত হয়, তাহার ধারণাই তখন ছিল না। যখন সেই 
অর্থের অস্পষ্ট ধারণার আবির্ভাৰ হইল, তখন তাহা প্রকাশ করিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, তাহাদের অর্থ নিশ্বাস” অখবা বায়ু । 30] ও 91)1116 শব্দের আদিম 
অর্থ নিশ্বাস অথবা বায়ু। প্রাচীন ভাঘাস্থ্টিকর্তাদিগের নিকট বায়ু এমন গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
প্রতীত হইত যে, তাঁহারা বায়ুকে কেবল আমাদের দৈহিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া 
মনে করিতেন না, আমাদের বুদ্ধি ও চৈতন্যের মূল বলিয়া'ও তাঁহারা মনে করিতেন । আনক্ষী- 
মীন এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শিঘ্য এপোলোনিয়ার ডায়োজিনিস্* মনে 
করিতেন যে, বায়ুর ইন্জরিয়বোধ এবং বৃদ্ধি আছে, এবং মানুঘের যে বোধশক্তি ও বুদ্ধি আছে, 
তাহারও কারণ এই যে, মানুঘ বায়ুর বিকার । ঘোড়শ শতাব্দীতে ক্যামপানেল। নামক একজন 
দার্শনিক এই মতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্যামপানেলার মতে 
সমগ্র প্রকৃতিতে বৃদ্ধি ও বোধশত্তি আছে, যদিও কেনল মানূঘেই এই বুদ্ধি ও বোধশক্তি আত্ম- 
সংবিদে প্রকাশিত হইয়াছে । তীহার মতে কার্য্যের মব্যে যাহা বর্তমান, কাধ্যের কারণের 
মধ্যেও তাহ। বর্তমান ।*% মানুঘের সংবেদনণ ভৌতিক উপাদানসমূহের ক্রিয়ার ফল। সুতরাং 
সেই সকল উপাদানে ও জগতেও সংবেদন আছে, বলিতে হইবে । 

গ্রীসের প্রাচীনতষ এই তিন জন দাশ নিকের কেহই দৃশ্যণান জগতের মূল তত্র অন্বেঘণে 
ভৌতিক পদাথ” অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। আনক্ষীর্মীদের মতে জীবাত্বাও 


১ 7010-0189:191, ২ 408110061)68. ৩1382180610], ৪ (01806108961010. 
& 711780, ৬ [010691)69 01 81000101015, | 

& এই মতকে সাখ্াদর্শ নে 'সৎকার্ধ্যবাদ' বলে। 

৭ 981099/001), 


১২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বায়ুরই বিশেষমাত্র, পৃথিবীর আকার গোলাকার টেবিলের মত, এবং প্রত্যেক দ্রব্যই বায়ু- 
দ্বারা বেষ্টিত। তিনি বলেন, “আমাদের আত্মা যেমন বায়ুবরূপে আমাদিগকে ধারণ করিয়া 
আছে, তেমনি সমস্ত জগৎ নিশ্বাস ও বায়ুদ্বারা বে্টিত হইয়া আছে।”? 

গুণের আধার হইতে স্বতন্ত্রভাবে গুণের চিন্তা১ করিবার সামর্থ আদিম মানুঘের ছিল 
না। উপরি উক্ত যবন দার্শ নিকদিগের মধে) এই ক্ষমতার বিকাশের সূচন। দেখিতে পাওয়া 
যায়। জড় দ্রব্যের যেমন গুণ১ আছে, তেষনি পরিমাণও৩ আছে, যেমন বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ 
প্রভৃতি আছে, তেমনি সংখ্যা, পরিমাণ ও পরিমাণঘটিত সম্বন্ধও আছে । জড় দ্রব্যের উপাদান 
বর্জন করিয়া, তাহার ূপ৪ ও দেশে« তাহার অবস্থানের বিন্যাসের চিন্তা নিরাধার- 
গুণের চিন্তার অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থা । পাইখাগোরাসের” দর্শনে নিরাধার- 
গুণ-চিন্তার পরিণত অবস্থা দেখিতে পাওয়া খায়। 


| ২ এ 
পাইথাগোরাস, 


খু. পৃ. ৫8০ হইতে ৫০০ অব্দ পাইখাগোরাসের আবির্ভাবকাল। সামস্‌ দ্বীপ* তাহার 
জন্মভূমি ; কিস্তু উত্তরকালে তিনি ইটালীর দক্ষিণ উপক্লস্থ বৃহত্তর গ্রীসের১০ অন্তর্গত 
ক্রোটোনা রাজ্যে বাস স্থাপন করেন। বৃহত্তর গ্রীস তখন নানা রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তথায় সামাজিক জীবনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না ; শাস্তি 
ও শৃঙ্খলাস্াপনের জন্য পাইথাগোরায়্‌ এক সম্পুদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরস্পরের 
সহিত বন্ধত্ব, সাম্পৃদায়িক শৃঙ্খলা, এবং সাম্পৃদায়িক ও ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশুদ্ধি ও শুচিতা- 
রক্ষার জন্য এই সম্পৃদায়ের প্রত্যেক সভ্যকে শপথ গ্রহণ করিতে হইত। সম্পৃ্দায়ে একাধিক 
দাশ নিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহার কি মত ছিল, তাহা জানা 
যায় না। পাইথাগোরাসের মত বলিয়া যাহ] প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কতটা 
পাইথাগোরাসের নিজের মত এবং কতটা সম্পূদায়-কর্তৃক স্বীকৃত মত, সে সম্বন্ধে বিতণ্ার 
অবকাশ আছে। পাইথাগোরাসের জীবনী, বৃহত্তর গ্রীসে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, 
ও তাহার দেশভ্রমণসন্বন্ধে যে-সমস্ত কাহি'নী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কিংবদন্তী ও উপকথা 
এত বেশী আছে যে, এতিহাসিক সত্য বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য । পরফিরি১১ ও আয়ামৃক্লিকায়্‌১২ 
নামক দুইজন নব-প্রেটনিক১* দার্শ নিক পাইথাগোরাসের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাও বিচিত্র ঘটনাবলীর সমাবেশে প্রায় উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে । পাইথাগোরাসের 
মৃত্যুর একশত বৎসর পরে সক্রোর্টিসের সময় তাহার সম্পূদায় বর্তমান ছিল, ইহা নিশ্চিত। 


১:4795050% 00008176 ২ 9891165. ৩ 2891761৮5. ৪ চাপা, 
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তাহার শিঘ্য ফিলোলার্৯ ও আরকাইটাসের অস্তিত্বসন্ন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। আরকাইটাস্‌ 


প্রেটোর সমসাময়িক ছিলেন, প্রেটোর 7172990 গ্রন্থে ফিলোলাসের উল্লেখ আছে। 
ফিলোলাম্‌, আরকাইটাস্‌ ও তাহাদের পরবর্তী ইউরাইটায়্‌২ যাহ। লিখিয়৷ গিয়াছেন, 
পাইথাগোরাসের দর্শ নসম্বন্ধে তাহাই একমাত্র অবলম্বন। তাহাদের সম্পৃদায়তুক্ত পর্বববন্তী 
কোনও দার্শ নিকের কোনও লিখন পাওয়া যায় নাই | 
পাইথাগোরায্‌ কেবল দাশ নিক ছিলেন না ; নিজের সম্পুদারের তিনি ধর্মগুরু ছিলেন। 
বারট্রাও রাসেলের মতে তিনিই গণিতশাস্ত্রের উদ্তাবন করেন, এবং দর্শ ন-শাখ্রের উপর 
গণিতের প্রভাবের মূলও তিনি । মানুপাত* এবং সামঞ্জস্যের৪ কল্পনা পাইথাগোরাসের 
দর্শনের ভিত্তি। বিশু এই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, মানুঘের ব্যবহারিক জীবনও এই নিয়মন্থারা 
নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশ সুসমগ্জসভাবে বিন্যস্ত আছে বলিয়াই, সামঞ্জস্যপূর্ণ 
বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে । বিতিনন অংশের যাবতীয় পার্থক্য ও বিরোধের সমন্ৃয়স্থারাই 
শৃঙ্খল। স্বাপিত হইয়াছে, এবং জগতের স্থায়িত্বও এই শৃঙ্খলার উপরই নির্ভর করিতেছে । 
কেন্ত্রস্থিত এক অগ্নিমগ্ুলের চতুদ্দিকে বিশের যাবতীয় মণ্ডল« ঘুরিতেছে। এই অগ্রি- 
মণ্ডল হইতে তাপ, আলে ও প্রাণ সমস্ত বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে । বিশ্বের যেখানে যে 
দ্রব্যের যে পরিমাণে প্রয়োজন, তাহ। সেখানে ঠিক সেই পরিমাণেই আছে , কোথাও কম, 
কোথাও বেশী নাই ; ফলে সব্বত্র পূণ সামঞ্জপ্য বিদ্যমান | এই সাব্বভৌমিক সমানুপাতিক 
সমাবেশ এবং সামঞ্জস্যের দার্শ নিক ব্যাখ্যা পাইখাগোরাসের 'সংখ্যাবাদে পাওয়। ঘায়। 
পাইথাগোরাসের মতে বিভিন জড় দ্রব্যের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ আছে, সংখ্যা্ারাই 
তাহা ব্যক্ত হয়| দ্রব্যের বিস্তার, আয়ত্বন, আকৃতি, পারস্পরিক দূরত্ব ও সংযোগ, সমস্তই 
সংখ্যার সাহাষ্যে প্রকাশিত হয়। দুইটি মৌলিক দ্রব্যের সংধোগে যখন একটি যৌগিক 
দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তখন উপাদান দুইটির প্রত্যেকেই নিপ্দিষ্ট পরিমাণে অন্যটির সহিত 
সংযুক্ত হয়। (দূইটি জলজান পরমাণু একটি অম্রজান পরমাণুর সহিত মিলিত হইলে জলের 
উৎপত্তি হয়।) পৃথিবী হইতে সূর্যে যর দূরত্ব নিদ্দিষ্টসংখ্যক মাইলদ্বারা ব্যঞ্জ হয়। প্রত্যেক 
দ্রব্যের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ. আয়তন, সকলই সংখ্যাদ্থারা প্রকাশিত হয়। যে সমানুপাতের উপর 
জগতের স্ভিতি নির্ভর করে, তাহ! এবং প্রত্যেক দ্রব্যের রূপ* উভয়ই সংখ্যাদ্ার! ব্যক্ত হয়। 
রূপ ও পরিমাণহীন কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, সংখ্যাই 
যাবতীয় দ্রব্যের ও বিশ্বে তাহাদের সামঞ্জস্যপৃণ বিন্যাসের" মূল তন্ত্র” | পাইথাগোরীয়গণ 
সংখ্যাকে জগতের উপাদান মনে করিতেন, অর্থবা আদশ -তত্ত*-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
বল! দূঃসাধ্য। কেহ কেহ যে মূল উপাদানরূপে স্খ্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই, কিন্ত বৈচিত্র্যপূৃর্ণ জগতের আদর্শ ১০-রূপে তাহাদের গ্রহণও অসম্ভব নহে । 
অধ্যাপক ফেরিয়ার বলেন, পাইথাগোরীয়গণ মহাসামান্য১১-্ধপে সংখ্যাকে গ্রহণ 
করিরাছিলেন। বরূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ জড় জগৎ হইতে নিফাশিত করিলে, যাহা অবশিষ্ট 
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থাকে, তাহাই সংখ্যা । পঞ্চ ইন্দ্িয়ের প্রত্যেকেরই একটি নিদ্দিষ্ট বিঘয় আছে। চক্ষুর 
বিঘয় রূপ, কর্ণের বিঘয় শব্দ, নাসিকার বিঘর গন্ধ, রসনার বিষয় রস, ত্বকের বিঘয় স্পর্শ | 
কিন্ত সংখা কোনও বিশেষ ইন্জ্রিয়ের বিঘয় নয়। তাহ! ন|। হইলেও, প্রতে)ক ইন্দ্রিয়ের 
বিঘর়ের সহিত সংখ্যার জ্ঞান যুক্ত থাকে এবং ইন্দ্রিয়-বিঘয়সকল নিফাশিত হইলে, সংখ্যা- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে । এই সংখ্যা বিশেষ বিশেঘ ইন্দ্িয়বিঘয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়। বিভিনু 
জাগতিক দ্রব্যে পরিণত হয়। তাই পাইথাগোরীয়গণ সংখ্যাকেই জগতের মুল তন্তু 
বলিয়াছেন। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-্পর্শ ইন্জিয়গ্রাহ্য, কিন্তু সংখ্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য। এমন কোনও 
জীব যদি থাকে, যাহার ইন্জিয় নাই, কিন্তু বুদ্ধি আছে, সংখ্যা তাহারও বোধগম্য । সংখ্যা- 
তন্ত্র বুঝাইবার জন্য পাইথাগোরীয়গণ দূহাটি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন--মনাদ১ এবং 
স্বাদ২। মনাদ অথ “এক', ছ্বাদ অর্থ অনির্দিষ্ট দই'। প্রত্যেক সসীম বস্তু “এক', এই 
অথ যাবতীয় বস্তর মধ্যে এঁক্য আছে । সকল বস্তই যদি “এক' হয়, তাহা হইলে তাহারা 
অভিন্ন । কিন্তু সকল বস্ত কেবল এক নহে, তাহারা পরস্পর হইতে ভিনও বটে, তাহারা 
'দুই'। কিন্ত এই 'দুই', এই ভেদ অনিদ্দিষ্ট। বস্ত অসংখ্য, প্রত্যেক বস্তর সঙ্গে অন্য 
বন্তর ভেদ আছে, সুতরাং এই ভেদ অনিদ্দিষ্ট৩। “এক' শব্দ বস্তজাতের মধ্যে এ্ুক্য এবং 
'দুই' শব্দ তাহাদের ভেদপ্রকাশক | কিন্তু ইহাই এই দূই শব্দের একমাত্র অথ নহে। 
পাইথাগোরীয়গণের মতে প্রত্যেক সংখ্যার মধ্যেই এই দুই অংশ আছে--এক এবং দূহ। 
প্রত্যেক সংখ্যা অন্যান্য সংখ্যা হইতে পৃথক হইলেও, প্রত্যেক সংখ্যা তাহার নিজের 'এক' 
গুণ, এই অথে” তাহাদেব মধ্যে মিল আছে । ৫ পাঁচের এক গুণ, ১০ দশের এক গুণ, 
২০ কুড়ির এক গুণ। সুতরাং প্রতেঃকের মধ্যে “এক: আছে, ইহা সুস্পষ্ট । এই দিক্‌ 
হইতে সংখ্যাদিগের মধ্যে এক) আছে । কিন্তু এক) যেমন আছে, ভেদও যে তেমনি আছে, 
তাহাও নুস্পষ্ট। ৫ যেমন ৫-এর এক গুণ, ১০ তেমনি ১০-এর এক গুণ, ২০ ২০র এক গুণ। 
এই ভেদটি “ছ্বাদ' শব্দের লক্ষ্য । 'মনাদ' এবং “ছাদ' সংখ্যার উপাদান বলিয়া, তাহারা 
যাবতীয় সংখ্যার পূর্ববস্তাী। মৌলিক অথবা আদিম “এক' হইতে যাঁবতীর গাণিতিক সংখ্যার 
উদ্ভব। মৌলিক অথব৷ আদিম “দৃই' হইতে সংখ্যাদিগের মধ্যে বিভিনুতার উত্তব। এই 
উভয়ের সমবায়ে যাবতীয় সংখ্যার উৎপত্তি। “এক' হইতে সংখ্যাদিগের “সমতা, "দুই? 
হইতে 'ভেদ'। “এক' সমস্ত সংখ্যার সাব্বিক৪ অংশ, 'দুই' তাহাদের বিশেঘ। বিশেঘের 
সংখ্যা অনির্দিষ্ট ও অসীম বলিয়াই দুইকে অনির্দিষ্ট বলা হইয়াছে । 

পাইথাগোরীয়গণ বলিতেন, “সমস্ত দ্রব্যই সংখ্যা'ৎ । এ কথার অথ বোঝা কঠিন। 
গীতবাদ) ও সংখ্যার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সঙ্গীতজ্রগণ তাহা অবগত আছেন। গাণিতিক 
পরিভাঘা 17817701710 177698/) ও 1১811001810 [0706799910) হইতে এই 
সম্বপ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতেক সংখ্যার এক একটি বিশেষ রূপ আছে বলিয়া 
পাইথাগোরীয়গণ বিশ্বাস করিতেন। পাশা ও তাসে অস্কিত সংখটাগুলির যে আকার, তাহাই 
সেই সংখ্যাগুলির রূপ। সংখ্যার ব্” ও ঘনর কথা আমরা বলি, যেমন ৩-এর বর্গ (৩২), 
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৪-এর ঘন (8৩)। বর্গক্েত্র ও নক্ষত্রের আকার সংখ্যার বর্গ ও ঘনর রূপের পহিত 
জড়িত আছে। পাইখাগোরীয়গণ “জায়ত সংখ্য”১ “ত্রিকোণিক সংখ্”২, পৈরামিডিক 
সংখ্য।'৩ প্রত্ৃতির উদ্লেখ করিয়াছেন । তাহারা জড় দ্রব্য পরমাণুর সমবায়ে গঠিত অণু- 
পু্ছ্বাপা নিন্মিত বলিগা মনে করিতেন, এবং অণুগুলি বিভিন্ন আকারে সভ্জিত হওয়ায় 
বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হ% বলিয়। বিশ্বাস করিতেন । বিভিন্ন আকার গঠন করিতে যত- 
সংখ্যক অণুর প্রয়োজন, সেই সেই আকারকে তাহারা সেই সেই সংখ্যার আকার বলিয়া ধরিয়া 
লইয়াছিলেন। বারষ্রাও পাসেল এইভাবে পাইথাগোরাসের সংখ্যাতত্তের ব্যাখ) করিয়াছেন । 

পাইথাগোরীয় দর্শন গুহ্যতত্মূলক৪ । সংখা কিরূপে তৌতিক দ্রব্যরূপে বাঞ্ত 
হইতে পারে, তাহ! বুদ্ধিগম্য না হইলেও, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহাযে) তাহার একটা অম্পষ্ট 
ধারণা হয়তো সম্ভবপর হইতে পাবে। 

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড় পদাথ প্রোটন ও ইলেকৃট্রনের সমবায়ে গঠিত। প্রোটন 
ও ইলেকৃট্রন নিদ্দিষ্-পরিমাণ তাড়িৎভিন্ন অন্য কিছুই নহে । তাড়িৎ শক্তির ব্যক্ত অবস্থা । 
প্রতি সেকেণড নিদিনষ্টসংখ)ক স্পন্দনে« এ২ শক্তির প্রকাশ । প্রশ উঠে এই স্পন্দন কাহার ? 
জলের স্পন্দন আমরা দেখিতে পাই। বাতাসের স্পন্দন বুঝিতে পারি। কিন্তু শক্তির 
স্পন্দন হয় কোন্‌ আধারে? কেহ কেহ বলেন, সর্বব্যাপী ইথারে। কিন্তু ইথারের অস্তিত্বে 
সকল বৈজ্ঞানিকের আস্থা নাই । যাহাঁদের আস্থা নাই, তাহারাও আলো, তাপ প্রভৃতি 
শক্তি যে স্পন্দনেই প্রকাশিত, তাহা অস্বীকার করেন ণা। ইথার যদি দা থাকে, তাহা 
হইলে এই ম্পন্দনের আধার শুন্যদেশ *,--দুঃসাধ/ কল্পনা ! ইহা অপেক্ষা গুহ্যতর ব্যাপার 
আর কি হইতে পারে? গুহ্ায হইলেও, ইহাই বৈজ্ঞানিক কল্পনা । জড়ের স্থলত্ব শুন্য 
বিলীন হইয়া পংখ্যানুযাী স্পন্দনমাত্র অবশিষ্ট রহিল। আধারহীন স্পন্দনের কল্পনা অসম্ভব 
হইলেও, সংখ্যা বোধগম্য । আধুনিক বিজ্ঞান জড় জগতকে কতকগুলি গাণিতিক সূত্রে" 
পরিণত করিয়াছে। এই সূত্রগুলি সংখ্যার সমাবেশমাত্র। বিন্যস্ত সংখ্যারাজির অর্থ 
আছে--অর্থ মাত্রই আছে; আর কিছুই নাই। আর যাহা ছিল,__রূপ-রস-গন্ধ-্পশ - 
শব্দ,-__বিজ্ঞীন তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছে । এই সংখ্যারাজিই রূপ-রপ-গন্ধ-শঞ্দ- 
স্পর্শের আধার জড় জগত্রূপে আমাদের ইন্জিয়ের সন্তুখে প্রকাশিত হর ; কেন হয়, কিরূপে 
হয়, জানি না । স্যর জেমৃসু জিনস্‌ বলিয়াছেন, “স্ষ্টির আভ)স্তরীণ প্রমাণ হইতে অনুমিত 
হয়, বিশ্বকর্্া একজন বিশুদ্ধ গণিতবিদ্‌।” জগৎ বিশ্বকর্্ার শানস স্থা্টি* ; সে স্থষ্টি 
সংখ্যার নিয়মদ্বারা নিশস্ত্রিত। গুহ্যতত্বুবিদু পাইথাগোরাসের মনে জগত্রহস্য এইভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, কে জানে? 

পাইথাগোরাস্‌ ষে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা একটি ধর্শসম্পূদায়। তাহাতে 
স্ত্রী ও পূরুঘের সমান অধিকার ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, সমস্ত সম্পত্তিই সম্প্রদায়ের 
বলিরা গণা হইত। তাহার মৃত্যুর পরেও তিনি সম্পৃদায়ের কর্ত। বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। 
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* অভিদ্ধাৎ তপসো'ধ্জায়ত | : 


১৬ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


সত্যদিগের মধ্যে কেহই কোনও বৈজ্ঞানিক অথবা গাণিতিক আবিষ্কারও নিজের বলিয়। 
দাবী করিতে পারিতেন না। সকলই সম্পদায়ের বলিয়া গণ/ হইত, এবং সকলের 
কৃতিত্বই প'ইথাগোরাসের (তীহার মৃত্যুর পরেও) বলিয়া স্বীকৃত হইত। বিলাসবর্জন ও 
দাঁরিদ্রট অবলম্বন করিয়া সম্পৃদায়ের সভ্যগণ ধর্মুজীবনলাভের জন্য চেষ্টা করিতেন। 
পাইথাগোরাসের মতে জীবাত্বা অবিনশৃর, মৃত্যুর পরে কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে,_ পুণ্য কর্থের ফলন্বরূপ উৎকৃষ্ট যোনি এবং পাপের ফলে নিকৃষ্ট যোনি লাভ করে। 
প্রাণবার্‌ বলিয়া ইতর জীবের সহিতও তিনি মানুঘের মত ব/বহার করিতে উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি ইতর জীবদিগকেও মানুঘের মতই উপদেশ দিতেণ। 

পাইথাগোরীয়দিগের জীবনযাপন-প্রণালী ও তাহার মূল তত্ব জন্মাস্তরবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এক বিশিষ্ট প্রকারের জী'বনযাপন-প্রণালীই পাইথাগোরীয়দিগের বিশেঘত্ব। 
অরফিক ধন্ষের মতো পাইথাগোরীয় জীবনখাপন-প্রণালীর লক্ষ; ছিল জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে 
মুঞ্তিলাভ করিয়া ভাগবত আনন্দের মধ্যে প্রবেশলাভ। ইণার উপায় পাথিব ভোগ বর্জন 
করিয়া ইন্জিয়স্থখের কালুঘ্য হইতে আপনাকে মুঞ্ত করা । পাইথাগোরীয়দিগের মতে 
পশুগণ যেমন মান্ঘের সম্পত্তি, ম।নবগণ্ণও তেমনি দেবতা দিগের সম্পত্তি । স্ুতরাং দেবতা- 
দিগের ইচছাদ্বারাই মানুঘের গতিবিধি নিযন্ত্রিত। এইজন্য গাথিব জীবনকে তাহারা 
বিশেষ গুরুত্বপৃণ , এবং ঠিকভাবে জীবনযাপনের জন্য সুশৃঙ্খল শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া 
মনে করিতেন । দীর্ঘ কাল নৌনাবলম্বন করিয়। থাকা, এবং প্রত্যহ স্বকৃত কর্মের পরীক্ষার 
আদেশের কারণ ইহাই । মানসিক কর্মই আত্মশুদ্ধির সবের্বোৎকৃষ্ট উপায় । মান।সক' কর্মাই 
ইহজীবনে দেহ হইতে আত্মাকে মুঞ্ড করে। ইহাদ্ধারাই মৃত্যুর পৃব্র্বেই আমাদের ইন্ি- 
সুখস্পৃহ! বিনষ্ট হয়। গীতবাদ) ও ব্যায়ামও এই উদ্দেশে।র সহায়ক । 

ইউক্লিডের ৪৭ প্রতিজ্ঞা (সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপরিস্ব সমচতুর্ভুজ অন্য 
দুই বাহুর উপরিস্থ সমচতুর্ভুজের সমষ্টির সমান) পাইথাগোরাসের উপপাদ্য বলিয়া খ)াত। 
পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার, ইহাও পাইথাগোরীয়দিগের আবিষ্কার বলিয়া মনে করিবার 
কারণ আছে। গ্রহগণ যে গতিশীল, এবং যাবতীয় জ্যোতিফমণ্ডলীর মধ্যে সাম্তস্য ১ 
বর্তমান, ইহাও পাইখাগোরীয় মতসমূহের অন্তর ত ছিল। 

মানবজীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে পাইথাগোরায় বলিয়াছিলেন, “এ পৃথিবীতে আমরা 
আগন্তক। আমাদের দেহ আত্বার কবর। আত্মহত্যাদ্ধারা এই কবর হইতে উদ্ধারলাতের 
চেষ্টা করা অনুচিত, কেন-না, আমর! ঈশ্বরের সম্পত্তি, তাহার আদেশ ব্যতীত পলারনের 
অধিকার আমাদের নাই। অলিম্পিক ক্রীড়ায় ধেমদ তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া 
যায়, মানুঘের মধ্যেও তেমনি তিন শ্রেণীর লেক আছে। সব্বনিযন শেণীঞ লোক কেনা- 
বেচা করিতে আসে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আসে ক্রীড়ায় প্রতিহ্থন্দিতা করিতে । সকলের 
উপরে যাহারা, তাহারা আসে ক্রীড়া দেখিতে ; তাহারা সাক্ষীমাত্র। স্বার্থ লেশহীন জ্ঞান- 
প্রচেষ্টাই পবিব্রতালাভের উপায় । যিনি সত্য দাশনিক এবং জ্ঞানে আসক্ত, রর 
চক্র হইতে কেবল তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ 1” 
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গ্রীক দর্শ ন_-ক্ষেণোফানিস্ ১৭ 
| ৩ ] 
এলিয়াটিক দর্শন 


ক্ষেণোফানিস্‌ 
কান 


গীীক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হইয়াছিল গ্রীস দেশে নয়, এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত গ্রীক 
উপনিবেশে। থালিম্‌, আনক্ষীদন্দার, আনক্ষীমীন, সকলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এশিয়া মাইনরে হিলেটাস্‌ নগরে । তাহাদের দর্শন মিলেসীয় দর্শন, অথবা যবন, দর্শন 
নামে পরিচিত। 

পাইখাগোরার় জন্মিয়াছিলেন সামস্‌ শ্বীপে, কিন্ত সেখান হইতে ইটালী দেশের দক্ষিণ 
উপকলে যে সমস্ত গ্রীক উপনিবেশ ছিল, তাহাদের মধ্যে ক্রোটোনা নগরে গিয়া বসতি করেদ। 
ক্রোটোনার পরে দক্ষিণ ইটালীস্িত এলিয়৷ নগর দর্শ নালোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়, এবং 
তত্রত্য দার্শনিকগণ “এলিয়াটিক দাশ নিক' নাছে বিখ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
ক্ষেণোফানিস্১ জন্মাগ্রহণ করেন খুঁ. পৃ. ৫৭০ অব্দে, এশিয়া মাইনরস্থিত কলোফন নগরে। 
পারসীকগণ-কর্তৃক যবন দেশ বিজিত হইবার পরে তিনি দেশত্যাগ করিয়া এলিয়া নগরে 
বাস স্থাপন করেন | 

ক্ষেণোফানিস্‌ দর্শ নালোচনা অপেক্ষা ধর্মপ্রচারে অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। 
পাইথাগোরাসের মতো জনসাধারণের চরিত্রের উন্ৃভিবিধানই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। 
তিনি তাৎকালিক সমাজের দুর্শীতি ও অসারপ্রিরতার নিন্দা করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও 
অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন, এবং প্রচলিত কসংস্কার ও বহুর্দেববাদ 
বর্জন করিয়া একেশুরের উপাপনায সকলকে উদৃবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার রচিত 
একখান কাব্যের কিষদংশ পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে আছে, “মানুষ মনে করে, তাহাদের 
মতো৷ দেবতাদেরও হস্তপদাদি আছে। পশুদিগেব যদি হাতি থাঁকিত, এবং তাহ।রা যদি 
চিত্র আঁকিতে পারিত, তাহ হইলে ঘোড়ার দেবতা ঘোড়ার মতো! এবং গোরুর দেবতা গোরুর 
মতোই চিত্রিত হইত; হস্তপদযুপ্ত কাল্পনিক দেবতাদিগের পূজা না করিয়া, এস, আমরা 
সেই এক অনন্ত ঈশুরের পূজা করি, যিনি আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, ধিলি 
অব;য়, যাহার জন্ম নাই, জবা নাই, মৃত্যু নাই ।”' “ঈশ্বর এক, তিনি মানুঘ ও দেবতাদিগের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।'' ক্ষেণোফানিষ্‌ এক অদ্বিতীয় ঈশুরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা 1)61)061)9196 
ছিলেন---বহু ঈশুরের মধ্যে একজনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ মানিতেন*, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। 
কিন্ত তাহার ঈশুর সমগ্র বিশ্বের সহিত একীভূত, এবং প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার এবং 
নিমুজাতীয় জীবও তাহার অন্তভুক্ত। ঈশ্বরে কি কি গুণ আছে, সে সম্বন্ধে ক্ষেণোফানিসের 
ধারণা কি ছিব, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এক বিশ্বদেব২ হইতে কিতিন্ন পদাথে র 


শপ সপ 
শা স্পাসপা খা প শশপ উআ আ সপপসাসসপা সপ 
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কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতেও তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই । কিস্ত 
তাহাকে সনাতন, অব্যয় ও সবর্বজ্ঞ বলিয়া বণ ন। করিয়াছেন | পাইথাগোরাসের জন্মান্তর- 
বাদের প্রতি তিনি শ্েঘ বর্ধণ করিয়াছেন। ধন্মতত্বস্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করা অসম্ভব 
বলিয়া! তিনি মনে করিতেন । তিনি বলিয়াছেন, “দেবতা ও অন্যান্য যে যে বিঘয়সম্বদ্ধে 
আমরা আলোচনা করি, তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত সত্য যে কি, তাহা কেহই জানে না ; 
ভবিঘাতেও এমন কেহ জণ্মিবে না, যে তাহা জাঠিতে পারিবে । যদি কখনও দৈবাৎ 
খাঁটি মত্য কাহারও মুখ দিয়া বাহিগ্র হইয়াঁও পড়ে, তাহ হইলেও সে তাহাকে খাটি 
সত; বলিয়া বুঝিতে পারিবে না । কোথাও অনুমান ভিন কিছু নাই” ক্ষেণোফানিস্, 
পাইথাগোরাসের গুহ্য মতে বিরোধী ছিলেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর দাশ ণিক ছিলেন লা। 
তিনি সমস্ত পদাথ” মৃত্তিকা ও জল হইতে উৎপণ হইয়াছে, বলিতেন। 

সতোর আবিষ্ষার মানুঘের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেও, ক্ষেণোফানিষ্‌ সত্য ও 
নিশ্চিতির অনুসন্ধান হইতে বিরত ছিলেন না। এক ও বহু, নিত্য ও অনিতা, নিশ্চল 
ও চঞ্চল, সাব্বিক ও বিশেঘ, সৎ ও অসৎ--এই দ্বন্দেব মীমাংসার চেষ্টা ছিল এলিয়াটিক 
দর্শনের বিশেষত্ব । ক্ষেণোফানিস্‌ এক'কেই জগতের মূল তন্ডু বলিতেন। তিনি বলিতেন, 
“এক' সব্ববত্র বিদ্যমান। আরিষ্টটল্‌ লিখিষাছেন, “সমগ্র বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
ক্ষেণোফানিয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, “একই' ঈশৃর |” ক্ষেণোফানিসের এই একের' 
একটি ধর্ম স্থায়িত্ব । “এক' সনাতন ও অপরিণাষী ; ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই । 
“যাহার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ যাহ] চিরস্থায়ী, তাহা হইতে “একের উৎপত্তি হইয়াছে” ইহা 
বলার কোনও অথ” হয় না। কেননা, যাহা আছে, যাহ। চিরস্থায়ী, তাহ। ও 'এক' অভিন্ন । 
আবার যাহা নাই, তাহা! হইতেও ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না।* যাহার অস্তিত্ব নাই, 
তাহার কিছু উত্পাদন করিবার শক্তিও নাই । সনাতন, নিত্য, অব্যয় 'এক'ই ঈশ্বর। এই 
এক" সদা বর্তমান, ইহ! অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। 

এই নিত্য, অপরিণামী “একের সঙ্গে অনিত্য, পরিণামী বছর সম্বন্ধ কি? পরিবর্তন 
অথবা পরিণাম প্রতিক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইতেছে । তাহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব । এই 
প্রশের সমাধানের প্রয়াসেই এলিয়াটিক সম্পদায়ের তর্কপদ্ধতি বিকশিত হইয়াছে । যবন 
দাশ নিকগণ ও পাইথাগোরীয়গণ এই প্রশের মীমাংসার কোন চেষ্টা করেন নাই । এলিয়াটিক 
দার্শ নিকগণই প্রথমে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেশ। নিত্য ও অনিত্য, এই 
দইটি শব্দ পরম্পরবিরোধী । চিস্তাজগতে ইহাদের উপরে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহার 
মধ্যে ইহাদের ছন্দের সমন্বয় হইতে পারে । ক্ষেণোফানিষ্ ও তাহার পরবর্তিগণ এই 
স্বন্বকে মৌলিক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন | সুতরাং যে যে বিশেঘণ “নিত্য বস্তৃ-সন্বদ্ধে 
ব্যবহার করা যায়, 'অনিত্য' বস্ত-সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার করা যায় ন| | যদি বলা যায়, 
এক অপরিণামী নিত্য বস্ত আচে, তাহা হইলে বু পরিণামী অনিত্য বস্তর অস্তিত্ব নাই বলিতে 
হাইবে। ক্ষেণোঁফানিস় এই মীমাংসা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই ; ইহার আভাসমাত্র 
তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবত্তী দাশ নিকগণ সুস্পষ্টভাবে ইহা! ঘোষণা করিয়াছেল। 


ধক দর্শ ___পারমেনিন্সি ১৯ 
পারমেনিদিস, 


এলিয়াটিক দার্শ নিকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পারমেনিদিস্১ | তিনি এলিয়াতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং খু. পু পঞ্চম শতাব্দীর প্রখমার্থে জীবিত ছিলেন। তিনি 
ক্ষেণোফানিসের শিঘ্য অথবা সহযোগী ছিলেন । 

প্রেটোর 1)০০969%৮৪ প্রবন্ধে পারমেদিদিসের উল্লেখ আছে। সেখানে সব্রেটিয 
বলিতেছেন, “এই মানবটি আমার নিকট মহিমামণ্ডিত ও গ্রভাবান্বিত বলিয়া প্রতীত হইয়া- 
ছিলেন। আমি তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, এবং তাহার বাগ্িতাপূরণণ আলোচন৷ 
শুনিয়াছি। তখন আমি খুব শিশু, এবং তিনি খুব বৃদ্ধ ছিলেন 1” 1১2/711)6771965 গ্রন্থে 
সক্বেটিস্ তাহাকে শুভ্রকেশবিশিষ্ট, দেখিতে সুন্দর এবং ন্যনাধিক পঞ্চঘষ্টি-বৎসর-বয়স্ক বলিয়া 
বর্ণন। করিয়াছেন । এই গ্রন্থে প্রেটো পারমেনিদিসের দর্শন বলিয়া যাহার বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা প্রেটোর দিজের দশ ন, পারমেণিদিসের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। 
পারমেনিদিসের দর্শ ন পারমেনিদিস্‌ নিজেই বিবৃত করিয়াছেন তাহার স্বরচিত এক কাব্যে। 
এই কাব্যের নাম “01 [610 1 

একটি বূপকে কাব্যের আরন্ত। দ্রতগামী অশুচালিত রথে কৰি সত্যের অনুসন্ধানে 
বাহির হইয়াছেন । সূর্যাকন্যাগণ পখ দেখাইতেছে। এক প্রাসাদের দ্বারে রথ উপনীত 
হইল। ছাররক্ষিণী “স্ুবিচার'২ সূর্ধযকন্যাগণের অনুরোধে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। এই 
দেবী পারমেনিদিমূৃকে অভ্যর্থ না করিয়া! কহিলেন, “অবিচলিত সত্য ও মরণধন্দীদিগের 
মত৩, উভয়ই যে তুমি শিক্ষা করিতে চাও, ইছ৷ উত্তম” পারমেনিদিস্‌ সন্ুখে প্রসান্নিত 
দইটি পথ দেখিতে পাইলেন_-_একটি সত্যের পথ, প্রজ্ঞার পথ ; দ্বিতীয়টি ভ্রাস্তির পথ, 
ইন্দ্রিয়ের পখ | দেবী তাহাকে দ্বিতীয় পথ পরিহার করিয়। প্রথমটি গ্রহণ করিতে বলিলেন। 
এইবরপে গ্রস্থারন্ত ।* ইহার পরে কাব্য দূই অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশের নাম সতে)র 
পথ', দ্বিতীয়ের নাম মতের পথ' | প্রথম ভাগে আছে বিশুদ্ধ সম্ভার& 1 প্রত্যয়ের আলোচনা । 
এই বিশুদ্ধ সত্তা উৎপত্তিবিহীন, অবিনশৃর, অসীম এবং অবিভাজ্য। দেশ ও কালে ইহ। 
সীমাবদ্ধ নছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে অসত্যের ব৷ ব্যবহারিক জগতের আলোচনা । 

প্রথম ভাগে যে বিশুদ্ধ সত্তার আলোচনা আছে, কালে তাহার উৎপত্তি হয় নাই । যাহ। 
নাই (অভাব), তাহা হইতে ইহার উৎপত্তি (ভাব) হওয়া অসম্ভব । ন্সুতরা" ইহা সনাতিন, 
অনন্যসম্তৃত ও পরিবর্তনহীন। ইহা একরস, সব্বাংশে একরপ, কোথাও যে ইহা কম 
পরিমাণে আছে, কোথাও বেশী পরিমাণে আছে, তাহা নর । সুতরাং ইহা অবিভাজ্য | 
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* রূপকে বণিত অশ্‌গণ পৃবল চিত্তাবেগের (108.89107)8) পূতীক ; সূর্য্যকন্যাগণ ইন্দ্রিয়ের পুতীক। 
স্থুবিচার জ্ঞান অথব। বৃদ্ধির পুতীক। 

1 বিশুদ্ধ সত্বা__ইন্দ্রিয়স্পর্শ -বজিত সপ্তা। পৃত্েক দ্রব্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে র সমাষ্ট | এক- 
খণ্ড মাবের্বেল পুস্তর হইতে তাহার আকার, বর্ণ, কাঠিন্য পুভৃতি ইন্দ্িয়গ্াহ্য যাবতীয় গুণ যদি নিষ্চাশিত 
কর] (91980780%) যায়, তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিশুদ্ধ সতা | 


€০৪% 


২1, পাশ্চাত্য দশ নের ইতিহাস 


যাহ! আছে, তাহ। হারা প্রত্যেক পদাথ পূর্ণ। আবিভাব, তিরোতাব, স্বানপরিবর্তন, বর্ণ- 
পরিবর্তন, সমস্তই নামমাত্র, কিছুই সত্য নহে। সত্য কেবল বিশুদ্ধ সত্তা , তাহা! এক ও 
'অস্ভিতীয়। 

যে সত্তার কথা পারমেনিদিষ় বলিয়াছেন, তাহা কি? ঈশুর? অথবা বিশ্ব? এক 
অর্থে উভয়ই । তাহার বণ নার অথথ এই যে, শুন্য দেশ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব পূর্ণ ;১ 
তাহার কোনও অংশই খালি নাই। তাহার বাহিরে কিছু আছে বলিয়৷ কল্পনা করাও অসম্ভব । 
বিশ্ব ব)তিরিক্ত অন্য কিছুর স্থান নাই। বর্তমানে যদি ইহার অস্তিত্ব থাকে, তাহ। হইলে 
সব্বকালেই ইহা আছে । ইন্দিয়ভ্ঞান যদি ভি কথা বলে, তাহ। হইলে ইন্দিয়ের সাক্ষ্য 
অগ্রাহ্য। বহত্বের অনুভূতি ভ্রান্ত ।* গতি, পরিবর্তন, শুন্যদেশ ও কাল, সকলই অলীক, 
মায়া। অব্য সনাতন সম্ভাকে পারমেণিদিস্‌ ঈশ্বরের স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি 
এই সত্তাকে দেশে বিস্তৃত ও গোলাকার বলিয়াছেন। তাহার আর একট! উত্তি নিতান্তই 
বিস্া়কর । তিনি বলিয়াছিলেন, “যাহ চিন্তা কর! যায়, কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে, 
সুতরাং সত্তা ও চিন্তা এক | বহু শতাব্দী পরে স্পিনোজ৷ চিন্তা ও ব্যাপ্তি একই দ্রবোর 
দই গুণ বলিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হেগেলও সত্তা ও চিস্তার অনন্যতা প্রমাণ 
করিয়াছিলেন | 

পারমেনিদিস্‌ বলিয়াছেন, “যাহা নাই, তাহ তুমি জানিতে পার না, তাহার উল্লেখও 
করিতে পার না । উভয়ই অসম্ভব | কেন-নী, ঘাহার চিস্তা করা যায়, এবং খাহার অস্তিত্ব 
সম্ভবপর, উভয়ই এক । তাহা হইলে, যাহা (বর্তমানে) আছে, তাহা ভবিষ্যতে হইতে 
যাইতেছে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? অথবা (অতীতে) তাহার অস্তিত্বের আরম্ভ হইয়া- 
ছিল, ইহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় £ অতীতে ইহ৷ হইয়াছিল, ইহা যর্দি সত্য হয়, তাহা 
হইলে বর্তমানে ইহা নাই। “ভবিষ্যতে ইহা হইবে”, যদি ইহা সত/ হয়, তাহা হইলে, 
বর্তমানে ইহা নাই। এইরূপে ভিবন'৩ ও তিরোভাব যে যিথ্যা, তাহ। প্রমাণিত হইয়াছে । 
ধে পদার্থের চিন্তা করা যায়, তাহা এবং যাহার জন্য সেই চিন্তা উভয়ই এক' : কেন-ন৷, 
যাহার অস্তিত্ব আছে, এইরূপ কিছু ব্যতীত কোনও চিন্তা হয় না।”ঁ 

উপরি-উদ্ৃত জটিল বাক্যগ্ডলির অর্থ গ্রহণ কষ্টকর। বারট্রাও রাসেল এইভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 

বাক্‌ ও অর্থ নিত্যসম্পৃন্ত। যখন কোনও শব্দ আমরা উচচারণ করি, তখন সেই শব্দের 
বহি:স্ব কোনও পদাথে র প্রতীকরূপেই সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমাদের চিস্তাও তাহার 
বিঘয়ের সহিত সন্বদ্ধ। চিন্তা ও শব্দ উভয়েই তন্বহিংস্থ পদার্থে র অপেক্ষা করে । একই 
বিঘয়ের চিস্তা বিভিনু সময়ে মনে উদিত হয়। একই শব্দ ধিভিন সময়ে ব্যবহৃত হয়| আজি 
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* নেহ নানান্তি কিঞ্চন _কঠ-উপনিঘৎ। 

1 অর্থাৎ কোনও নামসঙ্বক্ধে কোনও চিন্তাই হইতে পারে না, যদি না সেই নাম কোনও সত্কাবান্‌ 
পদার্থের নাম হয়। পদার্থের চিন্তা, এখানে পদার্থ পৃত্যয়। যাহার জন্য চিস্তা-্যে বস্ত পৃত্যয়ের 
(বিঘয়। 


গ্রীক দশ ন__পারমেনিদিষ্‌ ৯১ 


যে বিষয়ের চিন্তা করিলাম, গতকল্যও তাহার চিন্তা করিয়াছিলাম, দুই বৎসর পর্রেও চিন্তা 
করিয়াছিলাম ৷ চিন্তার বিঘয় যদি' আজ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, গত- 
কল্যও তাহা বর্তমান ছিল, দুই বৎসর পুর্রেও বর্তমান ছিল, দুই শত বখসর পৃবের্ব আমার 
অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যখন তাহার চিস্তা করিয়াছিলেন, তখনও তাহা বর্তমান ছিল। আগামী 
কল্য ধখন আমি সে বিঘয়ে চিন্তা করিব, তখনও তাহ। বন্তমাদ থাকিবে । সহম বৎসর পরেও 
যখন কেহ সে বিষয়ে চিন্তা করিবে, তখনও তাহা বর্তমান থাকিবে । শন্দসম্বন্ধেও এই 
কথা প্রযোজ্য । অতীতে যখন কোনও শব্দের ব্যবহরি করিয়াছিলাম, সেই শব্দ যাহার 
প্রতীক, তখন তাহ। বর্তমান ছিল ; ভবিষ্যতে যখন কেহ সেই শব্দের ব্যবহার করিবে, তখনও 
তাহা যাহার প্রতীক, তাহা বর্তমান থাকিবে । ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, য়াহাই চিন্তার বিঘয় 
হইবার, অথবা ভাঘায় বাকাদ্বারা প্রকাশিত হইবার উপযোগী, তাহ সব্বদাই বর্তমান | 
পরিবর্তন” শব্দের অর্থ আবির্ভাব ও তিরোভাব ; কিন্তু যাহ।দের আবির্ভাব ও তিরোভাবৰ 
হয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়, তাহারা সকলেই চিন্তার বিঘয় ও বাক্যদ্বারা প্রকাশ্য | সুতরাং 
বলিতে হইবে, তখাকখিতি আবির্ভাব অথবা উৎপত্তিব পূর্নে তাহারা ছিল, এবং তথাকথিত 
তিরোভাব অথবা বিনাশের পরেও তাহারা থাকিবে । পরিবর্তন ভ্রান্তিমাত্র | 

পারমেনদিদিসের যুক্তিতে যে গলদ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্তার বিষয় ও 
বাক্যের অথ” সব্বক্ষেত্রেই যে সন্তাবাবৃ, তাহা বলা যায় না। কিনুর একটি কাল্পনিক জ্টীব। 
যখন এই শব্দটির ব্যবহাৰ কবি, তখন কোনও সতভাবান্‌ জীবের চিন্তা করি না। 

বারট্রাও রাসেল বলিয়াছেন, দর্শনের ইতিহাসে চিন্তা ও ভাঘা হইতে বহির্জগতের 
অস্তিত্বপ্রযমাণের চেষ্টার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত । কথাটি কতটা সত্য, বল! যায় না। শব্দ- 
সমাষ্টু বেদ ও শব্দের নিত্যত্ব এবং শব্দের সহিত তাহার অথে র নিত্য সম্বন্ধ তারতবর্ঘে 
অতি প্রাচীন কালেই স্বীকৃত হইয়াছিল। 

পারমেনিদিসের কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্যসন্বন্ধে মতভেদ আছে, এবং তাহার আলোচনার 
প্রয়োজন নাই। ইহাতে তিনি আলো ও অন্ধকারকে যাবতীয় পদার্গের কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, এবং বূপকের ভাঘায় বলিয়াছেন যে, এক দেবী বিশ্বের কেন্দ্রে সিংহাসনে 
বসিয়া যাবতীয় পদার্থের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । 

সত্তার১ ধারণায় পারমেনিদিস্‌ সাধ্বিকের২ শেঘ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। জগতের 
যাবতীয় বস্ত পরম্পর হইতে বিভিন্ন ; বিভিনু ধর্ম তাহাদিগকে পরম্পর হইতে বিচ্ছনু 
করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সভা সব্বব-বস্ত-সাধারণ। প্রত্যেক বস্তই সত্তাবারা। সত্তার 
বিপরীত অসত্তণ | ইহাদের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই ; সুতরাং উভয়ের উপরে এমন 
কোনও প্রত্যয় দাই, যাহার মধ্যে উভয়ের স্থান হইতে পারে । এই সত্তাকে পারমেনিদিস্‌ 
একমাত্র সত্য বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্মুকর্তৃক বিশেঘিত হইয়া সত্তা জগতের 
বিভিন্ন বস্তর বপ ধারণ করিয়াছে । কিন্তু এই সমস্ত বিশিষ্ট রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই ; 
ভাহারা অসৎ। এই সত্তা সর্বব্যাপী, অসতের কোনও স্থানই তাহার মধ্যে নাই। 
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২২ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


সৎ ও অসৎ-এর যে দ্বন্ব, তাহ! বুদ্ধি ও ইঞ্জিয়ের ছ্বন্ব। বিশেষ বিশেষ বস্ত ইন্জিয়গ্রাহ্য ; 
সৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধির জ্ঞান সত্য, ইন্জিয়ের জ্ঞান মিথ]া | যাহা এক ও অবিভাজ্য, ইন্জরিয় 
তাহাকে বহু ভাগে বিভপ্ত করে। সেই বিভাগ মিথ্যা । তাহা মায়া । পারমেনিদিস এক ও 
বছর মধ্যে, সৎ ও অসতের মধ্যে, বৃদ্ধি ও ইল্লিয়ের মধে;, সমশ্বয়ের কোনও চেষ্ট! করেন 
নাই। তিনি অসৎ ও বছর ইন্্রিয়জাত জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়াছেন । তীহার গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের আলোচনা করিয়া তিনি তাহার একরূপ ভক্তি অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন বলিয়৷ মনে হইতে পারে : কিন্তু তাহাদ্বারা অসতের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় 
নাই। অধ্যাপক ফেরিয়ার পারমেণিদিসের দশ নসন্বন্ধে লিখিয়াছ্ছেন, “এই দশন সত) 
দর্শন। চিন্তার অপরিহাধ্য নিয়মের» মধ্যে ইহার মূল প্রোথিত। ইহার উদ্দেশ্য সাব্বিকের 
সন্ধান, সব্ববপ্রকার বুদ্ধির নিকট যাহ। সত্য, তাহার সন্ধান । “সতের' প্রত্যয়ের মধ্যে ইহা 
সেই সত্যের আবিষ্কার কবিয়াছে ; কিন্ত ইহা অর্ধ-প্রুতায়কে সমগ্র বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া ভুল 
করিয়াছে, এবং সমগ্রের প্রতিষ্ঠা না করিয়া এক অ-বশ্য চিন্তার২ অর্ছেকের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
অথাৎ ইহা! স্ব-বিরোধে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । তথাপি এই দর্শন মহৎ, নদিজস্বরাপে মহৎ, 
পরবত্তী দার্শনিকিগের উপর ইহার প্রভাবে মহত্তর। ইহা কোনও ব্যক্তিগত মনের স্বৈর 
চিন্তার ফল নহে । সাহব্বিক সত্যের আবিষ্ষারে সাহ্বিক প্রজ্ঞার চেষ্টার ইহ! ফল। যাবতীয় 
চিন্তাশীল লোকের বৃদ্ধিতে প্রকাশিত চিন্তার যে ক্রিয়৷ প্রত্যেক চিন্তাশীল মনকে অতিক্রম 
করিয়া যাইতে হয়, ইহা তাহাবই প্রতীক : চিন্তার অভিব্যক্তিতে একটি সাব্বভৌমিক 
সন্ধিক্ষণের প্রতীক। এই সকল প্রাচীন দাশ নিকের উদার সাহ্বিকতা ও বাক্তিত্ববিহীন 
চিন্তা, সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরপে-__শব্বপ্রকাব বৃদ্ধির প্রতিনিধিরপে__চিন্তার 
জন্যই মূল্যবান্‌ ; ইহাই তাহাদের আকর্ধণের কারণ। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, 
যে-সকল উদার সারবাঘ্‌ ব্যর্তির মাধ্যমে সাহ্বিক প্রঙ্গভা আপনার সনাতম নিয়মাবলী 
প্রকাশিত করিয়াছে (যদিও সে প্রকাশ পর্যাপ্ত হয় নাই) এবং অখণ্ড কালের বক্ষে ভাসমান 
চিন্তারাজিকে নিদিষ্ট রূপ দান করিয়াছে, পারমেনিদিসৃকে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা 
সব্বশ্রেষ্ট, তাহাদের একজন বলিয়া গণ্য করিতে হয়|” 


জেনে। 


পারমেনিদিসের শিঘ্যগণের ধধ্যে জেনো ও মেলিসাম্‌ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৪৯০ হইতে 
৪৩০ খ. পূ. অব্দ জেনোর আবির্ভাবকাল। তিনি ছিলেন এলিয়ার অধিবাসী এবং এলিয়াতেই 
পারমেনিদিসের ২৫ বৎসর পুর্বে জন্মাগ্রংণ করিয়াছিলেন । উভয়েই এলিয়া দগরের 
শাসনকার্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন | জেনো যথেচ্ছাচারের প্রবল শক্ত ছিলেন, 
এবং জনগণের স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 

আরিষ্টটল্‌ জেনোকে ব্রিতঙ্গী নয়ের৩ জনক ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। পারমেনিদিসের 
দর্গনে অনুস্যৃত তত্বুগুলি তিনি পরিস্ফুট করিয়াছিলেন বলিয়৷ তাহার এই অভিধান সঙ্গত 
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মনে করা যাইতে পারে। পারমেনিদিস্‌ ও জেনোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, পারমেনিদিস্‌ 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াহিলেন যে, সতের--“একে'রই- কেবল অস্তিত্ব আছে। জেনো 
বিপরীত দিক হইতে তর্ক আরম্ভ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, অসতের প্রকৃত 
অস্তিত্ব নাই । চিস্তার ছিমুরখখী গতি১_-সৎ ও অসৎ, এক ও বহর ছন্্-উভয় ক্ষেত্রেই এক ; 
উভয় ক্ষেত্রেই এই ছবন্্ চরমে নীত হুইর়াছে। কিন্ত উভয়ের প্রমাণ-প্রণালীতে উপরি উদ্ত 
পাথ ক্য বর্তমান । 

জেনো পারমেনিদিসের বিরুদ্ধবার্দিগণের যুক্তিখগডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি 
বলেন, বিরুদ্ধবাদিগণের মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে, তাহা পারমেনিদিসের মতের 
বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তি অপেক্ষা কম বলবতী নহে । পরিবর্তন ও গতি সত্য নহে, ইহা 
প্রতিপাদন করিতে তিনি যে সমস্ত যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিতে নৈয়ায়িক- 
গণকে গলদৃঘর্শ হইতে হইয়াছে: । তাহার “এচিলিস্‌ ও কচছপ' এবং চলন্ত তীরের" দৃষ্টাস্ত 
এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত। এচিলিস্‌ একটি কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিতেছে । কচ্ছপকে 
কিছু আগে থাকিতে দিয়া, দৌড় আরন্ত করা হইল | * জেনো প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, গতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, এচিলিষ্‌ কখনও কচছ্ছপকে ধরিতে পারিবে না । যে 
স্থান হইতে কচছ্ছপ দৌড়াইতে আরন্ত করিল, এচিলিসৃকে প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে 
হইবে। তাছাতে যতই কম হউক, কিছু সময় অতিবাহিত হইবেই। কিন্তু সেই সময়ে 
কচছপ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যাইবে । তখন কচ্ছপ যে স্থানে গিয়। পৌছিয়াছে, এচিলিস্‌ 
সেখানে যখন আসিয়। পৌছিবে, তখন কচ্ছপ আরও অগ্রসর হইয়া আর এক স্থানে পৌছিবে, 
এবং সেই স্থানে এচিলিয় যখন পৌীছিবে, তখন আরও অগ্রসর হইবে । গতি যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে কচছপের অধিষ্ঠিত গুত্যেক স্থানে এচিলিস্‌ পৌছিবার পুর্রেই কচছপ 
আরও কিরৎদূব অগ্রসর হইবে ; এচিলিস কখনও তাহাকে ধরিতে পারিবে না। 

জেনোর দ্বিতীয় হেঁয়ালি “চলম্ত তীর' সম্বন্ধে । গচলস্ত তীর গতিপথে এক বিন্দু হইতে 
দ্বিতীয় বিন্দুতে অগ্রসর হয়, কিন্ত প্রতি বিন্দুতে তাহা স্থির ও গতিহীন। প্রত্যেক বিন্দুতে 
যত অল্প সময়ই অতিবাহিত হৌক না৷ কেন, যখন তীন তথায় অবস্থান করে, তখন সেই সময়- 
টুকৃব জন্য তাহা স্থির। সমস্ত গতিপথ অতিক্রম করিতে তীরের যত সময় লাগে, তাহার 
প্রতি ক্ষদ্রতম অংশে তাহা স্থির, গতিহীন,_--গতিপথের প্রতি বিন্দুতে স্থির, গতিহীন। 
কিন্ত স্থির বিন্দুর সমবায়ে গতির স্থষ্টি হয় না। সুতরাং দৃশ্যত: গতিশাল হইলেও, “চলস্ত 
তীর' প্রকৃত পক্ষে গতিহীন। 

তার পরে বছত্বের কথা । 'বছ' মিথ্যা; কেবল একই' স্সাছে। এককসমূহের 
সমবাযই বু । কোণ দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশসমূহই একক২ | যাহা অবিভাজ্য, যাহার 
অংশ নাই, তাহার পরিমাণও নাই-_যেমন জ্যামিতিক বিন্দু। আবার যাহার নিজের পরিমাণ 
নাই, এমন অসংখ্য অংশের সমবায়ে গঠিত কোন ড্রবোর পরিমাণ থাকিতে পারে না । সুতরাং 
বছর পরিমাণ* নাই, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বই নাই। 
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জেনোর যৃক্তি যে হেত্বাভাসযুক্ত১ তাহাতে সন্দেহ নাই। চলস্ত তীর কোনও বিদ্দুতে 
অবস্থান করে না, অথবা তাহার গতিপথের কোনও নিশ্চল বিন্দুর সহিতই একত্র মিলিত 
হয় না। গতিপথের প্রত্যেক বিন্দুর উপর দিয়া তীর চলিয়া যায়; প্রত্যেক বিন্দুতেই 
থামিয়া তথায় অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু থামে না; কোনও বিন্দুতেই যে তীর থাকে 
(অবস্থান করে), তাহ৷ বল! যায় না। যদি থাকিত, তাহা হইলে সেখানে তাহাকে গতিহীন 
বলা যাইত। তীরের উত্পতনের আর হইতে নিপতন পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াটি এক ও 
অবিভক্ত ; তাহার মধ্য ছেঁদের কল্পনা কবিলে, খেদের বিন্দুতে তীরের স্থিতি কল্পনা করা! 
যায়। কিন্তু ছেদের কল্পনা করিলে, গতির একত্ব থাকে না এবং জেনোর যুক্তি প্রযোজ্য 
হয় না। 

এচিলিস্‌ ও কচ্ছপের দৃষ্টান্তে, দেশকে২ অসংখ্য অংশে বিভাজ্য ধরা হইয়াছে, কিন্ত 
কালও যে তেমনি বিভাজ্য, স্বকৌশলে তাহ] এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে 1 


মেলিসাস্‌ 


মেলিসাস্‌ জন্মিয়াছিলেশ সামস্‌ দ্বীপে । লুটার্ক বলেন, তিনি 88০ খু. পৃ. অব্দে সাময়্‌ 
রাষ্ট্রের সেনাপতি থাকা কালে এথেন্সের নৌ-বাহিনী পধ্যদস্ত করেন। নিত্য পৰার্থ-৩ 
সম্বন্ধে তিনি পারমেনিদিস ও জেমোর মতাবলখী হইলেও একটু মতভেদও ছিল। 
পারমেণিদিসের এক' সনাতন (কালে অসীম) হইলেও, দেশে অসীম নহে। 
মেলিসাসের নিত্য পদার্থ দেশ ও কাল উভয়ঙই অসীম । দেশে অসীম না হইলে শুন্য 
দেশদ্বারা উহ! সীমাবদ্ধ হইত ; তাহ। কল্পনা করা অপাধ্য। 

এলিয়াটিক দার্শ নিকগণ একটা তত্ুকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইরাছিলেন। সে 
তত্ত এই যে, একই বস্ততে বিপরীত ধন্মের আরোপ করা যায় না । যাহা “এক', তাহাকে 
'বছু' বলা যায় না। যাহা 'বনু', তাহাকে ও “এক' বল! যায় না । যাহা সাহ্বিক, তাহাকে 
“বিশেষ বলা যায় না, যাহা 'বিশেঘ', তাহাকে সাহ্বিক বলা যায় না; যাহ বৃদ্ধিগ্রাহ্য 
তাহাকে অব-বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্জরিয়গ্রাহ্য বলা যায় না; যাহা অব-বুদ্ধিগ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়- 
গ্রাহ্য, তাহাকে বৃদ্ধিগ্রাহ্য বলা যায় না। যাহা “সৎ তাহাকে “অসৎ, এবং যাহা “অসৎ 
তাহাকে 'সং' বলা যায় না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহ অস্তিত্বহীন হইতে পারে না, 
যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অস্থিত্ববান হইতে পারে না। কিন্তু যাহাকে এখানে স্বতঃসিদ্ধ 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা মত্য ফি? যুক্তিতে ইহা প্রথমে যে সত্য বলিয়া গ্রতীত 
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হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ দর্শনেই এই তত্ব সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহার সততায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হেরাক্লিটাস ইহার সত্যতা অস্বীকার 
করিয়াছেন, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।| অনেকের মতে একই বস্ত্রতে বিপরীত 
ধর্দের আরোপ যে কেবল অসঙ্গত নয়, তাহা নহে, পরস্ত প্রত্যেক বস্তর গঠনের জন্য বিপরীতের 
সংযোজন অপরিহার্যা। 

এলিয়াটিক দর্শন কেবল অ্থৈতবাদী নয়, মায়াবাদীও বটে।* ইহার মধ্যে যে নিগ্ঢ 
সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানবসত্যতার শৈশব হইতে পরিণামী জগতের 
অন্তরালে এক স্থির নিত্য পদাথের সন্ধান চলিতেছে । মানবহৃদয়ের সেই আকাঙ্ক্ষা 
এলিয়াটিক দর্শনে প্রতিফলিত। সেই নিত্য সত্য পদাথ” ইন্জিয়পথে লভ্য নয়, চিন্তা ও 
প্রজ্ঞান্ারা লভ্য। এলিয়াটিক দর্শনে ইহা প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে। ক্ষেণোফানিস্‌ 
যাহাকে বিশ্বদেব বলিয়াছেন, তিনি অক্ষি-মন:-শ্রুতিময়”১ | কিন্ত পারমেনিদিসের “বিশুদ্ধ 
সত্তা” বণ ও ব্যক্তিত্বরহিত, গতিহীন ভৌতিক পদার্থ । কেহ কেহ পারমেনিদিযৃকে 
বিজ্ঞানবাদের২ জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি 
প্রকৃতপক্ষে জড়বাদের জনক। কিন্তু তাঁহার “বিশুদ্ধ সত্তা" ভৌতিক পদার্থ হইলেও, 
ইক্জিয়গ্রাহ্যা নহে, বৃদ্ধিগ্রাহ্য। যে অব্যয় একত্বকে ক্যাট (11000-17)-169617 
বলিয়াছেন, এবং যাহা বহুত্ব ও পরিণামের অলীক আবির্ভাবের অস্তরালে আমাদের দৃষ্টি হইতে 
লুক্কায়িত থাকে, তাহাই তাহার বিশুদ্ধ সত্তা । বিজ্ঞানবাদের এই প্রলেপটুকই বোধ হয় 
পারমেনিদিসের প্রতি প্রেটোর গভীর শৃদ্ধার মূল। 


[৪] 
হেরাক্রিটাস্‌ 


এলিয়াটিক দাশ নিকেরা গতি ও পরিবর্তনকে অলীক বলিয়াছিলেন, এবং বহুত্ব অস্বীকার 
করিয়াছিলেন । ফলে, তাহাদের হাতে সত্তা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল-_-বিশুদ্ধ 
ও ব্যাবহারিক | অছ্ৈতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফল হইয়াছিল ছ্বৈতবাদ,_দ্বিবিধ সত্তার স্বীকৃতি 
এই মতের প্রতিক্রিয়ার ফলে কয়েকজন দার্শ নিকের আবির্ভাব হয়, যাহারা বহুর মধ্যেই 
সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পারমেনিদিস্‌ প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, “একে'র যদি 
সতা অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে, তাহা! বছ রাপ ধারণ করিতে পারে, এরূপ ধারণা বর্জন 
করিপ্ত হইবে । ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে পরিবর্ত শীল বুত্বপূর্ণ জগতের জ্ঞান আনিয়া 
দেয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞান ভ্রাস্ত। এই মতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে বহত্ববাদের৩ উত্তব। 
পারমেনিদিসের পরে প্রেটোর সময় পর্যান্ত যে দার্শ নিকদিগের আলোচনাদ্বারা দশ ন-শান্ত্রের 
উন্র্তি সাধিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই অছৈতবার্দী ছিলেন না । 
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২৬ পাশ্চাত্য দশর্নের ইতিহাস 


হেরাক্লিটাস্‌ প্রকৃতপক্ষে বহুত্বার্দী ছিলেন না। কিন্তু এলিয়াটিকদিগের গতিহীন 
নিশ্চল সত্তার বিরুদ্ধে তিনি পরিবর্তন ও গতির সত্যতা প্রচার করিয়াছিলেন । এই জন্য 
তাঁহাকে দর্শনের ইতিহাসে এক নতন যুগের প্রবর্তক বলা যায়। তাহার ভবনবাদ ৯ 
পারমেনিদিসের অদ্ধৈতবাদ ও পরবন্তী দাশ নিকদিগের বহুত্ববাদের মধ্যবর্তী! ভবন্তত্বুকে 
হেরাক্রিটাস্‌ জগতের 'থত' বলিয়া বর্ণ না করিযাছেন ; এবং জগতের মুল উপাদানের মধোই 
ইহার মূল নিহিত আছে, বলিয়াছেন । 

হেরাক্রিটাস্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এফিসাম্‌ নামক এক জনবিরল নগরে প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের মধ্যে। এফিসাষ্‌ এসিয়া মাইনরে যবন দেশের একটি নগর | এইজন, এবং 
হেরাক্রিটাস্‌ পারমেনিদিস্‌ এবং জেনোর পূর্ববন্তী ছিলেন বলিয়া, কেহ কেহ তাহাকে যবন 
দার্শ নিকদিগের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । যবন দার্শ নিকদিগের মতো তিনি এক প্রাকৃতিক 
বস্তকে (অগ্নি) জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহাকে যবন দাশ নিকদিগের 
সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করিবার অন্যতম কারণ। কিস্তু হেরাক্লিটার় পারমেনিদিয়্‌ ও জেনোর 
পৃৰের্ব জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহার জীবনের শেঘাংশ পারমেনিদিস ও জেনোর সমকালবর্তী 
ছিল। তিনি অগ্নিকে তাহার মূল তত্ব ভিবনের' প্রতীকরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
'অগ্রি' নামে অভিহিত হইলেও, বাস্তবপক্ষে সে মূল তন্তু পরিবর্তন ও গতি'; অগ্নি তাহারই 
প্রতীক। এইজশ্য চিস্তার অভিব্যক্তিতে হেরাক্লিটাসূকে পারমেনিদিয ও জেনোর পরবর্তী 
গণ্য করাই সঙ্গত। 

হেরাক্লিটাসের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত গব্বিত, এবং নিজের উপর তীহার বিশ্বাস ছিল 
অপরিসীম । কোনও আচাধ্যের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন নাই। তাহার গ্রন্থের 
যে যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাহার জীবনসন্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, 
তাহার অধিক কিছুই জান যায় নাই। তীহার রচনার দুর্রবোধ্যতার জন্য লোকে তাহাকে 
'অস্পষ্ট দার্শ নিক' বলিত বলিয়া প্রবাদ আছে । জীবন দূঃখময় বলিয়া প্রচার করিরাছিলেন 
বলিয়া 'রোদন্শীল দার্শনিক*ৎ নামেও তিনি অভিহিত হইয়াছেন। রাজবংশে তাহার 
জন্ম হইয়াছিল ; কিন্তু জনসাধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বিরক্ত হইয়া তিনি উচচ রাজপদ পরিত্যাগ 
করেন, এবং দর্শনের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। খু. পু. পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ তাহার 
আবির্ভাবকাল। এফিসাসের জনগণের নৈতিক অবস্থা দেখিয়া তীহার মনে মানুঘের প্রতি 
গভীর অবজ্ঞার উদ্ভব হয়। তাহার স্বদেশবাসিগণ-সন্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, এফিসাসের 
অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহাদের উচিত বালকদিগের উপর শাসনভার 
দিয় আপনাদিগের ফাঁসীর বন্দোবস্ত করা । হারমোডোরাসূকে তাহারা নিব্বাসিত করিয়া 
বলিয়াছে, “আশমাঁদের মধ্যে সকর্বাপেক্ষা উত্তম, এমন কাহাকেও আমাদের প্রয়োজন নাই । 
এমন কেহ যদি আমাদের মধ্যে থাকে, সে অন্যত্র চলিয়া যাঁকৃ।”' পর্বর্তী প্রায় সকল 
বিখ্যাত লোকসম্বন্ধেই হেরাক্রিটাম্‌ অবজ্ঞাসূ্চক উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি 
উক্তি এইরূপ : “হোমারকে বেত্রাঘাত করা উচিত” , “অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেই যদি 
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বিদ্বার্‌ হওয়া যাইত, তাহ! হইলে, হেসিয়ড, পাইথাগোরা়্‌, ক্ষেণোফানিষ্‌ এবং হিকেটিয়ারও 


বিশ্ান হইত।'' “পাইথাগোরাফ্‌ যাহার বলে জ্ঞানী বলিয়৷ পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহা বহু বিষয়ের জ্ঞান ও অনিষ্ট করিবার কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে।” মানুষের 
প্রতি এতই অবজ্ঞা তাঁহার ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বলপ্রয়োগ ভিন তাহাদিগকে 
কল্যাণের পথে চালিত করা অসম্ভব। “শষ্টি ব্যতীত পশুদিগকে চারণভূমিতে লইয়া 
যাওয়া যায় না।' “গর্দভেরা সোণা ছাড়িয়া খড় বাছিয়া লয়।” যুদ্ধের প্রয়োজন 
আছে বলিয়া হেরাক্লিটাস্্‌ বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, “যুদ্ধই সকল-পদার্ে র 
জনক, সকল পদার্থের রাজা । যুদ্ধই কাহাকেও দেবতা, কাহাকেও মানুঘ করিয়াছে, 
কাহাকেও স্বাধীন, কাহাকেও দাস করিয়াছে। হোমার দেবতা ও মানুঘের মধ্যে যুদ্ধ- 
নিবৃত্তির জন্য প্রাথ না৷ করিয়াছিলেন, ইহা তীহার অজ্ঞতার ফল। তাহার প্রাথনা যদি 
সফল হইত, তাহ! হইলে সমস্ত পদাথে র বিনাশ হইত । যুদ্ধ সব্বত্র বিদ্যমান, এবং বিরোধই 
স্নবিচার | বিরোধ হইতেই যাবতীয় পদার্খে র উদ্ভব এবং বিলয় হয়” 

হেরাক্রিটায় বিশ্বাস করিতেন যে, তাহার পুর্ববস্তী দার্শ নিকগণ যে সত্যের সন্ধান পান 
নাই, তিনি তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই মানুঘের প্রতি তাহার অবজ্ঞার কারণ। 
তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা এই : “দৃশ্যত: পরম্পরবিরোধী বহু পদাথ 
প্রকৃতপক্ষে এক, এবং একই বহু। বহু পদাথের জ্ঞান অর্জন করিলেই লোকে বিজ্ঞ 
হয় না। বিরুদ্ধধন্ী পদার্থ সমূহের মধ্যে একত্ব-দর্শ নই বিজ্ঞতা১। প্রকৃতি ও প্রাণের 
রুদ্ধ কক্ষের ছার খুলিবার জন্য যে চাবিকাঠির প্রয়োজন, স্থাণুত্ব, 'গতিহীনতা' তাহা নহে। 
গতি ও পরিবর্তনই সেই চাবিকাঠি । যাবতীয় পদাথ” গতিশীল২, মোতের মতো প্রবহমাণ 
এবং সদা-পরিণামী। পরিবর্তনের অর্থ একটির পর আর একটির উদ্তভব__-বহুর উত্তব। 
এই বহু বহমান__অনবরত বহিয়৷ যাইতেছে ; কিছুই স্থির নাই। জীবন মৃত্যুতে 
রূপান্তরিত হর, মৃত্যু নূতন জীবনের রূপ ধারণ করে। নদীর মতো এই জগ্। নদীর জল 
অনবরত বহিয়া যায়, একই নদীতে কেহ দুইবার ত্নান করিতে পারে না, কেন-না, নদী 
পলে পলে পরিবন্তিত হইতেছে, কোন মুহূর্তেই পৃর্ববস্তী মুহূর্তের নদীর সহিত তাহার অনন্যতা৷ 
নাই। প্রত্যেক ভিন্ন ভিশন দ্রব্যই যে কেবল অনবরত পরিবন্তিত হইতেছে, তাহা নহে, 
সমগ্র বিশ্বই বিরামহীন গতি ও পরিবর্তনের ম্বোতে নিমগ্ন আছে। পদার্থ সকল আছে' 
--এ কথা সত) নয়, তাহাদের উদ্তব হয়, বিলয় হর, এ কথাই সত্য। স্থিতি নাই, স্থির- 
ভাবে কেহই থাকে লা। জন্তা নয়, 'ভবন'ই একমাত্র সত্য পদার্থ । 

কেন এই অন্তহীন পরিবর্তন ও রূপান্তর? ইহার অনুসন্ধানে হেরাক্রিটাস জগতের 
যূল উপাদানের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন যে, জগতের যাবতীয় দ্রব্য এক মৌলিক পদাথ” হইতে উদ্তূত। থালিষ্ জলকে, 
আনক্ষীমীন বায়ুকে মুল পদাথ” বলিয়াছিলেন ; হেরাক্লিটাসের মতে সেই মূল পদার্থ জল 
ও বায়ু হইতেও সৃক্ষ্মতর--অগ্নি। বিশ্বের কেন্্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে অগ্নি । 
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যাহা কিছু আছে, অগ্নি হইতে তাহার উৎপত্তি, এবং অগ্নিতেই তাহার লয় । নিত্য-পরি- 
বর্তমান, নিত্য-রূপান্তরিত, চির-জীবন্ত অগ্রিই এই বিশ্ব; অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে ইহা, 
কিন্তু নির্বাপিত হয় না কখনও | সেই চঞ্চলা, সব্বদাহিকা।, সব্বপরিণামপ্রদায়িনী, জীবন- 
দায়িনী ক্রিয়া যেমন জীবনের প্রতীক, তেমনি জীবনের সারও বটে : ক্ষণে শিখারূপে লেলায়- 
মান ও গতিশীল, ক্ষণে ভস্ে পরিণত ও শ্রিয়মাণ, পরমুহূর্তে আবার ভস্ম হইতে উ্িত, 
অচিরেই ধূমরূপে অদৃশ্যতাগত। প্রতিক্ষণেই ইহার লয় প্রতীত হয়; কিন্ত আধেয়েরই 
পরিবর্তশ হয়, মূল পদার্থ এক ও অনন্যই থাকে । 

এই অবিরাম গতি--_-অগ্রি যাহার প্রতীক--ইহাকে ধীর প্রবাহিণী নদীর মত শান্ত 
প্রবাহ মনে করিলে ভুল হইবে । বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘর্ঘই 'ভবন'। বিরোধী শক্তি- 
দ্বয়ের একটি আসে উপর হইতে; স্বগাঁয় অগ্রিকে মৃত্তিকায় পরিণত করিবার জন্য ইহার 
চেষ্টা । দ্বিতীয় শক্তি ওঠে উদ্ধ দিকে পৃথিবী হইতে, এবং যাবতীয় দ্রব্য পুনরায় অগ্রিতে 
পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিবর্তনের এই দুই প্রণালীকে হেরাক্লিটাষ্‌ নিযগামী পথ 
ও উর্গাম্ী পথ বলিয়াছেন। অগ্নি প্রথমে জলে পরিণত হয়; তার পর জল হইতে 
মূত্তিকায়। আবার মৃত্তিকা প্রথমে জলে পরিণত হয়, তার পরে জল হইতে অগ্িতে। 
সর্বত্রই বিরোধ, সংঘর্ষ ও আলোড়ন | বিশ্বে বিরোধী শর্জির সংঘর্ষ যবদ দার্শ নিকগণও 
দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারা এই সংঘর্ধকে শৃঙ্খলার ব্যাধাতক--_অবিচার-_বলিয়! 
মনে করিতেন । হেরাক্রিটাস্‌ সংঘর্ধকে অবিচার তো বলেনই নাই, বরং ইহাকে সুবিচার 
ও শৃঙ্খলার মূল কারণ বলিয়া বর্ণ না করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “সংঘর্ষ সব্বত্র বিদ্যমান, 
সংঘর্ষই সুবিচার ; এবং সংঘর্ষ হইতেই যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব।”' কিন্তু 
বিরোধই হেরাক্লিটাসের দশন্রে শেঘ কথা নয়। জগতের গতি ও পরিবর্তন সব্বত্রই 
নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। বিশ্বের পরিবর্তনের সব্বত্রই শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি১ আছে । কোণের 
আঘাতে যেমন বীণার তারে টান২ পড়ে, এবং সেই টান হইতে সুরের উৎপত্তি হয়, তেমনই 
বিরোধী শক্তির সংঘাতে তাহাদের যে 'টান' উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারাই জগতের একত্ব 
সংসাধিত হয় । বিরোধী শক্তি পরস্পরের সহযোগী, এবং সব্বোত্তম সঙ্গতি ভে হইতেই 
উৎপনু হয়। সঙ্গীতে যদি উচচ-নীচ গ্রাম না৷ থাকিত, তাহ। হইলে সুমিষ্ট জুরও উত্পনু 
হইত না! 

যাবতীয় বিরুদ্ধধন্্ী পদার্থের মধ্যে যে সঙ্গতি, যাহা যাবতীয় সংঘর্ধ ও বছত্বের মধ্যে 
ছন্দ রক্ষা করে, হেরাক্লিটাস্‌ তাহাকে কখনও বলিয়াছেন নিয়তি, কখনও সুবিচার, কখনও 
[,0208 বা প্রজ্ঞা, কখনও ঈশৃর। ঈশ্বরই দিন ও রাত্রি, তিনিই শীত.ও শ্রীক্ষ, যুদ্ধ ও 
শাস্তি, ক্ষুধা ও পরিতৃপ্তি। অগ্নি, প্রজ্ঞা ও ঈশৃর-__হেরাক্লিটাসের মতে তিনই মূলে এক। 
অগ্নি তাহার প্রাকৃতিক রূপ, যাহা হইতে স্যষ্টি ও স্থিতি। প্রজ্ঞারপে ঈশুর সব্বব্যাপী জ্ঞান, 
যাহাছ্ার৷ সকল জীবন সঞ্জীবিত ও চালিত হয়। একই “সব্ব”, 'সব্বই' এক। 

যেমন জগৎস্থষ্টিতে, তেমনি মানবপ্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনাতেও হেরাক্লিটায্‌ 'ভাহার 
“বিরুদ্ধধন্ম্রীর মিলন -বাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যান) পদার্থের মত মানুষও অগ্নি 
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হইতে উৎপন্ন । আত্মা হইতে বিচিছ্ছন শরীর গতি ও প্রাণহীন। “শুদ্কতম আত্মাই 
সব্র্বোৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞতম।' “মানুঘের আত্যন্তরীণ অগ্ি যখন জলম্ারা নিবর্বাপিত হয়, 
তখন তাহার প্রজ্ঞারও বিলোপ হয়।”' “ইল্জিয়ের উপর জ্ঞান নির্ভর করে না ; যে [,08০98- 
এর অনুশাসনমত চলে, সেই বিজ্ঞতার অধিকারী হয়।” “ঈশ্বর ও যানুঘ উভয়েরই প্রজ্ঞা 
আছে। ঈশুর হইতেই মানুঘ প্রজ্ঞ। প্রাপ্ত হয়।' “মানুষের চরিত্রই তাহার নিয়তি।” 
1,0203-এর সহিত মিলনের ফলে জীবাত্বা এশুরিক ভাব প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ লোকই 
এই তন্তু অবহেলা করিয়। অচিরস্থায়ী প্রত্যক্ষের অনুসরণ করে। “ইন্দ্রিয় প্রত্যেক মানুঘের 
ভিন্ন, আমাদের কর্তব। সব্বজনীন প্রজ্ঞার অনুসরণ করা ।” 

মিতাচার ও সঙ্গতিগ্বার৷ মানুঘের জীবন চালিত হওয়া উচিত দুঃখ ও অশুভ মানব- 
জীবনে কল্যাণের অবিচে্ছদ্য সঙ্গী। তাপ ও শৈত্য, লঘু ও গুরুর মত শুভ ও অশ্ুভও 
পরস্পরের অপেক্ষা করে। অবিচার ন৷ থাকিলে স্থবিচারও থাকিতে পারিত না। মানুষ 
যাহা চায়, তাহার সব পাওয়৷ তাহার পক্ষে মঙ্গলকর নয়। রোগ আছে বলিয়াই স্বাস্থ্য 
সুখকর । ঈশৃরের নিকট সকল দ্রব্যই সুন্দর। তিনি যাহা করেন, সমগ্পের সঙ্গতির 
জন্যই করেন। 

হেরাক্লিটাসের জগতে শান্তি ও স্থায়িত্বের স্বান নাই । পদাথের স্থায়িত্বের জ্ঞান উৎপন 
করিয়৷ চক্ষু ও কর্ণ আমাদিগকে প্রতারিত করে। প্রকৃতপক্ষে অনবচ্ছনন পরিবর্তন 
ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই অনবচ্ছিন্র পরিবর্তন, এক হইতে অন্যের উত্তব, 
একের অন্যে পরিণতি, ইহাই ভবন'। বিরোধী তত্ত্বের সংঘর্ঘ ও তাহাদের সমনৃয়ের 
ফলই ভিবন'। ভবন ভিন অন; কিছুরই অস্তিত্ব হেরাক্রিটাস্‌ স্বীকার করেন নাই। অর্থচ 
তিনি অগ্নিকে জগতের মূল তন্তু বলিয়াছেন । তবে কি তিনি থালিসের জলের মত, আনক্ষী- 
মীনের বায়ুর মত, অগ্নিকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন, এবং ভবনাতিরিক্ত অন্য পদাে র 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? স্বোয়েগ্রার বলেন, “না, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। 
তিনি অগ্রিকে ভবনের প্রতীক অথবা প্রকাশ বলিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে । কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে ভিবনের' আধার১ অর্থাৎ যে উপায়ে গতিশক্তি (যাহা সকলের 
পৰ্ববস্তী) ভবনপ্রবাহ উৎপাদন করে, সেইরূপেও কল্পনা করিয়াছেন। এই শজি গ্রতিরদ্ধ 
হইয়৷ প্রথমে বায়ু, পরে জল ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। পরে প্রতিরোধ জয় করিয়া আবার 
অগ্নিরূপে প্রভৃজলিত হয়। এই স্থষ্টি ও প্রলয়প্রবাহ পর্যায়ক্রমে চলে ; এবং নিদ্দিষ্টকালে 
জগৎ আদিম অগ্নিতে বিলীন হয়, এবং প্রলয়ান্তে আবার নূতন স্যষ্টি হয়। জীবাত্বাও অগ্রিরই 
প্রকাশ, স্থল পদাথে র সংসগে ইহার শঞ্তি ও পূর্ণ তার অপচম্। ঘটে ; বিশুদ্ধতার উপরই 
ইহার শঞ্জি ও পূর্ণতা নিভর করে।” 

যে তন্ত্রকে হেরাক্লিটাস্‌ নানা ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ। হইতেছে 
পরিবর্তন, অথবা পরিণাম'। তিনি বলিয়াছিলেন, যাবতীয় বস্তই গতিশীল, প্রত্যেক 
বস্তর তাহার নিজের সঙ্গে মিল আছে, অথচ তাহা আপনা হইতে ভিন, “ছন্ঘই খাবতীয় 
বস্তপন জনক”, “প্রতোক' বস্তু তাহার বিপরীতও বটে”, প্রত্যেক বস্ত যেমন আছে, তেমন 
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নাইও বটে” । ইহার অথ” গ্ররতোক বস্তই অনবরত পরিণমিত হইতেছে, বিশ্ব কখনও 
স্থির হইয়া নাই, ইহা ভবনপ্রবাহ। “ভিবন' কি তাহা স্পষ্ট না বুঝিলে, হেরাক্লিটাসের দশ ন 
বোধগম্য হয় না। সুতরাং ইহার একটু বিস্তৃত ব্যাখ) প্রয়োজন। ভূবন" শব্দের অর্থ 
হওয়া, খাহা ছিল না, তাহার হওয়া, কোনও বস্তু যে অবস্থায় আছে, তাহা হইতে 
ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া । এক মুহর্তে কোনও বস্তব যে অবস্থায় আছে, পর মুহূর্তে তাহ। 
হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; তাহার পর মুহূর্তে দ্বিতীয় অবস্থা হইতেও ভিন্ন অন) এক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই রূপ অবস্থান্তর অনবরত ঘটিতে থাকে । সাধারণত: আমরা মনে 
করি খে, এক বস্ত যখন অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নূতন অবস্থায় যত কমই হউক না কেন, 
কিছুক্ষণ অবস্থান করে, তাহার পর আবার নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিস্ত এই ধারণা ভুল । 
সত্তা স্থির, কিন্তু হেরাক্রিটায্‌ াহাকে ভবন' বলিয়াছেন, তাহ সামান্য ক্ষণও স্থির থালে: 
না, তাহা অবিরাম-গতি পরিবর্তন । দত্ত সঙ প্রত্যয়ের প্রধান ধর্ম “স্থিতি', অর্থাৎ নিশ্চলতা | 
'ভিবনের' প্রধান ধর্ম 'গতি' অথবা “চঞ্চলতা'। বস্তর অবস্থান্তর-প্রাপ্তির সময় কোন 

অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র ক্ষণও তাহা অপেক্ষা করে না, স্থির হইয়া থাকে না । একই ক্ষণে 
তাহ অবস্থাবিশেঘে থাকেও যেমন, তেমনি তাহা অতিক্রম করিয়াও যায়। সমগ্র বিশ্ব 
এবং তাহার অধ্/স্ব যাবতীয় বস্তু অনববত পরিবন্তিত হইতেছে, পরিবর্তনস্োতে ভাসিরা 
যাইতেছে, ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইয়া দাই। কোনও অবস্থাতেই স্থির হইয়া থাকে 
না। সুতরাং স্থিতিই যখন সত্তার প্রধান ধর্ম, তখন বিশ্ব অথবা তাহার অস্তর্গ ত কোনও 
বস্তর সত্তা অথবা স্থিরতা আছে, তাহা বলা যায় না। ইহার কোনও অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র 
স্বিতি নাই। এই গতিপ্রবাহ যদি ক্ষণকালের জন্যও স্তব্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে, 
যাহাকে সত্তা বলে, তাহা পাওয়া যাইতে পাত্িত। তাহা যখন হয় না, তখন বিশ্ব অবিরাম 
'ভবন'-গ্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিতে হইবে। উর হইতে ভৃপৃষ্ঠে পতন্ত প্রস্তরখণ্ডের 
গতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য । একশত গজ উপর হইতে কোনও 
প্রস্তরখণ্ড যদি পড়িতে থাকে, তাহা হইলে, ভূপুষ্ঠে পৌছিতে তাহার কত সময় লাগিবে, 
তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোনও নিদ্দিষ্ট ক্ষণে 
তাহার গতি কি হইবে, তাহ! বলা অসম্ভব | কেদ-না, কোন ও ক্ষণেই প্রস্তরখণ্ড স্থির হইয়া 
নাই! যে সময়ই ধরা যাউক না কেন, সে সময়ে প্রস্তরখণ্ডের গতিরও পরিবর্তন হইয়াছে। 
এক সেকেণ্ডের ১,০০০,০০০ ভাগের এক 'ভাগে তাহার ষে গতি, তাহার পরের ভাগে সে 
গতি থাকে না, বাড়িয়৷ যায় । ১০,০০০,০০০তম ভাগের ১০,০০০,০০০-তম অংশে ধে গতি, 
তাহার পরের অংশে সে গতি থাকে না। গতির যখন অবিরাম পরিবর্তন হইতেছে, তখন 
কোনও ক্ষণেই তাহার স্থিরতা নাই । পরিবর্তনও তন্ধপ। গতির বেগ যেমন অনির্দেশ্য, 
পরিবর্তনের পরিমাণও তেমনি । অস্তায়মান সুয্যের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, পশ্চিম- 
গগনের বর্ণ চ্ছটা অনবরত পরিবন্তিত হইতেছে । কোনও ক্ষণেই পরিবর্তনের বিরাম 
নাই । কোন ক্ষণেই সেই বণচছটা স্থির হইরা নাই। উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়ও 
এইরূপ। এমন কোনও ক্ষণ নাই, যখন কোনও জীব অথবা উদ্ভিদের দে5 পুব্বক্ষণের 
সঙ্গে সমাবস্থাপনৃ । এই সমস্ত দৃষ্টাপ্ত হইতে এলিয়াটিক দর্শন এবং হেরাক্লিটাসের দর্শনের 
মধ্যে প্রতেদ বুঝিতে পারা যায়। ইন্জিয়ের প্রামাণ্যসন্বন্ধে উভয় মতের মধ্যে পরক্য থাঁকিলেও, 
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এলিয়াটিক দর্শনে স্থিতিই সত্য, গতি অথবা পরিবর্তন মিথ্যা । ইন্্িয়ের নিকট বিশু 
নিত্য পরিবত্তিত হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, সত্য। কিন্ত ইন্জ্িয়ের সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য 
হেরাক্লিটাসের মতে পরিবন্তন অথবা. তবনই সত্য, স্থিতির অস্তিত্ব নাই। গতিপ্রবাহই 
কেবল আছে। এখানেও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য । বৃদ্ধিদ্থারা আমরা বুঝিতে পারি 
যে,  ভবনই সত্য, স্থিতি মিথ্যা । যাহ! ধীরগতি, ইন্্রিয়ের নিকট তাহা স্থিতি বলিয়া প্রতীত 
হয়। সুতরাং হেরাক্লিটাস্‌ও ইন্দিয়কে সত্যজ্ঞানের ছার বলিয়া গণ্য করেন নাই, ইহা সত্য। 

এখন প্রশব হইতে পারে, হেরাক্লিটাসের মতে বিশ্ব যখন অনবরতই পরিবন্তিত হইতেছে, 
কোনও ক্ষণেই স্থির থাকে না, তখন তাহার সত্তা” আছে, বলা যায় কিনা? ইহার উত্তরে 
বিশ্বের সত্তা আছে, ইহা বলিতেই হইবে ; কেন-না, সত্তা না থাকিলে, আমাদের বলিবার 
বিষয়ই থাকিত না। তবে সত্তার সঙ্গে অসত্তারও বিশ্বে আরোপ করিতে হইবে । কোনও 
নিদ্দিষ্ট ক্ষণে বিশ্ব বিশেষ এক অবস্থায় থাকে, সেই ক্ষণে আবার সেই অবস্থা অতিক্রম করিয়াও 
আসে। ইহার ধারণা করা কঠিন হইলেও, ইহা সত্য । যখন সেইক্ষণে সেই অবস্থায় 
বিশের স্থিতি আছে বলি, তখন বিশ্বে সম্ভার আরোপ করি। আবার যখন বলি, সেই একই 
ক্ষণে বিশ্ব সেই অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসে, তখন তাহাতে অসত্তারও আরোপ করি। 
সুতরাং একই ক্ষণে বিশ্বে সস্তা এবং অসত্তা উভয়ই আরোপিত হয়। হেরাক্লিটামূ যে 
বলিয়াছিলেন যাবতীয় বস্ই আছে এবং নাই, তাহার অথ” ইহাই । 

একই ক্ষণে বিশ্ব আছে ও নাই, ইহার ধারণা করা দৃঃসাধ্য হইলেও, বিশ যদি ভবন- 
মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহা সত্য । প্রত্যেক ক্ষণে বিশু যেমন এক নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে, 
তেমনি সেই ক্ষণেই সেই অবস্থা অতিক্রমও করে, এবং এক দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেন- 
না. বিশবের পরিবর্তন বিরামহীন | কোনও নিদিষ্ট ক্ষণে এক নিদ্দিষ্ট অবস্থায় অবস্থান 
করে বলিয়া, আমরা বলি বিশ্বের “সত্তা আচে ; আবার সেই ক্ষণেই সেই অবস্থা অতিক্রম 
করে বলিয়া, সেই অবস্থায় তাহা থাকে না বলিয়া, আমরা বলি বিশ্বের অসত্তাও আছে। 
ইহার ফলে বুঝিতে হয় যে সন্তা ও অসন্তা 'ভবনে .র দুইটি উপাদান, উভয়ের সমবায়ই 'ভবন' । 
প্রত্যেক 'ভবনে'ই এই দুই উপাদানই বর্তমান । এলিয়াটিকগণ পরিবর্তনকে অস্বীকার 
করিয়াছিলেন, হেরাক্রিটাস্‌ পরিবর্তনকেই সত্য বলিয়াছিলেন। বিশবর অস্তিত্ব তিনি 
অস্বীকার করেন নাই ; তবে বিশু যে স্থিতিশীল কোন_ সৎপদার্থ নহে, তাহাই বলিয়াছিলেন। 
বিশ্বের নঞ্কবাচক দিকের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বিশ্বে 
অনবরত যে পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার গতি মম্বর, উইক্ষিত১ ও ভরত নহে | ইহার উত্তব 
ও বিলয় সমসাময়িক, কিন্ত প্রত্যেক পরিবন্তিত অবস্থারই অস্তিত্ব আছে | আবার তাহার 
উত্তৰ ও বিলয় সমসাময়িক বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহাও সত্য। “ভবন' শব্দ এই 
তত্বের বাহক। স্থিতি ও গতি, সম্ভা ও অসভ্ভা, উভয়ই ইহার অস্তর্গত। ইহা এক নিত্য- 
প্রবাহিত প্রবাহ। ্‌ 48 

কাল ভবনবাদের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত । ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ--কালের এই তিন 
রাপ। বর্তমান কাল “আছে', আমরা বলি। ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ইহা সীমারেখা । 
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৩২ পাশ্চাতা দর্শনের ইতিহাস 


কিস্ত বর্তমানের বিন্দ্যাত্রও স্থায়িত্ব১ নাই । যখন বর্তমান 'আছে' বলি, তখনই তাহা। অতীতের 
গর্ভে বিলীন । ইহার আগমন ও নির্গমন একই একই, যৌগপদিক | প্রতিক্ষণে ইহা এক 
নুতন বর্তমানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক বর্তমান ক্ষণের সতা ও অসতা 
উভয়ই আছে। বর্তমানের অস্তিত্ব যদি না থাঁকিত, তাহা হইলে কাল বলিয়া কিছু থাকিত 
না। আবার বর্তমান যদি আছে বল! যায়, তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাঁকিত না; 
কেবল চিরস্থায়ী 'বর্তমান'২ থাকিত। 

হেরাক্লিটাস্‌ মানুঘের সাব্বিক৩ এবং বিশেষ বৃত্তির মধ্যে ভেদনির্দেশ করিয়াছেন । 
সাহ্বিক বৃত্তি প্রজ্ঞা। ইহা সব্ববপ্রকার-বুদ্ধি-সাধারণ | বিশেঘ বৃত্তি ভিনু ভিন্ন বৃদ্ধিতে 
ভিন্ন ভিনন। সাহ্বিক বৃত্তিদ্বারী নিরপেক্ষ সত্যের* ধারণা করা যায়। বিশেষ বৃত্তি 
্বারা আপেক্ষিক সত্যের* ধারণা হয়। সাহ্বিক বৃত্তিস্বারা আমরা সত্তা ও অঙত্তা উভয়কেই 
ভবনের উপাদান বলিয়। বুঝিতে পারি। বুদ্ধি ও ইন্জরিয়দ্বারা আমরা কখনও ইহা৷ বুঝিতে 
পারিতাম না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে জগতের যে ধারণা দেয়, তাহা গতিশীল : 
যদিও তাহা পরিবর্তনের অধীন, সে পরিবর্তন মৌলিক নহে, তাহা উল্লমফনমূলক ৷ সাব্বিক 
বৃত্তি অথবা প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা বিরামহীন গতি বুঝিতে সক্ষম হই। সাব্বিক বৃত্তির 
বশে কর্ণ করাই স্ুর্নীতি। বিশেষ বৃত্তির বশে কৃত কর্ন অন্যায় । সাহ্বিক বৃত্তি মানুঘকে 
স্বার্থের উপরে উন্নীত করে, বিশেঘ বৃত্তি তাহাকে নিজের স্বার্থে র বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। 
হেরাক্রিটাসৃই প্রথমে মানুঘের প্রকৃত নৈতিক প্রকৃতি ও তাহার প্রজ্ঞাকে অভিনু বলিয়া- 
ছিলেন । ্ 

এলিয়াটিক দর্শনে পরিণাম অথবা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা নাই ; তাহা একেবারে অস্বীকৃত 
হইয়াছে। হেরাক্রিটাস্‌ তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রত্যেক অবস্থার সত্তা 
ও তাহার অসত্তা অভিনু। যাহা তাহার সম্া, তাহাই তাহার অসত্তা, এবং এক অবস্থার 
অসত্তা অবস্থান্তরের সত্তা । ইহাই সত্তা ও অসত্তার একত্ব__ইহাই 'ভবন'। এইখানেই 
বিশৃসমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত রহিয়াছে ইহাই হেগেলের দর্শনে পূর্ণ-পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে। বিপরীতের” অভেদ সমস্ত পদার্থের নিয়ম-__সমস্ত জীবন, সমস্ত প্রকৃতি, 
যাবতীয় চিন্তা ও সমগ্র প্রজ্ঞা সত্তা ও অসত্তার এঁক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

হেরাক্রিটাস্‌ কোনও দাশ নিক সম্পূদায়ের প্রতি করেন নাই, কিন্তু ষ্টোয়িকদিগের 
উপর এবং প্লেটো, আরিষ্টটল্‌, ফিলো এবং নব-প্রেটনিকদিগের উপর. তাহার প্রভাব 
সুস্পষ্ট। আধুনিক দার্শ নিকদের মধ্যে শ্লায়ারমাকার,» লাসাল১০ এবং হেগেলের উপর 
তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। হেরাক্লিটাসের 'ভবন-বাদের মধ্যে হেগেল সৎ ও অসতের 
মিলনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মানুষের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে 
সংযোগস্থাপনেই হেরাক্লিটাসের দর্শনের নৃতনত্ব। উভয়ের মধ্যে তিনি যে সেতু নির্মাণ 
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' করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্তমান আছে। পদার্থের বছরূপত্ব ও সত্যের আপেক্ষিকতার 
আবিষ্কার তাঁহার দশ নের অন্য বিশেষত্ব । বাহিরের বিরোধ ও সংঘর্ষের অন্তরালে যে 
গতীর সঙ্গতি আছে, সংঘর্ধ হইতেই যে সত্য ও মহত্তের আবির্ভাব হয়, এবং যাহা আপাততঃ 
বিরক্তিকর ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাও যে সুন্দর ও মঙ্গলের সোপান, ইহা তিনি 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । 


৮ [৫] 
২৬৫ 
আতিকাল বা মহাকাল* 

এলিয়াটিক দার্শনিকগণ 'এক' ভিন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। 
তাহাদের “এক' দ্বিতীয়রহিত নিত্য-পদার্থ। তাহাদের মতে প্রতাক্ষ জ্ঞান ভ্রান্তিমলক, 
এবং ইঞ্জিয়দ্বারে বহুরূপে যাহ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার অস্তিত্ব নাই । হেরাক্রিটাস্‌ ৰা কোনও 
শিত্য-পপার্থে র সন্ধান পান নাই ; নিত) বলিয়া কোন পদাখ তীাছার দশশনে শাই | তাহার 
মতে যাহা আছে, তাহা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী । জগৎ এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী রা র অন্তহীন 
গবাহ ; এই প্রবাহের আদি মাঁই, অন্ত নাই, এই অথে ইহা চিরস্থায়ী । কিন্ত নিত্যত্বের 
জন্য মানবমনে যে অনিকর্বাণ আবাক্ষা আছে, ঘটনাগ্রবাহের নিতাত্বদ্ধারা তাহ! পরিতৃপ্ত 
হয় না। নিত্য-পপাথের অনুসন্ধাণ মানব্রে গভীরতম সহজাত প্রবৃভিসমূহের অন্যতম | 
এহ প্রবৃত্তির তাড়না" *ইতেই দার্শনিক আলোচনার উদ্ভব। কিন্ত যে নিত্যত্বের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় মাই, তাহার জন্য এই ব্যাবূলতা কেন হয়? বারট্রাও রাসেল 
বলেন, মৃত্যুভয় ও বিপদে আশ্বয়লাভের কামনা হইতেই এই প্রবৃর্ভির উৎপত্তি । মৃত্যু 
আমরা চাহি না, ইহা সত্য । যত দিন সম্ভব তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চাই, ইহাঁও সত্য। 
কিন্তু মৃত্যুভয় রা জীবেরও আছে, এব? এই ভয় যেন. সহজাত, শিত্যত্বের সন্ধানও তেমনি 
সহজাত। নিত্যের সন্ধানের প্রবৃত্তি ও মৃত্যুতয় পরস্পরের পবিপুরক। উভয়ের ফলে 
ঈশৃর ও জীবাত্বার অমরত্বে বিশ্লাস। ঈশ্বর অপরিণা'মী ও অবায়, তীহ|র পরিবর্তন নাই। 
জীবাওাঁও অমর, এবং খুষ্টায় মতে মৃত্যুর পরে তাহাতেও কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্ত 
বত্তমানে ঈশুর ও জীবাত্বার নিশ্চলতার ধ:রণ। পরিবন্তিত হইয়াছে । ঈশুরের ক্রমাভিব)ক্তি 
ও মৃতু;র পরেও জীবাত্বার ক্রমোনৃতির ধারণা প্রবর্তিত হইয়াছে । অভিব্যক্তি ও উন্নতির 
অর্থ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। কিন্ত পরিবর্তনসত্তেও উন্নুতি ও অভিব্যক্তির গতি চিরস্থায়ী, এবং 

তাহ।র লক্ষাও স্থির, পরিবর্তুনহীন। 
কিন্ত কাল সব্বধ্বংসী, যাবতীয় পদার্থই কালের অধীন, কোনও দ্রব্যকেই তাহার 
প্রভাব অতিক্রম করিতে দেখা যায় না । তবে নিত্যত্বের সম্ভব হয় কিরূপে ? অতীন্জিয়- 
প্রত্যক্ষবাদিগণ নিত্যত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। তাহার 


বলেন, সমাধি-অবস্থায কালের গতি স্তব্ধ হহীয়া পড়ে, সেই অবস্থায় কালের সম্বন্ধ থাকে _ না। 


*:1761011, 
ঠা কি 18957, 


৩৪ পাশ্চান্তা দর্শ নের ইতিহাস 


তাহাদের তৎকালীন অনুভূতি হইতে কালাতীত মহাকালের কল্পনা । মহাকাল কালের 
অধীশৃবর, কাল ল সাহার সেবক | তাহাতে পূর্বাপর নাই, অতীত-তবিঘ)ৎ নাই, আছে কেবল 
বর্তমান। অনন্ত জীবন অথে” সেই জীবন, যাহা অন্তহীন কালে ব্যাপ্ত নয়; অতীত ও 
ভবিঘ্যতের প্রত্যেক পল ও বিপলে বর্তমান যে জীবন, তাহ। নয়, কিস্তু এমন এক জীবন, 

যাহ!র সহিত কালের কে!নও সমন্ধই নাই, সুতর।ং যাহাতে পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নাই। 


কবি ভন১-এর নিম্োদ্ধত কয়েক পংক্তিতে মহাকালের এই ধারণ! ব্যক্ত  হইয়াছে। 
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সেদিন রাত্রে দেখিয়াছি আমি কালাতীতি মহাকালে : 
শুচি নিশ্শীল অসীম আলোর 

বিরাট্‌ বৃত্ত মনে হলো! মোর, 

শান্তোভ্জবল স্থির সে মুর্তি আলোকের জটাজালে। 
নিয়ে গহন ছায়া হেরি সুবিশাল, 

গ্রহচক্রেতে বিতাড়িত যেথা কাল, 

বংসর, মাস, ঘণ্টা ও দিন, পল আর অনুপল 

রূপ ধরি শুধু খুরিতেছে অবিরল।ঁ 

দেখিনু সেই সে কালের ছায়ায় ছাটিতেছে অহরহ 
সংসার তার অন্যাত্রীর সহ।] 


কয়েকজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এই কল্পনাকে দাশ নিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
পারমেনিদিস্‌ এই মহাকালের কথা বলিয়াছেন। হেরাক্লিটাসের দশ নে শাশ্বত বলিয়া কিছু 
না থাকিলেও, তিনি বলিয়াছেন, “জগৎ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও 
থাকিবে চিরজীবন্ত-অগ্িরূপে ।” কিন্ত অগ্রি চিরপরিবর্তমান, সুতরাং তাহার নিতদব 
কোনও দ্রবোর নিত্যত্ব নহে, পরিবর্তনধারার নিত্যত্ব। 


১ ৮৮৪10. 
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প্ 


1 কৰি শ্ীকুমুদরগ্ন মলিকের অনুবাদ । 


গ্রীক দর্শন-অতিকাল ব' মহাঁকাঁল ৬ 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও দশ নের মতো নিত্যত্বের সন্ধান করিতেছে, কিন্ত একটির পর একা 

তাহার সিদ্ধান্ত ধূলিসাৎ হইতেছে । রসায়নশাস্ ন্ত্র প্রমাণ করিয়াছিল, দ্রব্যের ধ্বংস হয় না] 
অগিতে দ্রব্যের ধ্বংস হয় বলিয়। প্রতীতি হয় বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অবস্থার পরিবর্তন 
হয় মাত্র, পরমাণুর ধ্বংস হয় না। কিন্তু 139010-8061৮169র আবিষ্কার হইতে 
দেখা গেল, পরমাণুরও ধ্বংস হয়। তখন বিজ্ঞান বলিল, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের সমবায়ে 
পরমাণু গঠিত হয় ; তাহাদের ধ্বংস হয় না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, প্রোটন_ও ইলেক্‌- 
নও পরস্পরের দেখ! হইলে বিপুল শব্দে ফাটিয়া যায়, তখন আর নূতন কোনও দ্রব) উৎপন্ন 
হয় না। প্রোটন ও ইলেক্টুন শক্তির তরলে পর্য্যবসিত হইয়া আলোর গতিবেগে বিশে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন শক্তিকেই অবিনশ্বর বলা হইল । কিন্তু এই শক্তি সাধারণ দ্রব্য 
বলিতে যাহা বোঝায়, তাহ। নহে। হহা। গ্রাকৃতিক ক্রিয়ার একটা ধর্ম মাত্র। ইহাকে 
হেরাক্লিটাসের অগ্নির সহিত অভিনূ বলিয়া কল্পন৷ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহা 
'যাহা জলে, তাহা নহে, জলনক্রিয়া। “যাহা জলে' তাহ। আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
হইতে অন্তহিত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্্র হইতেও নিত্যত্ব অন্তহিত হইয়াছে। সূর্য্য 
হইতে গ্রহ, উপগ্নহের জন্মা। সূর্যের উৎপত্তি নীহারিকা হইতে। কোটি কোটি বৎসর 
ইহারা বর্তমান আছে। আরও কোটি কোটি বসর সম্ভবতঃ থাকিবে । কিন্তু তারপর ? 
জ্যোতিহ্বিদ্গণ বলেন, আজই হউক, কালই হউক ইহাদ্রেও ধ্বংস হইবে--যদি তাহাদের 
গণনায় কোনও ভুল ণা থাকে । 

গণনায় ভুল হয়তো নাই। হেবাক্রিটায়্‌ অগ্নিতে স্থষ্টির বিলয়ের কথা৷ বলিয়াছিলে | 
তারতবর্ধেও স্থা্টির পরে প্রলয়, এবং গ্রলয়ের পরে পুনরায় স্থাষ্টিব কথা হেরাক্রিটাসের পূর্র্ব 
হইতে প্রচলিত আছে । কিন্তু স্য্টি ও প্রলয় কালের জগতের, ব্যবহারিক জগতের | 
পারখাথিক জগতে, অ-কালের জগতে স্থার্টও নাই, প্রলয়ও নাই। পারমেনিদিসের পরে 
প্রেটো সেই পারমাথিক জগতের কথা বলিয়াছিলেন। ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জগতের জ্ঞান 
হয় ইন্জিয়পথে। ইীন্দ্িয়গণ কালের শাসনাধীন। পারমাথিক জগৎ্বৃদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ, 
_.স্থির ও নিশ্চল, দেশ ও কালের অতীত ; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই | 

কিন্ত অ-কাল ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ কি? এক শ্রেণীর দাশ নিক কালকে মিথ্যা 
বলিয়াছেন। কালের ভ্রম হর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালের অস্তিত্ব নাই। অন্য পক্ষ 
বলেন কালই একমাত্র সত্য পদার্থ, কাল হইতেই যাবতীয় পদার্থে র. উৎপৃন্তি। তাহার 
বিরাট বক্ষে অতীত সুপ্ত আছে; বর্তমান অতীতে পরিণত হইয়৷ সেই বক্ষেই আশ্রয়লাত 
করিতেছে | ভূত ও বর্তৃমান বক্ষে ধারণ করিয়া কাল তবিঘ)তের দিকে অগ্রসর হইতেছ। 
সিনেমার ফিল্রে যেমণ পূর্বাপর ঘটনা সমক্তই রক্ষিত থাকে, কালের ফিল ও সমস্তই তেমনি 
রক্ষিত হইতেছে ; কাল এইজন্য ক্রমাগতই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। অকালের অস্তিত্ব 
নাই, উহা কবির কল্পনামাত্র। 


৩৬ পাঁশচান্ত্য দর্শ নের ইতিহাস 
| ৬] 
এম্পিডক্লিজ 


এম্পিডক্লিজ সিসিলি দ্বীপে এগ্রিজেন্টাম নগরের অধিবাসী ছিলেন (৪৯০-৪৩০ 
খু. পু.) রাজনীতিবিদূ, চিকিৎসক ও কবি বলিয়৷ তাহার খ্যাতি ছিল। তিনি অনেক 
অতিপ্রাকৃত কর্ম করিতে পারিতেন বলিয়াও লোকের বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের পক্ষ 
অবলঘ্ধন করিয়! তিনি তংকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশিট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার ফলে দেশ হইতে নিব্বাপিত হণ। চিকিৎসায় তীহার অসাধারণ পটুতা ছিল। 
কথিত আছে, তিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আপনার দেবত্ব- 
প্রতিপাদণর উদ্দেশ্যে ইতৃনা আগ্রেয়গিরির গন্বরে লম্ফ প্রদান কৰিয়। প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। 

পারমেনিদিসের মতো এমৃপিডক্লিজও তাহাব গবেঘণার ফল কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়।- 
ছিলেন। পারমেনিদিস্‌ বলিয়াছিলেন, ব্যবহারিক জগতের অন্তরালে যে সত্য পদাথ 
আছে, তাহা গোলাকার, চিরস্থায়ী, অচঞ্চল ও নিরবকাশ। কিন্তু সেই নিশ্চল চিরস্থায়ী 
পদার্থ হইতে এই গতিশীল নশুর জগতের উদ্ভব হইল কিরপে? এই জগতের বৈচিত্র্য 
ও গতি কোথা হইতে আসিল? এ গোলক যদি একজাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া 
থাকে, তাহ। হইলে তাহার মধ্যে গতি অসম্ভব, অন্ততঃ গতি ও স্থিতি সমান হইয়া যায়। 
কিন্ত যদি কতিপয় মূলপদাখ লইয়া গোলক গঠিত হইয়াছে, ইহু। অনুমান করা যায়, তাহা 
হইলে তাহাদের মিশ্বণ ও বিশ্েঘণ-দ্ব।রা ব্যবহারিক জগতের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। 
এম্পিডক্লিজ এই ভাবেই জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্য পদার্থ যদি একমাত্র হয়, তাহা 
হইলে, তাহ। হইতে যে জগতের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার কখনই উৎপত্তি হইতে 
পারে লা । সত্য পদাথ” যদি বহু হয়, তাহ। হইলে নিত্যত্ব ও পরিবর্তন উভয়ের ব্যাখ]াই 
সম্ভবপর হর। তাই এয্পিডক্লিজ সিদ্ধান্ত করিলেন, জগতের উপাদান১ স্বরূপে অপরি- 
বর্তনীয় হইলেও, তাহ একাধিক মৌলিক দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত, এবং সেই মৌলিক দ্রব্য- 
সমূহের বিভিন্ন অনুপাতে সংযোগে জগতের উৎপভ্তি। ক্ষিতি, অপৃ, তেজ: (অগ্নি) ও 
রুত, এই চারিটি মৌলিক দ্রব। | তাহারা অবিনশুর। এখনও তাহারা যাহা, চিরকালই 
তাহাই তাহারা আছে। তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সমবায়ে (পিগ্ডতীকরণ) বিভিনু দ্রব্যের 
উৎপত্তি হয় । 

কিন্ত মৌলিক দ্রব্যে গতির উৎপত্তি হয় কিরপে? সব্বত্র যে সংযোগ ও বিয়োগ 
দেখিতে পাওয়৷ যায়, তাহার কারণ কি? জগতে যে শক্তির ক্রীড়া প্রত/ক্ষ করা যায়, 
হেরাক্রিটায়্‌ অগ্রিকে তাহার কারণ বলিয়াছিলেন ; কিন্তু এষুপিডক্লিজের মতে অগ্নি মৌলিক 
দ্রব্যসমূহের মধ্যে একটিমাত্র, সুতরাং তাহাদ্বারা উৎপত্তি ও ধ্বংসের সন্তোঘজনক ব্যাখ্যা 
কর! সম্ভবপর নহে । এইজন্যই তৌতিক দ্রব্যে গতির ব্যাখ্যার জন্য এমুপিডক্লিজ ভৌতিক 
পদার্থের অতিরিক্ত তত্তের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তৌতিক পদার্থের যেমন দংযোগ 
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আছে, তেমনি তাহাদের বিশ্বেঘণও আছে । জীবের উৎপত্তির সময় তাহারা সংযুগ্ত হয়, 
মৃত্যুতে বিশ্রিষ্ট হয়। সুতরাং এযৃপিডক্লিজ গতির দুইটি কারণের কল্পনা করেন-_রাগ+ 
ও স্বেঘ২ | মৌলিক দ্রব্যগুলি সকলেই এই দুই শক্তির প্রভাবাধীন | রাগ-কর্তৃক তাহাদের 
সংযোগ ও দ্বেষ-কর্তৃক বিয়োগ সাধিত হয়। এই দুই শক্তি মৌলিক দ্রব্যের গুণ নহে, 
তাহারা স্বতশ্ব পদার্থ। প্রকৃতির সর্বত্র এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ঘ চলিতেছে । কখনও 
রাগ প্রবল হয়, কখনও বা ছেঘ। যখন দেহের সমস্ত অঙ্গ রাগের প্রভাবে মিলিত হইয়া 
পরম্পরের সহযোগিতা করে, তখন জীবনে পরিপূর্ণ রাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেঘের 
প্রভাবে তাহাদের এঁক্যতান ছিনু হহয়। যখন তাহার! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন জীবন- 
তরঙ্গ ভগ হইয়া যায়। ভৌতিক পদাথ চতুষ্টয়ের মতে রাগ ও দ্বেষও শাশবত। সুতরাং 
এমৃপিডক্লিজের মতে শাশৃত তত্র সংখ্য। ছ্য়টি। 

জগতে পধ্যায়ক্রমে রাগ ও দ্বেঘের প্রভাবের হাস ও বৃদ্ধি হয়। জগতের পরিবর্তন- 
রাজির মূলে ঝ|হারও উদ্দেশ্যমূলক প্রুচে?। নাই ; তাহার! নিয়ন্বিত হয় যদৃচছাও ও নিয়তি৪- 
দ্বার । রাগ ও দ্বেঘের প্রতাব চক্রের মত পরিবর্তনশীল। রাগ যাহাদিগকে সংযুক্ত করে, 
দ্বেঘ তাহাদিগকে বিষুক্ত করে ; দ্বেঘ যাহাদিগকে বিষুঞ্জ করে, রাগ তাহাঁদিগের সংযোগ 
বিধান করে। আদিতে রাগেরই রাজত্ব ছিল। তখন ক্ষিতি, অপৃ, তেজ: ও মরুৎ 
সম্পৃণ এঁক)বদ্ধ ছিল বলিয়। স্থষ্টির সম্ভব হয় শাই। দ্বেঘের আবির্ভাবের ফলে তাহাদের 
এক্যবন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে, এবং তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে । কিন্ত রাগের 
শক্তি সম্পূণ পধ্যুদস্ত ৷ হওয়ায় বিচ্ছেদ সম্পূণ হইতে পারে নাই। তখন বিশরের স্থষ্টি 
হইল। সীমাবদ্ধ-ছ্বেঘ-কর্তৃক অংশতঃ বিচ্ছ্চ হইলেও, বিভিগন অংশ তখন সমগ্রতাবে 
একীভূত ছিল। যখন রাগ সম্পৃণ” পরাভূত হুয়, তখন বিচ্ছেদও সম্পূর্ণ হয়, এবং বিশ্ব 
'বংসপ্রাণ্ড হয়। প্রলয়ের পবে রাগ শঞ্ডিস্চয় করিয়। আবার গ্রবল হইয়া উঠে, তখন 
শুতন স্থষ্টির আরন্ত হয়। এইবপে চক্রবৎ বিশ্বের স্থ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে । 

এমৃপিডক্লিজের মতে জগত গোলাকার । সতাযুগে দ্বেঘ ছিল এই গোলকের বাহিরে, 
রাগ ছিল ভিতরে । ক্রমে দ্বেঘ ভিতরে প্রবেশ লাভ করে এবং রাগ বহিষ্কৃত হয় | আবাব 
রাগ ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বেঘকে বহিষ্কৃত করে । বিশ্বের ইতিহাস অভিব্যক্তির ইতিহাস, 
সংঘর্ষ ও সঙ্গতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের ইতিহাস । 

মানব বিশ্বগোলকের প্রতিরপ। মৌলিক চারিটি পদাখ" তাহাতে সম্মিলিত হইয়া 
রাগ ও ছ্েঘের অধীনে আসে ; মানব নিজেও রাগ ও দ্বেঘের প্রভাবের অধীন। বিশ্বের 
মূল উপাদানে গঠিত বলিয়া মানুঘও বিশ্বের প্রতে)ক দ্রব্য প্রতক্ষ করিতে সমর্থ । স্বরূপে 
আমরা যাহ1, তাহাই আমরা জানিতে পারি। সদৃশ পদাখ -কর্তৃক সদৃশ পদাথ জ্ঞাত হয়। 
ক্ষিতিদ্বারা আমরা ক্ষিতিকে জানি, জলের ছারা জলকে, বাযুদ্ধারা বায়ুকে এবং অগ্সিন্বারা৷ 
অগ্নিকে | প্রেমস্থারা আমরা প্রেমকে জানি, বিদ্বেঘদ্বারা বিদ্বেঘকে ।% 
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* “সদৃশ বস্তার সদৃশ বস্ত জানা যায়,” এম্‌পিডক্লিজের এই মত দৃশ্যত: নিতান্তই স্থল হইলেও, 
ইহার মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা বল! যায় না। বিশু, ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ ও মরুৎ এই চারি উপাদানে 
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এষ্পিডক্লিজ ঈশৃরতত্বেরও আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরকে তিনি পবিত্র, বাক্যের 
অতীত চিৎপদাথ ৯ রূপে বণনা করিয়াছেন। দ্রুতগামী চিন্তাদ্বারা ঈশৃর সমগ্র বিশ্বে 
পরিভ্রমণ করেন। কিন্ত বিশ্বের অপরিহার্য অংশরূপে এমৃপিডক্লিজ ঈশৃরের কল্পনা করেন 
নাই। জীবনের অন্যান্য ক্রিয়ার শ্যায় চিন্তাকে২ও তিনি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সংযোগ হইতে 
উৎপন্ন মনে করিতেন। আত্মাকে তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু বলিয়া মনে করেন নাই, 
কিস্ত আশ্চর্যের বিঘয়, পাইথাগোরাসের মতই তিনি জন্মীস্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন, এবং 
তাহার স্বকীয় বিভিনু জন্মের কথাও বলিয়াছেন। এক জন্মে তিনি কৃন্ডীর, অন্য জন্মে 
মৎস্য, তাহার পূর্বে পক্ষী ছিলেন। এক জন্মে যে তিনি গুলা ছিলেন, তাহাও 
বলিয়াছেন। 

এমৃপিডক্লিজ কেবল দাশ নিক ছিলেন না, তিনি বিজ্ঞানেরও চচর্চা করিয়াছিলেন । 
তিনিই প্রথমে বায়ুকে একটি স্বতন্ত্র পপাথ” বলিয়। আবি্ষার করেন। ইহার প্রমাণ এই 
ভাবে দিয়াছিলেন : 

যখন কোশও একট শুন্য জলপাব্র উপড় করিয়া জলের মধ্যে স্বাপন করা যায়, তখন 
দেখ! যায় পাত্রের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে ম। | পাত্রের মধ্যস্থ বাতাসই জলের 
প্রবেশে বাধা দেয়। তিনি কেন্দ্রান্গ শক্তির বিষয়ও অবগত ছিলেন। দড়ি-বাধা 
একাটি জলপূণ” পাত্র যদি' দড়ি ধরিয়। চারিদিকে ঘোবানে। যায, দেখ। যায়, পাত্রের জল 
পড়িয়। যায় না। ইহা৷ হইতে কেন্দ্রাভিমুখী গতির পরিচয় পাওয়। যায়। 

উত্ভিদ্-জগতে যে স্ত্রী-পুরুঘ ভেদ আছে, তাহা এমৃপিডক্লিজ জানিতেন। অভিবাক্তি 
ও যোগ্যতমের স্থিতিসন্বন্ধেও তাহার একটা স্থূল মত ছিল। তিনি বলিয়াছেন: প্রথমে 
অসংখ্যজাতীয়, অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট জীবসকল পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। গ্রীবা- 
জীন মস্তক, স্কন্ধহীন বানু, কপালবিহীন চক্ষু, শরীরের বিভিন্ন অংশ-_ঘুরিয়। বেড়াইতেছিল, 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য । এই সমস্ত অঙ্গের যদৃচ্াক্রমে মিলনের ফলে 
ভীঘণাকৃতি জীবসমূহের উৎপত্তি হুইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও ছিল বহু বাহ, 
কাহারও মুখ ছিল একদিকে, বক্ষ তাহার বিপরীত দিকে ; কাহারও ছিল মানুঘের মুখ, 


গঠিত। আমাদের দেহেরও এই চারি উপাদান; এইজন্যই বিশ্বের জ্ঠানলাত আমাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হইয়াছে। ইহাই এমৃপিডক্লিজ বলিয়াছেন। এইভাবে পৃকাশিত হইলে, এই মতের কোনও মুল্য আছে 
বলা যায় না। কিন্ত সার উইলিয়াম হ্যামিলুটন ইহাকে রূপাস্তরিত করিয়া ইহার উপরই তীহার পৃতি- 
রূপক পৃত্যক্ষবাদের (1391):9891,6915০ ১৪17০010119) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের 
মনের সহিত বাহ্য বস্তর কোনও সাদৃশা নাই; জ্ুতরাং বাহ্য বস্তব সহিত যনের সংস্পর্শ হইতে পারে 
না। মনের সহিত সংস্পর্শ হয় বাহ্য বস্তর পৃতিকপের (1008898 )। এই সকল পৃতিরূপ মানসিক 
ৰস্ত; এবং ইহাদেরই জ্ঞান মনে উৎপনূ হয়। তাহারা মনের সদৃশ বলিয়াই এই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর 
হয়। বাহ্যবস্ত জড়, মন হইতে সম্পূর্ণ ভিনূ, বিজাতীয় পদার্থ ; সেইজন্য তাহাদের অব্যবহিত জ্ঞান 
হওয়। সম্ভবপর নহে। ভ্ঞান হয় তাহাদের পৃতিরূপের। ডাঃ রীডু হ্যামিলুটনের এই মতের খওডনের 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
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পশ্ডর দেহ ; কাহারও শুর মুখ, মানুঘের দেহ। স্ত্রী-পুরুঘ উভয়ের প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবও 
ছিল। এই সমস্ত জীবের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সামান্য কয়েকটি টিকিয়৷ থাকে । 

চন্দ্রের যে নিজের জ্যোতি নাই, অন্যের জ্যোতিতে চন্দ্র আলোকিত হয়, তাহা 
এম্পিডক্রিজের জানা ছিল। ুর্য7সন্বন্ধেও তাহার অনুরূপ ধারণা ছিল। আলো আসিতে 
যে সময় লাগে, তাহা তিনি জানিতেন, এবং পৃথিবী ও সূর্ষ্যের মধ্যস্থলে চক্রে অবস্থিতির 
জন্য যে সূর্যগ্রহণ হয়, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। 

ইটালীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । প্লেটো ও আরিষ্টটল্‌ উভয়েই তীহার 
প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাতন্ত্র-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 

পৃব্বে উক্ত হইয়াছে, এয্পিডব্লিজ আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিতেন, কিস্ত 
সময়ে সময়ে পাপের জন্য অনুতাপও করিয়া ছেন। তিশি লিখিয়াছেন, বহু জন ধরিয়া 
যাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে, দেবতাদিগের মধ্যে তাহারা চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী 
হয়।* তাহারাই পরে পুথিবীতে ধর্মগুরু, কবি, চিকিৎসক অথবা নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। পরে তাহার মানবীয় দুঃখকট ও অদৃষ্টের কশাঘাত হইতে যুপ্ত হইয়া দেবতাদের 
সঙ্গে আনন্দে বাস করে। . 

সত্তা ও শক্তি২ দুইটি পদাখ+| জভ্তা নিশ্চল, নিব্বিকল্প । শক্তি গতি ও পরিবর্তনের 
জননী । এলিয়াটিকগণ কেবল সত্তাই স্বীকার করিয়াছিলেন, শক্তি স্বীকার করেন নাই । 
তাহাদের মতে শক্তির পরিচায়ক গতি ও পরিবর্তনের অস্তিত্বই নাই। জগতে যে পরিবর্তন 
দেখা যায়, তাহা অলীক মায়া | হেরাক্রিটাস্‌ গতি ও পরিবর্তন ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন নাই। অবিনশ্বর সত্তা তিনি কোথাও দেখিতে পান নাই। এমৃপিডক্লিজ 
এই দূই মতের সমনৃয়-বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি মমনৃয়বাদী বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছিলেন | তিনি সত্তা ও শক্তি উভয়ই স্বীকার করিয়াছিলেন । তাই জগতের 
উপাদানেরও সঙ্গে গতি ও পরিবর্তমের মূল রাগ ও ছেঘ নামে দুইটি তত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন । তীহার ব্রল্নাগগোলক নিশ্চল সত্তা | তাহার মধ্যে রাগ ও ছেঘ প্রবেশ করিয়া 
গতি 'ও পরিবর্তন উৎপন্র করে। এলিয়াটিকদিগের মূল এক পদার্থ তাহ:র হস্তে চারি 
পদাথে” পরিণত হইয়াছিল । এই চারি পদাথ এলিয়াটিক একের মতই স্থিতিশীল€ । 
সেই স্থিতিশীলতা দূর করিবার জন্য রাগ ও দ্বেঘের কল্পনা । পরমাণুবাদিগণের হস্তে এই 
কল্পনা কতদূর পরিবন্তিত হইয়াছিল, পর পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাইব। 


| ৭ ] 
পরমাণুবাদ 


পরমাণুবাদিগণ এম্পিডক্লিজের মতো এলিয়াটিক ও হেরাক্লাটিক তত্ের মধ্যে সমন্বয়ের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের সমনুয়-প্রণালী এমুপিক্লিজের প্রণালী হইতে ভিন্ন 
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8০ পাশ্চাত্য দশর্নের ইতিহাস 
প্রকারের। লিউকিপ্পাস্‌ ও ডেমোক্রিটাস্‌_ পরমাণুতত্তের আবিষর্তাী। লিউকিপ্পাস্‌ 


ডেমোক্রিটাসের পর্ববর্তী। - তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। - কেহু কেহ তাহার 
অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু আরিষ্টটল্‌ তাহাকেই পরমাণুবাদের আবিষবর্তা বালিয়া 
উল্লেখ ঝরিয়াছেন। দর্শনের জণ্মভূমি মিলেটাস নগরে সম্ভবতঃ তিনি জন্মগ্রহণ করিয়- 
ছিলেন। তিনি কোন গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা অ।নশ্চিত। সম্ভবতঃ আরিষ্টটল্‌ 
তাহার শিষ্য ডেমোক্রিটাসের নিকট হইতেই তাহার মত অবগত হইয়াছিলেন। 

ডেমোক্রিটাস, ৪২০ খু পূ. অব্দে থ্রেস প্রদেশে আবদেরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতামাতা সঙ্গতিপণনু ছিলেন । তিনি বহু দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং বহু গ্রশ্থ 
লিখিয়। গিয়াছেন। তাহার বক্ত তাশক্তি অসাধারণ ছিল । সিসিরো প্রেটোর বক্ত তাশক্তির 
সহিতু তাঁহার বক্তুতাশক্তির তুলনা করিয়াছেন। ১০৪ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
সেলার১ বলিয়াছেন যে, পৃর্ববত্তী ও সমসাময়িক দাশ নিকদিগের অপেক্ষা তাহার পাঙিত্য 
অধিক ছিল, এবং সূক্ষ্ম বিচারশভ্িতেও তিনি ত'হাদিগের অধিকাংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 

ডেমোক্রিটামু সক্বেটিঘ ও সোফিষ্টদিগের সমসাময়িক ছিলেন। সোফিষ্ প্রোটা- 
গোরাষ্‌ যখন এথেন্সে গমন করেন, তখন এখেশবাসিগণ তাহাকে আগ্রহের সহিত অভ্যর্থ না 
করিয়াছিল। কিন্তু ডেমোক্রিটাষ লিখিয়াছেন, তিগি যখন এথেন্সে গিয়াছিলেন, তাহাকে 
কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহার দর্শন বছ দিন৷ যাবত এখেন্সে অবজ্ঞাত ছিল। 
প্রেটো কোখাও ডেমোক্রিটাসের নাষ্লে উলেধ করেন নাই। একজন গ্রন্থকার লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, ডেমোক্রিটাসের উপর প্লেটোর এতই অশ্বদ্ধা ছিল যে, তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, তাহার সমস্ত গ্রন্থ পোড়াইয়৷ ভগ্মসাৎ করিলেই ভাল হয়। 

আরিষ্টটল্‌ পরমাণুবাদ-সন্বন্ধে বলিয়াছেন : 

এলিয়াটিকগণ পদাখের বহুত্ব 'ও গতি স্বীকার করিতেন না। কেন-ন।, শুন্য দেশের ২ 
কল্পনা ব্যতীত বহুত্ব ও গতির ধারণা হর না। কিন্ত শুন্য দেশের ধারণা করা অসম্ভব । 
লিউকিপপাস্‌ স্বীকার করেন যে, শুন/ দেশ ন। থাকিলে গতির সম্ভব হর না । কিন্ত গতি 
ও পরিবর্তনের অস্তিত্ব অস্বীকার কর। যখন অসম্ভব, তখন পুর্ণ দেশের৩ পার্শে শুন্য দেশের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই, তাহার মতে, গতি ও পরিবর্তনের অস্তিত্ব রক্ষা কর। যায়। জুতরাং 
পারমেনিদিসের বন্ধহীন গতিহীন সম্ভার একত্বের স্থলে পরমাণুবাদিগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্রব্য 
স্বাপণ করিয়াছিলেন । এই দ্রব্যগুলি এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষন্থারা তাহাদিগকে দেখ অসন্তব। 
তাহারা সকলেই গুণে সদৃশ, কিন্তু পরিমাণে বিভিশ্ব। শুন্য দেশে তাহারা বিচরণ করে । 
তাহাদের সংযোগ, বিয়োগ ও পরম্পরের উপর ক্রিয়ার ফলে বাস্তব জগতের উৎপত্তি ও 
স্থিতি ।'' 

উপরি-উদ্ত সুক্ষ ও অদৃশ্য দ্রব্যগুলিই পরমাণু । পরমাণুবাদিগণের মতে জগৎ এই 
সমস্ত মৌলিক অবিভাজ্য, অবিকার্ধ) পরমাণুদ্বারা গঠিত। তাহারা সকলেই এক-গুণ- 
বিশিষ্ট, কিন্ত তাহাদের পরিনাণ (ওজন, আকৃতি ও আরতন) বিভিন্ন । জড় দ্রব্যের 
তাহারা অবিভাজ্য অংশ। যেটুকু স্থাশ ব)াপিয়৷ তাহারা থাকে, তাহার সমস্তটুকই তাহাদের 


লা কাজ পপ পপ শপ এ জপ পপ সস জা ২০০০ পপ শপ আতপ নত 
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হারা ব্যাপ্ত, মধ্যে অবকাশ লাই। চাপ দিয়া তাহাদিগকে ছোট করা যায় না। পরমাণু 
দিগের পরম্পরের মধ্যে অবকাশ আছে। পরমাণুদিগের পরিমাণ যদিও বিভিপ্ব, তাহ- 
দিগের মধ্যে গুণের ভেদ না থাকায়, পারমেনিদিসের বিশুদ্ধ সত্তার তাহারা সমধন্মাঁ - কিন্তু 
এফ্পিডক্লিজের চারিটি মূল পদাথ গুণে বিভিনু বলিয়া তাহাদেব সহত তাহাদের মিল নাই। 
পরমাণুবার্দীদিগের মতে বিশ্বে পরিমাণের বিভিন্রতা আছে, কিন্ত অন্য কোনও বিভিনৃতা 
নাই। গুণের বিভিনুতী৷ যাহা লক্ষিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ান্থারা উৎপন, তাহার বাস্তবতা 
নাই । 

জড়ের সূষ্ম্তম অবিতাজ্য অংশরূপে স্বকীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক 
পরমাণুকে অন্য পরমাণু হইতে পৃথক হইয়৷ স্বকীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থ।কিতে হয়। 
এই' পাথ ক্যরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ -বিভিনুঁ-ধর্্ম বিশিষ্ট অন্য পদার্থের আবশ্যক, যাহা প্রত্যেক 
পরমাণুর সীমা নিদিষ্ট করিয়৷ বাখে। এই পদার্থ ই শুন্য দেশ; বিভিনু পরমাণুর মধ্যে 
ইহার অবস্থিতি। ইহাই এক পরমাণুকে অন্য পরমাণু হইতে পৃথক্‌ রাখে । আরিষ্টটল্‌ 
বলেন, লিউকিপ্পায্‌ ও ডেযোক্রিটায়্‌ পূর্ণ" ও শশূন্য' দই পদাথের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 
প্রথম পদার্থকে তাহারা সৎ১ ও দ্বিতীয় পদার্থ কে অসৎ+ বলেন। সুতরাং অসতের অস্তিত্বও 
তাহারা স্বীকার করেন। প্ল্টার্ক* বলেন, ডেমোক্রিটাসের মতে অবস্তঃ অপেক্ষা অধিক 
সত্য কিছু নাই। বস্তর সংখ্যা অগণ্য। তাহাদের টিনা অবিতাজ্য। তাহাদের 
মধ্যে শুন্য দেশ থাকিতেই হইবে ; সুতরাং পূর্ণ ও শুন্য দেশ যেমন পরস্পরবিরোধী, তেমনি 
পরস্পরসাপেক্ষ। পূর্ণ দেশ সখ, শুন) দেশ অসৎ। | 

এৃপিডক্লিজের মতে জগতের উপাদাশ ক্ষিতি, অপৃ, মরু, ও অগ্নি স্বরূপতঃ গতি- 
হীন। তাহাদের যধ্যে যে গতি ও বিকার লক্ষিত হয়, তাহার কারণস্বরূপ এয্পিডক্লিজ 
রাগ ও দ্বেষ নামে দৃইটি নৃতন তত্র কল্পনা করিয়াছিলেন । ডেমোক্রিটায্‌ ক্ষিতি, অপৃ, 
মরুৎ ও অগ্নির স্থলে বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনবিশিষ্ট অসংখ্য পরমাণুকে জগতের উপাদান 
বলিয়াছেন। এই পরমাণুদিগের স্বভাবের মধ্যেই গতি ও বিকারের কারণ নিহিত আছে, 
ইহাই তাহার মত। পরমাণুদিগের সংযোগ ও বিয়োগের ফলে চেতন ও অচেতন বিভিনু 
রূপের উৎপত্তি হয়। পরমাণুর্দিগের মধ্যে অবকাশের অস্তিত্ববশত:ই সংযোগ ও বিয়োগ 
সম্ভবপর । আবার তাহারা যদি নিশ্চেষ্ট হইত, তাহা হইলেও সংধোগ ও বিয়োগের সম্ভাবন! 
থাকিত না। তাহারা স্বভাবত:ই গতিশীল এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ 
আছে বলিয়াই, সংযোগ ও বিরোগ সম্ভবপর হয়। 

আরিষ্টটল্‌ বলেন, পরনাণুবাদীদিগের মতে পরমাণুদিগের মধ্যে তাপের ও ভারের 
তারতম্য আছে। অগ্নির উপ্দাদানদ গোলাকৃতি পরমাণুর তাপই সর্বাপেক্ষা বেশী । পর- 
মাণুদিগের কোনটি অপেক্ষাকৃত ভারী, ফোনটি লঘু। কিস্তু ভারের তারতম্য পরমাণু- 
বাদিগণ প্রথমে স্বীকার করিতেন কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পরমাণুগণ যে গতিশীল, 
চিরকালই গতিবিশিষ্ট, এ সন্বন্ধে পরচাণুবাদের ভাঘ্যকারদিগের মধ্যে মতভেদ দাই ; কিন্তু 
আদিতে তাহাদের যে গতি ছিল, তাহার প্রকাতিসন্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও 
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মতে পরমাণুগণ চিরকালই নিম্রীভিমুখে পতিত হইতেছে ; ভারী পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত 
লঘু পরমাণু অপেক্ষা ভ্রততর গতিতে পড়িতেছে। সেইজন্য তাহাদের সঙ্গে লঘুতর পরমাণু- 
দিগের সংঘর্ধ ঘটে, এবং সেই সংঘর্ষের ফলে পরমাণুগ্ুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তী 
কালে এপিকিউরাস্‌ যে এই মত পোঘণ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু বারট্রাও 
রাসেল বলেন, লিউকিপ্পাম্‌ ও ডেমোক্রিটাসের মতে পরমাণ্ুদিগের ওজন ছিল না। তাহাদের 
মতে পরমাণুগণ স্বভাবত:ই চঞ্চল এবং যদৃচ্ছাক্রমে এদিক ও'"দক্‌ ছুটাছুটি করিতেছে । 
ডেমোক্রিটাস্‌ বলিয়াছেন, অসীম শূন্যে উপর নিচু বলিয়া কিছু নাই ; নিবাত স্থলে সূর্য)কিরণে 
যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু চলন্ত অবস্থার দেখা যায়, পরমাণু গতিও তেমনি । পরমাণুদিগের 
সংবর্ধের ফলে আবর্তের স্থাষ্টি হয়; এই আবর্ত হইতে গতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
এই গতি হইতে নানাবিধ দ্রব্যের উৎপতি হয়। 

পরমাণুবাদিগণ জগতের সমস্ত ঘটনাই যদৃচছার১ ফল বলিয়া বণনা করিয়াছেন বলিয়া 
তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কিন্তু তাখাবা প্রকৃতপক্ষে নিয়তিবাদী ছিলেন। 
তাহাদের মতে কারণ ব্যতীত কিছুই ঘটে না| কোনও ঘটনা যে বিনা কারণে যদৃচচ্ছা- 
বশত: ঘটতে পারে, ইহা ডেমোক্রিটায্‌ স্পট্টই অস্বীকার করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম- 
অনুসারে যাবতীয় ঘটন৷ সংঘটিত হয়, এবং প্রত্যেক ঘটনাই অবশ্ন্তাবী২ । জগৎ আদিতে 
যাহা ছিল, তাহা হইতে বর্তমান অবস্থার উদ্ভব অবশ্যন্তাবী ; কিন্তু আদিম অবস্থা জগতের 
কেন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে লিউকিপ্পাসৃকোনও কারণের নির্দেশ করেন শাই। এই অবস্থার 
কারণস্বরূপে তিনি যদ্‌চছার নিদ্রেশ হয়তো করিয়াছিলেন। কিন্ত জগতের আ-বর্তাবের 
পরে তাহার পরবর্তী প্রত্যেক অবস্থাই যান্ত্রিক নিয়মদ্বারা৩ নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহাই তীহার মত। 
লিউকিপ্পাস্‌ ও ডেমোক্রিটাসু পরমাণুদিগের প্রাথমিক গতির কারণ নির্দেশ করেন নাই বলিয়া 
আরিষ্টটল্‌ তাহাদের ব্রটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকারণ-সম্বদ্ধের একটা আরন্ত 
থাকিবেই, এবং যেখানেই সেই সন্বন্ধের আরম্ভ হউক না কেন, আদি কারণের কোনও কারণের 
নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে। কোনও স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্বও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলেও সেই স্থ্ষ্টিকর্তার কোনও কারণ নির্দেশ করা অসম্তব। বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরমাণুবার্দিগণের মতের যতটা মিল আছে, ততটা প্রাচীন কোনও মতের নাই। 

স্থষ্রর মুলে কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া, পরমাণুবাদিগণ স্বীকার করেন নাই। 
পরমাণুতে গতিসঞ্চারের জন্য, এবং তাহাদের সশ্রিবেশের জন্য কোনও বুদ্ধিমার পুরুঘের 
প্রয়োজন তাহারা উপলব্ধি করেন নাই। পবমাণুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল, সুতরাং তাহাদের 
গতির কারণস্বরূপ অন্য কোনও তত্র প্রয়োজন নাই। তাহাদের স্ষ্টির পরে তাহাদের 
বিভিন সন্নিবেশ তাহাদের স্বরূপদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । উদেশা বলিতে ভবিষ্যতের এমন 
ঘটনা বোঝার, যাহার সংঘটনের জন্য পৃরর্ববর্তী কোনও ঘটন। সংঘটিত হয়। মানুঘের 
ইচছাকৃত কার্ধ্য এইরূপ উদ্দেশ্যছ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে পরমাণুবাদিগণ 
কোন উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করেন নাই। কোন্‌ নিয়মানুসারে জাগতিক ব্যাপারসকল 
সংঘটিত হয়, তাহারা তাহারই সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেদ | এই সম্বন্ধে রাসেল 
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লিখিয়াছেন, “উদ্দেশ্যের প্রশ্ন সৎ-পদার্থে র১ বিশিষ্ট অংশসম্বন্ধে করা যাইতে পারে, কিন্তু 
সমগ্রসন্বন্গে এরূপ প্রশ্শের অবকাশ নাই। জগতের উদ্দেশ্যমুলক ব্যাখ্যায়, এক জন সৃষ্টি 
কর্তার কল্পনা করিতে হয়। সেই স্ষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য প্রকৃতির কাধ্যদ্বারা সাধিত হইতেছে, 
ইহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্ত স্থট্িকর্তার কল্পনাহ্বারাও কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয় না, 
'কেন'র শিবৃত্তি হয় ন। তিনি আছেন কেন? কোন্‌ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহার অস্তিত্ব ? 
সে উদ্দেশ্য কাহার? এই প্রশের সন্তোঘজনক অথ” করিতে হইলে, মনে করিতে হইবে, 
সবষ্টিকর্তাকেও কোনও বিশেষ উদদেশ্যসিদ্ধির জন্য স্থা্টি করা হইয়াছে ; অর্থাৎ স্ষ্টিকর্তারও 
একজন স্থষ্টিকর্তার কল্পনা করিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পদার্থের 
আত্যন্তরীণ অংশের সন্বন্ধেই উদ্দেশ্যের অধতারণা করা সম্ভবপর, সমগ্র সৎপদার্থ সম্বন্ধে 
নহে। জগতের যাণ্রিক ব্যাখ্যাসম্বন্ধেও এ এক কথাই প্রযোজ্য । কোনও বিশেষ 
ঘটনার কারণরূপে পুর্ববস্তী কোনও ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । শেঘোক্ত ঘটনার 
কারণস্বরূপ তাহার পূর্ববন্তী ঘটনান্তরের উল্লেখ সম্ভবপর । এইরূপে অনবস্থা চলিতে 
থাকিবে । কিন্ত সমগ্র জগতের কারণ কি, বলিতে হইলে একজন স্বয়ন্ত স্থষ্টিকতার উল্লেখ 
করিতে হয়, যিনি জগ্গৎযোনি, কিন্তু স্বয়ং অযোনি। প্রত্যেক প্রকারের কারণেরই প্রারন্ত 
স্বীকার করিতে হইবে । তাহার কারণসম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পরমাণু- 
বাদিগণ যে পরমাণুদিগের চঞ্চলতার কারণ নির্দেশ করেন নাই, ইহ তাঁহাদের ক্রাটি বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে না। 

ইন্দ্রিয়ানুভাতি বা সংবেদনত৩-সম্বঞ্জে পরমাণুবাদীদিগের মত উল্লেখযোগ্য । বর্তমান- 
কালে অনেকে এই মতাবলম্বী। সংবেদন সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। ইহা সম্পূণ নির্ভর 
করে ইন্দ্রিয়ের উপর | কোনও দ্রব্য যে মিষ্ট অথবা তিক্ত, উষ্ণ অথবা শীতল, লঘু অথবা 
ভারী বলিয়। বোধ হয়, তাহার কারণ ইহা নহে যে, উক্ত দ্রব্য স্বরূপত: এরূপ ; বাহ্য দ্রব্যের 
সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগের (মাত্রাম্পর্শ) ফলে, আমাদের মনে যে অনুভূতির 
উদ্রেক হয়, তাহাই উহার কারণ। এই মতের আধুনিক ব্যাখ্যাতাগণের মতে বাহ্য দ্রব্যের 
মধ্যে আমাদের অনুভূতির অনুরূপ গঢ় গুণের অস্তিত্ববশতঃই আমাদের অনুভুতির উৎপত্তি 
হয়। কিন্ত প্রাচীন পরমাণুবাদিগণ বাহ্য দ্রব্যে গুণের বিতেদ স্বীকার করিতেন না । 
তাহাদের মতে পরিমাণগত৪ তেদের জন্যই বিতিন্ন প্রকারের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। পরিমাণ- 
গত ভেদবশত:ঃ ইন্দ্রিয়ের উপর বিভিন্ু দ্রব্যের ক্রিয়ার প্রকৃতি বিতিনু হয়, এবং সেই 
বিভিন্তাই অনুভতির বিভিনুতার কারণ। 

প্রত্যক্ষের কর্তী মন অথব৷ জীবাত্বা ডেমোক্রিটাসের মতে পরমাণুদ্বারা৷ গঠিত। এই 
সমস্ত পরমাণু সব্বাপেক্ষা সৃক্, মস্যণ ও চঞ্চল। অগ্নির উপাদান যে সমস্ত পরমাণু, তাহারা 
জীবাত্বারও উপাদাশ বলিয়া তিনি এই সমস্ত পরমাণুকে 'আগ্নেয় পরমাণু' নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। আগেয় পরমাণসকল বিশ্বের সব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যাবতীয় 
চেতন পদার্ে” তাহার বর্ত মান, কিন্তু মানবশরীরেই তাহারা অধিক সংখ্যায় মিলিত হইয়াছে । 
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বাহ্য পদাথ” হইতে এক প্রকার পদাথ” নির্গ ত হইয়া ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিয়৷ তাহাতে গতির 
স্থষ্টি করে, এই গতি আগ্রেয় পরমাণুতে সংক্রামিত হয় । বাহ্য দ্রব্য হইতে নিগ ত পদার্থকে 
ডেযোক্রিটায়্‌ প্রতিকৃতি' নাম দিয়াছেন। তাহাদিগকে বাহ্য পদার্ধের অতি সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি 
বলিয়াই তিশি মনে করিতেন। আগ্রেয় পরমাণুর উপর অক্কিত তাহাদের প্রতিরপই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। অথবা বল! যাইতে পারে যে, বাহ্য দ্রব্য হইতে নির্গ ত তাহাদের সূক্ষ্ম প্রাতিকৃতি 
ইন্দ্রিয়ের উপর পতিত হইয়া আগ্রেয় পরমাণুতে যে চঞ্চলতার স্থষ্টি করে, তাহাদ্বারাই বাহ্য 
পদার্থের জ্ঞান জন্মে । ডেমোক্রিটাসের জড়বাদ এইরূপে জ্ঞানকে জড়ের সহিত জড়ের 
স্পশ দ্বারা ব্যাখ্য। করিয়া জড়ের ক্রিয়ায় পরিণত করিয়াছে । জড় হইতে বিভিন্ন কোনও 
পদার্থের উল্লেখ এই ব্যাখ্যায় নাই । এই মতত্বারা প্রাচীন দর্শন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত 
হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইংরাজ দার্শনিক লকৃ এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন । 
প্রেটোর বিজ্ঞানবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী | 

মানবজাতির ইতিহাসে ডেমোক্রিটাসের স্থান অতি উচেচ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
তাহার পরমাণুবাদ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাকে আধুনিক রসায়ন এবং তৎ- 
সংশ্লিষ্ট শান্রসকলের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাহার পৃব্রে জগতের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার চেষ্টা আর কেহই করেন নাই | দাশ নিক জগতে তাহার স্থান প্রেটো ও আরিষ্টলের 
সমান। বহি:স্থ কোনও শক্তির কল্পনা না করিয়া জড়ের স্বকীয় গুণদ্বারা তাহার কার্যে 
ব্যাখ্যার চেষ্টা পরমাণুবাদের প্রধান গৌরব। প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের আবিষ্কারের ফলে 
পরমাণুবাদের রূপ কথক্চিং পরিবত্তিত হইলেও, ইহার মূল সত্য এখন পধ্যস্ত অস্বীকৃত হয় 
নাই। ডেমোক্রিটায্ই প্রথমে জগতের শঞ্জিমূলক * ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেন। জগৎ 
যে অতি সৃক্ষ্ম-অণুপুঞ্ধদ্বারা গঠিত, এবং যাবতীয় দ্রব্যই যে কাধ্যকারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দর্শ নে 
এই দুইটি তাহার প্রধান দাশ। কিন্তু তাহার দর্শনে একটি বিঘম ক্রাটি রহিয়া গিয়াছে । 
তাহার পরমাণু এত সূক্ষ্ম যে, তাহারা অবিভাজ্য, এবং তাহারা কোনও স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান 
করে না। সুতরাং তাহাদের হইতে কিরূপে স্থানব্যাপী দ্রবোর উদ্ভব হইতে পারে, তাহার 
ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নাই। জগৎ হইতে উদ্দেশ্যমূলক কারণের২ নির্বাসন্ও তাহার 
দর্শ নের ক্রটি বলিয়া কথিত হয়| 
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* ভারতবর্ে ন্যায় ও বৈশেঘিক দর্শনে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়সূত্কু গোতমরচিত। 
বৈশেঘিকসুত্রের রচয়িতার নাম কণাদ। উভয়েই মহঘি বলিয়া কথখিত। তাহাদের মতে পরম অণু 
অর্থাৎ যাহার পরিমাণ ক্ষুদ্রত্ধের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্ত কল্পনা কর! যায় না, 
তাহাই পরমাণু। পরমাণু নিরবয়ব ; তাহার অংশ নাই। দুইটি পরমাণুর সংযোগে স্বযণুকের উৎপত্তি 
হয়। তিনটি ছ্ণুকের সংযোগে ব্র্যণুক বা! ব্রসরেঁণু জন্মে। রসরেণু পৃত্যক্ষ দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, 
কিন্ত পরমাণু অতীন্দ্িয়, পৃত্যক্ষের অযোগ্য। পরমাণুসকল ক্রিয়াবান (নিরবয়বঃ ক্রিয়াবান্‌ পরমাণুঃ)। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রীক পরমাণুবাদিগণের সহিত পরমাণুর শক্তিমত্া ও ক্রিম্াবস্তাসন্ন্ধে ভারতীয় 
পরমাণুবাদের মিল আছে। ন্যায়দর্শলে মনফেও পরমাণু বল! হইয়াছে। পরমাণু দ্বিিধ--ভুত পরমাণু 
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খ. পূ. 8৫০ অন্দে যবন দেশে ক্লাসোমির্‌ নগরে আনক্ষাগোরাস্‌ এক সন্ত্রস্ত বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেরিক্লিসের বন্ধু ছিলেন, এবং ত্রিশ বৎসর এথেন্সে বাস করিয়া- 
ছিলেন। এথেন্পে সভ্যতার উন্ৃতির জন্য পেরিক্লিসের চেষ্টার অন্ত ছিল না! এই 
কার্যে সহায়তার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি আনক্ষাগোরাররকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
সব্বত্রই দেখা যায়, যে-সংস্কৃতিতে মানুঘ অভ্যস্ত, তাহা অপেক্ষা উন্নততর সংস্কৃতির প্রবর্তনে 
তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে। এথেন্সেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পেরিক্রিসের বৃদ্ধা- 
বস্থায় তীহার শত্রগণ নানা দিক্‌ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। যে 
ফিদিয়াস্কে তিনি দেবমৃত্তিনিন্মনাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শক্রগণ বলিতে লাগিল, তিনি 
মৃত্তিনিন্্াণের জন্য প্রদত্ত স্বর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন । যাহারা পারমাথিক বিষয়ে নৃতন 
মত প্রচার করিত এবং ধর্থানুষ্ঠান করিত না, তাহাদিগকে বিচারালয়ে অভিযুণ্ত করিবার জন্য 
পেরিক্রিসের শত্রগণেক্ক চেষ্টায় আইন বিধিবদ্ধ হইল | সূর্য উজ্জল প্রস্তরখণ্ড এবং চঙ্জের 
দেহ মৃত্তিকানিন্মিত বলিয়া প্রচার করিতেছেন বলিয়া শত্রগণ আনক্ষাগোরাসের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারের ফল কি হইয়াছিল, জানা যায় নাই। জন্তবতঃ 
পেরিক্লিসের সাহায্যে আনক্ষাগোরাস্‌ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন । ইহার 
পরে তিনি যবন দেশে ফিরিয়৷ গিয়া তথায় একটি চতুণ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। 

আনক্ষাগোরাষ্‌ দাশ নিক হিসাবে খুব বড় না হইলেও দশ নের ইতিহাসে তীহার একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথমে এখেন্সবাসীদিগকে দশ নের সহিত পরিচিত করেন। 
প্রকৃতি'-নামক গ্রন্থে তিনি তাহার দার্শ নিক মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সক্রেটিসের 
সময়ে সে গ্রন্থেব বহুল প্রচার ছিল। তাহার দর্শ নের বিশেষত্ব দুইটি : (১) 4£7০9%১০০- 
?)6)৫-বাদ ও (২) 4/0%9 (প্রজ্ঞা)-বাদ। 

(১) এবৃপিডক্লিজ যাবতীয় দ্রব্যকে ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিটি ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । আনক্ষাগোরাসের মতে ইহারা মৌলিক দ্রব্য নহে, মৌলিক দ্রবোর 
সমবায়ে গঠিত যৌগিক দ্রব্য। জগতের মূল উপাদান অতি সৃক্ষ্, বহুবিধ ও সংখ্যায় 
অগণ্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, অস্থি প্রভৃতি যত দ্রব্য জগতে আছে, সমস্তই সেই মূল 


ও অভুত পরমাণ্‌। পাথিব, জলীয়, তৈজম ও বায়ব্যতেদে ভূত পরমাণু চতুব্বিধ। অতভূত পরমাণুর 
মধ্যে ভেদ নাই-_মন মাত্র । 

অণ্ো যাত্রা বিনাশিন্যো। দশার্থানাত্ত যাঃ স্মৃতাঃ, 

তাভিঃ সার্ধমিদং সব্বং সম্ভবত্যনুপৃব্বশ: | 
পঞ্চ মহাভূতের যে সকল সূক্ষ্ম অংশ এবং স্থুলভাগ, তৎক্রমে জগৎ স্থ হইল। টন এই শ্লোক 
(১1২৭) হইতে মনে হয় আকাশের পরমাণুর অন্তিত্বও ভারতে কেহ কেহ স্বীকার করিতেন। 

ভারতীয় পরমাণুবাদে পরমাণুদিগের মধ্যে গুণভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। চতুব্বিধ ভূত পরমাণু গুণে বিভিন্। 

অভূত পরষাণুও স্বতন্তরগুণবিশিষ্ট। 


৪৬ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


উপাদানগুলির সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেক দ্রব্যেই সকল জাতীয় উপাদান আছে, তাহার 
প্রত্যেক অংশেই তাহারা বর্তমান। যেংদ্রব্যে যে-জাতীয় উপাদানের সংখ্যার আধিক্য, 
তাহা সেইরূপ প্রতিভাত হয়। এই মূল উপাদানের নাম [3077101011091790 | 
যে-দ্রব্যে তাপের 1)010001010099-র সংখ্যা অধিক, তাহাই অগ্নি; যাহাতে অধিক- 
সংখ্যক শৈত্যের 1)017001010)97199 আছে, তাহ] বায়ু। আদিতে জগতের সমস্ত 
1010701010791199 একত্রিত ছিল। ইহারা সমস্ত দ্রব্যের বীজ, জগংস্থষ্টির পূর্ব 
হইতে বর্তমান, নিশ্চল, লক্ষ্যহীন। এই মতানুসারে জাগতিক প্রত্যেক দ্রব্াই এক একটি 
ক্ষুদ্র জগৎ, কেন-না, প্রত্যেক জাতীয় 170100101076712-ই তাহাতে বর্তমান। 
প্রত্যেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরে পরিণত হয় ; আত্যন্তিক ভেদ কোথাও নাই। 

কোনও স্বান যে শুন্য নহে, শুন্য দেশ বলিয়া কিছু নাই, এ বিষয়ে এমৃপিডক্লিজের সহিত 
আনক্ষাগোরাস্‌ একমত। 

(২) দরশনের ইতিহাসে আনক্ষাগোরাসের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার 
প্রজ্ঞাবাদই. তাহার কারণ । নিশ্চল 100)01011797199-তে গতিসঞ্চারের জন্য বহিতস্থ 
কারণের প্রয়োজন। এই কারণ আনক্ষাগোরাস্‌ আবিষ্কার করিয়াছিলেন প্রজ্ঞার১ মধ্যে ; 
এবং ইহার দাম দিয়াছিলেন “০৪ | আনক্ষাগোরাসের মতে উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়। 
কিছু নাই। যে সকল বস্ত আছে, তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেঘ প্রকারের সংযোগই উৎপত্তি, 
এবং এই সংযোগের বিশ্লেষণই বিনাশ | কিন্তু শুধু জড়দ্বারা এই সংবোগ ও বিশ্বেঘণের 
ব্যাখ্যা করা যায় না। স্সুকৌশলে বিন্যস্ত উপাদানরাজির সংযোগে উৎপনু এই শোভাময় 
জগতের ব্যাখ্যাও কেবল জড়দ্বারা হয় না। চিন্তাশীল, প্রজ্ঞাবান্‌, সব্বশক্তিমান কোনও 
মন হইতেই কেবল এই বিশ্বের উৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে । আনক্ষাগোরাসের [0785 
এই মন। জড় যৌগিক বস্ত, কিন্ত 995 সরল, মৌলিক পদাখ । আনক্ষাগোরাস্‌ 
0৪-কে দেহহীন*ৎ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই ; এবং [097৪ পুরুষ কি না, তাহারও 
আলোচনা করেন নাই । স্ৃতরাং ইহাকে শর বলা যায় ন৷ 1% 

জগতের নিশ্চল উপাদানের মধ্যে গতিস্থষ্টই 2011৪এর কাধ্য। আবর্তের৪ আকারে 
এই গতি উন্তত হইয়া চিরস্থায়ী হইয়া আছে । ইহার ফলে সমজাতীয় 10917001010) 01190- 
গণ বিমিশ্ব পুঞ্ত হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে বিবিধ দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে 
প্রধানত; একজাতীয় 170177010111919-দ্বারা গঠিত হইলেও, প্রতোক দ্রব্যেই পব্ব- 
জাতীয় 1)011)0101761129 অল্লাধিক পরিমাণে আছে। বিভিঘন দ্রব্যের সমবায়ে 
ব০০৪'-কর্ভৃক এই বিচিত্র বিশ্বের স্থা্টি হইয়াছে । বিশাল জগতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
অংশসকল স্তশুঙ্খলভাবে চালিত করা বৃদ্ধি ব্যতীত সম্ভব হয় না। উদ্দেশ/সাধনে গুযুক্ত 
বৃদ্ধির পক্ষেই কেবল ইহা! সাধ্য। আনক্ষাগোরাসেব “০০৪ জগতের অন্যান্য উপ- 
দানের মতো আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহার আকার এতই সূক্ষ্ম যে, তাহীকে চিন্তার« 
সম-প্ুকৃতিবিশিষ্ট বলা চলে। অন্য দ্রব্যের সহিত ইহার কেবল পরিমাণগত ভেদ নয়, 


১:139880].. ২ 11)001)0169.  ৩:12018010. ৪ $07,6. ঘ 111)0081)1 
ক₹2611978 04418706507 91667 727/51950177%, 101). 84-85. 
1 সাংখ্যদর্শ নের সত্ব, রজং ও তমোগুণের সহিত এই বিঘয়ে সাদৃশ্য দ্র্টব্য। 


গ্রীক দর্শ ন_ _আনক্ষাগোরাস্‌ ৪৭ 


স্ব্ূপ-গত ভেদও আছে। বব ০০৪ই একমাত্র স্বয়ংচালিত দ্রব্য, যাহার গতি অন্য কিছুরই 
অপেক্ষা করে না, এবং যাহা স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দ্রব্যের পরিচালনায় সমর্থ । 

যে আবর্তীকার গতির কথা আনক্ষাগোরাস্‌ বলিয়াছেন, তাহা 2০৪৪ আদিম উপাদান- 
পিণ্ডের এক অংশেই সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই অংশ হইতে তাহ। পিণ্ডের সব্বত্র সংক্রামিত 
হইয়াছে । ফলে 1)0200101061199-সকল বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই 
প্রথম গতিসঞ্চারের পরে ০৪৪ জগংস্থষ্টির পরব্তী সকল ক্রমে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন কি-ন৷, 
তাহা আনক্ষাগোরাস্‌ বলেন নাই। গ্রেটো এবং আরিষ্টটল্‌ উভয়ই বলিয়াছেন যে, তিনি 
তাহার এই নতন আবিষ্কৃত ততুদ্বারা প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা১ করেন নাই। তিনি 
কেবল অন্ধ জড়ীয় শক্তির ছ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীকে সমতল 
বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পৃর্বোভ্ড গতির ফলে পৃথিবী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড 
হইতে গ্রহনক্ষব্রাদির জন্ম হইয়াছে বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন | চন্দ্রলোকে জীবের 
বাস আছে, এবং চক্র ও নক্ষব্রগণ সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। 

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, জগতের ব্যাখ্যায় এইভাবে প্রজ্ঞার প্রবর্তনের ফলে 
দ্বৈতবাদের স্ষ্টি হইয়াছে । এক দিকে জগতের উপাদানরাজি সংখ্যায় অগণিত : অন্য 
দিকে 7০৮৪, একমাত্র স্বয়ংচালিত দ্রব্য, অন্যান্য পদাথ” হইতে একান্ত ভিন । 7০৪- 
এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আনক্ষাগোরাস্‌ তাহাতে জড়ীয় গুণের আরোপ করিয়াছেন, এবং 
বিশেঘ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই) আনক্ষাগোরাসের “০৮৪ 
জগতের বহিস্থ শক্তি; জগতে অনুস্যতৎ নহে ; সেইজন্য জগতের ব্যাখ্যায় “বব 08'-এর 
উপস্থাপন কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। গ্রীক নাটকে কোনও সঙ্গীন অবস্থা হইতে নায়ক কিংবা 
নায়িকার উদ্ধারলাভের স্বাভাবিক উপায় যখন পাওয়া যায় না, তখন কোনও দেবতাকে 
রঙগমঞ্চে নামাইয়া আনিয়া তাহার ছ্বারা তাহার উদ্ধারসাধন করা হয়। এই দেবতাকে 
1)6015-03-1018,01)118) বলে। প্রেটো ও আরিষ্টটল্‌ উভয়েই বলিয়াছেন যে, 
আনক্ষাগোরাস 7০৪কে 1)65-8-708,01017)8-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। 
0৬৪-এর সঙ্গে তাহার দর্শনের অঙ্গাঙ্গী সম্পক নাই'। 

বারট্রাও রাসেল বলেন, আনক্ষাগোরাসের দশ নে বিধাতা, কেহ নাই। ধর্দ ও নীন্তি- 
সম্বন্ধে তিনি যে চিস্তা করিয়াছেন, তাহ। বোধ হয় না। সম্ভবতঃ তিণি নাস্তিক ছিলেন। 
কিন্তু এ-বিঘয়ে অন্য একজন দাশ নিক বলিয়াছেন,* “আনক্ষাগোরাসের বিশেঘত্ব এই যে, 
তিনি একজন সব্বজ্ঞ সব্বশভিমার্‌ সষ্টার কথা প্রচার করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক দ্রব্যের 
সম্বন্ধে সমস্ত কথাই অবগত আছেন, যাহার কোনও প্রভু নাই এবং প্রাণবার যাবতীয় পদার্খ 
যাহার শাসনের অর্ধীন। বিশ্বের উদ্দে'শামুলক ব্যাখ্যার আরন্ত তাহা হইতে হইয়াছে। 
দর্শনে তিনি এক নূতন দৃষ্টিভঙগীর প্রবর্তন করেন ; পদার্থের আদি অপেক্ষা অস্তের দিকেই 
তাহার দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ। “উৎপত্তি কিরূপে হইল'”, তাহা অপেক্ষা “উদ্দেশ্য কি” 
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উভয়েই বলিয়াছেন, আদক্ষাগোরাস্‌ ভগতের উদ্গেশ্যমূলক ব্যাখ্যা করিবান চেষ্টা করেন নাই। 
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ইহাই তাহার প্রধান আলোচ্য । বিশ্বে শৃঙ্খলা-স্থাপক এক বুদ্ধিতত্ের অস্তিত্বে যে- 
সমস্ত দাশ নিক বিশ্বাস করেন, তিনি তাহাদিগের মধ্যে প্রথম |" 

অধ্যাপক ফেরিয়ার লিখিয়াছেন, “আনক্ষাগোরায্‌ নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তিনি বস্তুর গ্রারন্তের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার শেঘের দিকে চাহিয়াছিলেন, বস্তবর 
স্বারা যে উদ্োশা সাধিত হয় তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, বস্তুর উৎপত্তির উৎসের দিকে 
তাকান নাই । অন্ততঃ তাহার দার্শনিক গতি এই দিকেই ছিল; এই গতি কেবলমাত্র 
প্রবণতা, অথবা তাহাতে প্রবণতার অতিরিক্ত কিছু ছিল, তাহ! বলা যায় না, কেণ-না, এই 
নৃতন পথে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হন নাই, নূতন ধাঞ্ণার বিশেষ ব্যবহারও করেন নাই। 
কিন্তু তাহার নৃতন ধারণার দ্বারা তিনি দাশ নিকদিগের চিন্তা এক নৃতন পথে চালিত করিয়া- 
ছিলেন।... . ...বিশ্বের যাবতীয় বস্ত- ও ক্রিয়া-দ্বারা থে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহাদের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এবং এই সকল উদ্দেশ্য মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তিনি এই 
মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, তাহারা এমন এক কারণের কার্য, যাহা নিজে জ্ঞানবার এবং 
মঙ্গলময়। আনক্ষাগোরাসের সময় পধ্যন্ত বিশের কারণতত্বে কেবল শক্তিই আরোপিত 
হইত। আনক্ষাগোরাস্‌ তাহাতে শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিরও আরোপ করিয়াছিলেন। জগতের 
সব্ধত্র প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আনক্ষাগোরাসের দর্শ নেই প্রথমে আমরা জড় ও চৈতন্যের ভেদ স্পষ্টরূপে দেখিতে 
পাই। জড় হইতে স্বতন্ব চৈতন্যের ধারণা তিণ্দ করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্/দ্বারাই যে 
যাবতীয় দ্রব্য চালিত হয়, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। ০০৪'-এর ধারণা অবশ্য 
খুব স্পষ্ট ছিল না; কিন্তু অতীতের সেই অন্ধকারময় যুগে জড় ও চৈতন্যের পাথ কায হৃদয়জম 


করা কম কথা নয়। 
| ৯ ] 
এথেন্স ও স্পার্টা 


ইয়োরোপে গ্রীন নামের একটা মোহ আছে। ইয়োরোপ মহাদেশে জ্ঞাশ ও 
বিজ্ঞানের, জ্যোতিষ, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় গ্রীস দেশে। কেবল 
সূত্রপাত নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগের প্রচুর উন্নতিও হইয়াছিল গ্রীসে। রাষ্- 
বিজ্ঞান ও ব্যবহারশাম্ত্রে রোমের অসাধারণ পটতা৷ ছিল, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহার দান 
নগণ্য । রোমের মনীঘীদিগের চিন্তা গ্রীক চিন্তাদ্বারাই প্রভাবিত ছিল। গ্রীসের সীমা 
ভৌগোলিক গ্লীসের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এসিয়া মাইনর ও তাহার সন্নিহিত ভূমধ)- 
সাগরস্থিত হ্বীপাবলী পৃব্র্ে যবন দেশ নামে পরিচিত ছিল। গ্রীকগণ গ্রীস হইতে আসিয়া 
এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা! ব্যতীত সিসিলি দ্বীপ ও ইটালির দক্ষিণ 
উপকূলে গ্লীকগণ যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিরাছিল, তাহা বৃহত্তর গ্রীস+ নামে প্রাচীন- 
কালে পরিচিত ছিল। এই সকল উপনিবেশেই গ্রীক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয়। এ 
পর্য্যন্ত আমর! যে সন্ত দাশ দিকের পরিচয় দিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই এই সমস্ত উপনিবেশে 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন যাঁহাঁদের কথা বলিতে হইবে, তীর্াদিগের সহিত এথেন্স 
নগরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। এইজন্য গ্রীক দশ নের পাঠকগণের এথেন্সের ইতিহাসের 
সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন । এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এথেন্সের এবং গ্রীসের 
অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর স্পার্টার প্রাচীন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বর্ণ না করিয়া, পরে আমরা এখেনীয় 
দার্শনিকগণের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। 

এথেন্স ছিল এটিক! রাষ্ট্রের রাজধানী । এতিহাসিক যুগের প্রারন্তে এটিক। কৃষি- 
প্রধান ক্ষদ্র রাষ্ট্রমাত্র ছিল। রাজধানী এথেন্স ছিল একটি ক্ষুদ্র নগর | _ অধিবাসী শিল্প- 
জীবী ও কারিকরগণ তাহাদের উৎপনু শিল্পদ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিত। 'পল্লীবাসী কৃষি- 
জীবিগণ দরিদ্র ও খণগ্রস্ত ছিল। হোমারের সময় অনান্য গ্রীক রাজ্যের মতই এটিকায় 
রাজতন্ব শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। কালক্রমে শাসনশক্তি রাজার হস্ত হইতে ম্খলিত 
হইয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, এবং রাজপদ বিলুপ্ত না হইলেও, রাজার কর্তৃত্ব 
শুধু রাজ্যের ধর্মরসন্বন্ধীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হয়। রাষ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভিজাত সম্পূদায়ের 
অত্যাচারের ফলে দেশে অসন্তোষ পুঞ্তীভূত হইতে থাকে । অবশেষে খু. পৃ. ঘষ্ঠ শতাব্দীতে 
প্রসিদ্ধ সংস্কারক, সোলনের১ আবির্ভাব হয়। ৫৯৪ অব্দে তিনি রাজা২ নিক্বাচিত হান, 
এবং রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা দমন করিবার জনা সব্বপ্রকার ক্ষমতা তাহাকে প্রদত্ত হয়। সোলনের 
চেষ্টায় অভিজাত সম্পদায়ের অত্যাচার নিবারিত হয়, এবং শাসনতন্র অনেক পরিমাণে 
প্রজাতন্ত্র পরিবন্তিত হয়। শান্তিস্বাপন করিয়া সোলন দেশভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্ত 
তাহার দেশত্যাগের অব্যবহিত পরেই পুনরায় গোলযোগের সুত্রপাত হয়। ৫৬০ খু পৃ 
অব্দে পিসিষ্ট্রেটায়৩ শাসনযপ্ত্র অধিকাগ্ করিয়। রাষ্ট্রের সব্বেসব্বা হান। অন্যায় উপায়ে 
যাহাব। রাষ্ুক্ষমতা অধিকার করিত, গ্রীসে তাহাদিগকে বলা হইত 781)51 এই 
শব্দের আধুনিক অথ” অত্যাচারী', কিন্তু অন্যায় উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিলেও, অনেক 
5181) ন্যায়ান্গত ভাবেই শাসনকাধ্য পরিচালনা করিতেন । এখেন্স-এ 5780৮ 
দিগের রাজত্ব ৫৬০ হইতে ৫১০ অবন্দ পর্য্যস্ত চলিতে থাকে । ৫১০ অব্দে পিসিষ্রেটাসর 
পুত্র হিপিগাস্‌ ও হিপারকাস্-এব শাসনে জনসাধারণ উত্যক্ত হইয়া বিদ্রোহ অবলম্বন করে, 
এবং তাহাদিগকে রাষ্টু হইতে বিতাড়িত করে ; তখন ক্রিস্থেনিসের অধীনে এথেন্সে প্রকৃত 
প্রজাতপ্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খু পু* ঘষ্ঠ শতাব্দীর শেঘভাগে পারস্য সাম্াজ্য প্রবল 
শঞ্তিশালী হইয়। উঠে, এবং যবন দেশের গ্রীক রাুগুলি এক এক করিয়া পারস্য-কর্তৃক 
বিজিত হইতে থাকে । ৫০9০ অব্দে যবন ব্লাষ্রগুলি সম্মিলিত হইয়া পারস্যের বিরুদ্ধে 
উত্থিত হয়। এখেন্স তখন যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য দিয়া স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করে। 
ছয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরে পারস্যপতি দরায়ূস সমগ্র যবন দেশ জয় করিয়া এথেন্সকে 
শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। পারসিক সৈন্য সমুদ্র পার হইয়৷ গ্রীস আক্রমণ করে, 
কিন্তু আক্রমণ ব্যর্খ হয়। দুই বসব পরে পারসিক সৈন্য আবার গ্রীসে গিয়া উপস্থিত 
হয়, কিন্তু মারাথনের যুদ্ধে ১০ সহ এথেনীয় সৈন্য ৬০০ প্রেটায় সৈন্যের সাহায্যে এক 
লক্ষ পারসিক' সৈন্য পরাস্ত করে। ইহার ফলে এথেন্সের প্রতিপত্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত 
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হয়, এবং সমগ্র গ্রীসে এথেন্সই প্রধান রাষ্টরূপে পরিগণিত হয়। চিত্রকরগণ চিত্রে 
এবং কবিগণ কাব্যে এথেন্সের গৌরব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে দরায়ুসের 
মৃত্যু হয়, এবং দশ বৎসর যাবৎ গ্রীসে শান্তি অক্ষণ থাকে । 8৮০ খু. পূ. অব্দে দরায়ূস- 
পুত্র ক্ষরাক্ষিস১ আবার গ্রীন আক্রমণ করেন | দশ লক্ষ সৈন্যসহ সমুদ্র পার হইয়া তিনি 
গ্রীস দেশে উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের ১,২০০ যুদ্ধজাহাজ গ্রীস অভিমুখে 
যাত্রা করে । থারমপিলি ক্ষেত্রে ৭,০০০ গ্রীক সৈন্য স্পার্টার রাজা লিওনিদাসের অধীনে 
বিপুল পারসিক বাহিনীর গতিরোধে অগ্রসর হয়। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় দিনে তাহাদিগের 
অধিকাংশই পশ্চাৎপদ হর | তখন লিওনিদায্‌ তাহার ৩০০ স্পার্টান সৈন্য ও ৭০০ থেস্পিয়ান 
সৈন)দিগের হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সকলেই নিহত হয়। 
ইহার পরে ক্ষরাক্ষিস্‌ এথেন্স অধিকার করিয়া অগ্ঠিদ্বারা সমগ্র নগর তৃস্মসাৎ করেদ। কিন্ত 
তাহার নৌ-বাহিনী সালামিসের যুদ্ধে গ্রীক নৌ-বাহিনী-কর্তৃক সম্পূর্ণ পধ্যুদস্ত হয়| ক্ষরাক্ষিূ 
গ্রীস ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তাহার সেনাপতি মার্দোনিয়াহ্‌ আসিয়া পুনরায় এথেন্স 
অধিকার করেন ; ইহার পরে প্রেটিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনী ভীঘণ ভাবে পরাজিত হয়, 
এবং ক্ষরাক্ষিস্কে গ্রীস বিজয়ের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয়। 

পারসিকগণকে গ্রীস হইতে বিতাড়িত করিয়া এথেনীয়গণ যবন রাষ্ট্রগুলিকে পারস্যের 
অধীনতা হইতে মুপ্ত করে। এই ব্যাপারে স্পার্টী কোনও অংশই গ্রহণ করে নাই। এহ- 
জণ) পারস্যের বিরুদ্ধে যে রাটুসজ্ঘ গঠিত হয়, এথেন্সই তাহার নেতৃত্ব লাভ করে। 
নৌ-শঞ্জির সাহায্যে এখেন্প সঙ্য-বহির্ভ,ত অন্যান্য রাষ্ট্রের উপরও কর্তৃত্ব লাত করে। 
এইরূপে এখেনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 

সালামিসের যুদ্ধের পরবন্তাঁ পঞ্চাশ বৎসর এথেনীয় ইতিহাসের শ্ব্ণযুগ। পেরিক্লিসের 
পৃব্রবে এথেন্সের গব্ৰ করিবার কিছুই ছিল না। গ্রীসের অনেক নগরই এথেন্স অপেক্ষা 
উনৃত ছিল। কল! ও সাহিত্যে তাহার দান নিতান্ত নগণ্য ছিল। কিন্ত পারস্যের বিরুদ্ধে 
জয়লাভের ফলে তাহার অখ সম্পদ্‌ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং নানা দিকে এথেনীয় 
প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ক্ষরাক্ষিম় এখেন্সের ধ্বংস করিয়া গিয়াটিলেন, এক্রোপলিসের২ 
উপরিস্ব মন্দিরগুলি পোড়াইয়া তস্মসাও করিয়াছিলেন । যুদ্ধকয়ের পর বিধ্বস্ত নগরীর 
পুনগ্গ ঠশের জনা বড় বড় স্বপতির আবির্ভাব হইল ; বড় বড় তাস্কর আবির্তত হইয়া নানাবিধ 
মুত্তি নিন্মাণ করিলেন। প্রসিদ্ধ তাস্কর ফিডিয়াস্‌ রাষ্্র-কর্তৃক নিযুঞ্ত হইয়া বু দেবদেবীর 
অনিন্দযস্ুন্দর মৃত্তি শিদ্দাণ করিলেন । এই সময়ে যে সমস্ত মন্দির ও হন্্য দিম্মিত 
হইয়াছিল, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখন পধ্যন্ত দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে । 

এই সময়ে গ্রীক সাহিতোরও যথেষ্ট উন্ৃতি সাধিত হয়। ইস্কাইলাস্‌ গ্রীক বিয়োগান্ত 
নাটকের সূত্রপাত করেন। তাহার পরে সফোক্রু্‌ এবং ইউরিপাইডিস্‌ আবির্ভূত হইয়া 
নাট্যশাস্ত্রের প্রভৃত উন্মৃতি বিধান করেন, এবং পরিহাসরসিক কৰি এরিট্টোফানিস তৎকালে 
প্রচলিত যাবতীয় মতের উপর শ্রেঘবাণ বর্ষণ করেন। 
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গ্রক দর্শন__এথেন্স ও স্পার্টা ৫১ 


দশ নশাস্ত্রে এথেন্সের দান দুইটি-__সক্রেটস ও প্রেটো। আরিষ্টটল্‌ এথেন্পে জন্ম- 
গ্রহণ না করিলেও এথেন্সেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তীাহাকেও এথেন্সের দান 
বলা যাইতে পারে । এথেন্দেই তাহার অধ্যাপনার পীঠস্থান ছিল। এই তিন জন শ্রেষ্ঠ 
দার্শ নিকের দানের জন্য জগৎ এথেন্লের নিকট কৃতজ্ঞ। 

এথেনীয় ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জল যুগ পেরিক্লিসের যুগ বলিয়া উলিখিত হয় । 
চরিত্রের মহত্বের জন্য পেরিক্লিষ্কে দেবরাজ জিউসের সহিত তুলন। করা হইত। তিনি 
জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন । জগতের ইতিহাসে এতাদৃশ 
গুণশালী রাষ্্রনেতা অধিক আবির্ভূত হন নাই। 

পেরিক্লিসের যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। সত্বরই স্পার্টার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ২৭ 
বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর এখেন্স স্পার্টা-কর্তৃক সম্পূণণ পবাজিত হয়। কিন্তু এই পরাজয় 
সত্ত্বেও এথেন্সের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। এক সহস্র বখসর যাবৎ এথেন্সে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোচনা পৃব্র্বের মতই চলিতে থাকে । গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 
আলেকজান্দ্রিযা এখেন্সকে অতিক্রম করিয়া গেলেও, দর্শনে কোনও দেশই এথেন্সকে 
অতিক্রম করিতে পারে নাই। এক সহত্র বংসর যাবৎ দাশ শিক জগতে প্রেটো ও আরিষ্টটনৃ 
অবিসংবাদিত রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু ৫২৯ খৃষ্টাব্দে রোম-মম্রাট জাষ্টিনিয়ান এথেন্সের 
দর্শ নের চতুষ্পাঠিগুলি বন্ধ করিয়া দেন। ইহার ফলে অজ্ঞানান্ধকারে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ 
আচ্ছনু হয়। 

স্পাি ছিল ল্যাকিডিমহ্১৯ রাষ্ট্রের রাজধানী । গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের 
অবসান হইয়। যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও স্পাগিয় রাজতন্ত্র অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রে 
তিন শ্রেণীর লোক ছিল: (১) স্পাগিনগণ স্পাগিনগরে বাস করিত ; (২) পেবিওকিগণ২ 
বাস করিত স্পাণিব বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগবে। স্বাধীন হইলেও শাসনকার্য্ে ইহাদের কোন 
হাত ছিল ন। | (৩) ছেলট্গণ স্পাটানদিগের দাস ছিল ; এবং তাহাদিগের জমি চাঘ করিত । 
স্পাটানগণ ইহাদিগের সহিত অতি শি্ুর ব্যবহার করিত। খু. পু. ৮৫০ অব্দে লাইকারগায়্‌ 
যে সংবিধান রচন! করেন, স্পাটান রাষ্ট তদনুসারে পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন 
দুই জন। যুদ্ধকালে তীহারা সেনাপতিত্ব করিতেন । বিচারকার্ধয এবং প্রধান পুরোহিতের 
কার্ধযও রাজারা করিতেদ। কিন্তু রাষ্টু শাসন করিত দুইটি পবিঘদৃ--সেনেট ও প্রজা- 
পরিঘদূ । সেনেটের সভ্যসংখ্যা ছিল ২৮। ৬০ বৎসরের কম বয়স্ক কেহই সেনেটের 
সভ্য হইতে পারিত না । সভ্যগণ মৃত্যু পধ্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত খাকিতেন। ত্রিশ বৎসরের 
অধিক বয়স্ক প্রত্যেক স্বাধীন স্পারানই প্রজাপরিঘদের সত্য হইতে পারিতি। যুদ্ধের সময় 
রাজারা সৈন্য পরিচালন! করিতেন বটে; কিন্তু তখনও প্রজাপরিঘদের দৃই জন প্রতিনিধি 
তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। প্রত্যেক স্পাঠিনকে সৈন্যের কাজ করিতে হইত । প্রত্যেক 
নাগরিককে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত; বাট্টুনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কাহারও 
স্বীকৃত হইত না। রাষ্ট্রের জন্য প্রত্যেক নাগরিক প্রাণ পধ্যস্ত দান করিতে বাধ্য ছিল। 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন-সাধন ভিন্ন কাহারও অন্যবিধ প্রয়োজন স্বীকৃত হইত না। প্রত্যেক 
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৫২ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


শিশুর জনের পরে রা তাহার ভার গ্রহণ করিত, এবং মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্-কর্তৃক তাহার কাধ্য 
নিয়দ্্রিত হইত। দূর্বল ও বিকৃতদেহ শিশুদিগকে বর্জন করা হইত। যত্বের অতাবে 
তাহারা মরিয়া যাইত। সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা মাতার নিকট থাকিত ; তাহার পরে 
তাহাকে মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিনু করা হইত, এবং রাষ্ট্র-কর্তৃক তাহার শিক্ষা আরব্ধ 
হইত। এই শিক্ষা ভীঘণ কঠোর ছিল। দেহ সবল ও কাধ্যক্ষম করিবার জন্য সত্বপ্রকার 
পন্থা অবলম্বিত হইত। এক সঙ্গে বসিয়া সকলকে ভোজন করিতে হইত। সমগ্র রাষ্ট 
একটি বিরাট্‌ সাধাবণ শিক্ষালয়রূপে পরিগণিত হইত। ইহাতে শরীরচর্চা ও সামরিক 
শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও শিক্ষার স্থান ছিল না। এই শিক্ষায় যাহ! ব্যয় হইত, প্রত্যেক 
নাগরিককে তাহার অংশ বহন করিতে হইত । ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত এই শিক্ষা চলিত। 
তাহার পরে প্রত্যেক স্পার্টান সেনেটের সভ্য হইবাৰ যোগ্যতা লাভ করিত। 
ক্ষধা-তুষ্া-জয় ও শীত-গ্রীঘ্ম এবং সব্রপ্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা 
প্রত্যেক স্পাীন যুবকেব গুণ বলিয়া গণ্য হইত । ধর! ৷ পড়িয়া চুরি করিবার দক্ষতাও 
এক প্রকার গুণ বলিয়৷ গণ্য হইত। বালিকাদিগকেও শাবীরিক ব্যাযাম শিক্ষা দেওয়া 
হইত। রাষ্ট্রের জন্য সুস্থ ও সবল নারীজাতির স্যষ্টিই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। দেশের 
জন্য সন্তানগণের প্রাণ-বিসজন সন্তষ্ট মনে সহ্য করিতে নারীদিগকে প্রস্তত করা হইত। 
স্পাঠিন নাগরিকদিগকে কোনও শিল্প, অথবা কৃঘিকাধ্য করিতে অখবা বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে 
দেওয়৷ হইত না৷ । দেশের মুদ্রা ছিল লৌহনিন্মিত। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে স্পাঠিয় এক 
অসম সাহসী যোছ্ুজাতির স্বষ্টি হইয়াছিল ; সমগ্র রাটু এক বিরাট যুদ্ধশিবিরে পরিণত 
হইয়াছিল : উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসেব সকল জাতির মধ্যে স্পার্টীর ক্ষমতা অক্ষণ রাখ! | বিজ্ঞান, 
দর্শ ন, সাহিত্য ও কলার অনুশীলন ছিল না, তাহার প্য়োজনও কেহ অনভব করিত না। 
স্পাায় অন্তবিপ্রব কখনও হঘ নাই । | 
এঁতিহাসিকগণ স্পাগিসন্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন । কিন্তু গ্রেটোর 'প্রোটাগোরাফূ' নামক 
গ্রন্থে স্পাগিয় দাশ নিক আলোচনাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিনু উক্তি দেখিতে পাওযা যায়। উত্ভ 
গ্রন্থে সক্রেটিস াহার উপকথকদিগকে বলিতেছেন, “িত প্রাচীনকাল হইতে ক্রীটু ও 
ল্যাকিডিমনে দর্শ মনের আলোচনা হইয়া আসিতেছে, গ্রীসের অন্য কোনও দেশে তত গ্রাচীন- 
কাল হইতে তাহা হয় নাই। এই দুই দেশে জনসাধারণেব মধ্যে দার্শনিক আলোচনা 
যত প্রচলিত, গ্রীসের অন্য কোনও দেশেই তাহা তত প্রচলিত নহে । এই দই দেশে যত 
সোফিষ্ট (জ্রাণী) আছেন, অন্য কোন দেশে তত নাই। কিন্ত এই দৃই দেশের অধিবাসিগণ 
তাহা স্বীকার করে না। বাহ্যতঃ তাছাদিগকে দেখিয়া তাহাদের বিশেঘ পরিচয় পাওয়া 
যায় না। ইহার কারণ, তাহারা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জ্ঞানে যে উনৃতিতর, তাহা বিদেশীকে 
জানিতে দিতে অনিচ্ছুক । যুদ্ধবিদ্যায় তাহারা গ্রীসের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্েষ্ঠ, 
কেবল ইহাই তাহারা জানাইতে চায়। তাহারা তয় করে যে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতার রহস্য 
যর্দি অন্যে জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের অনুকরণ করিবে । তাহাদের 
বিদ্যার কথা তাহারা এমনভাবে গুপ্ত রাখিয়াছে যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের যাহারা তাহাদের সমান 
হইতে পারিত, তাহারা সকলেই প্রতারিত হইয়াছে। স্পার্টানগণ কেবল সামরিক বিদ্যায় 
তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাসে তাহারা কেবল তাহাদের সামরিক বিদ্যার অনুকরণ 
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করিয়াছে । আপনাদিগের দেশে সোফিষ্টদিগের সাহচধ্য নিঃসঙ্কোচে তোগ করিবার ইচছাঁয় 
স্পাটানগণ আইন করিয়া বিদেশী অনুকারীদিগকে তাহাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে । 
ফলে তাহারা যে সোফিষ্টদিগের নিকট শিক্ষালাত করে, বিদেশী কেহই তাহ! জানিতে পারে 
নাই। স্পারার কোনও যুবককেই বিদেশে যাইতে দেওয়। হয় না, বিদেশে তাহারা স্বদেশে 
অজিত বিদ্যা ভুলিয়া যাইবে, এই ভয়ে। ক্রীটনগণও ইহাই করে। এই দুই দেশে 
কেবল যে বিদাভিমানী পুরুঘই আছে, তাহা নহে ; নারীগণণও বিদ্যার্জনের জন্য উৎসাহী । 
আমার কথা যে সত্য, এবং ল্যাকিডিমনের অধিবাসিগণ যে দর্শ নে শিক্ষিত, যে-কোনও সাধারণ 
ম্পার্টানের সঙ্গে আলাপ করিলেই তাহার প্রমাণ পাইবে । এইরূপ কোনও ম্পার্টীানের সঙ্গে 
কথোপকথনের সময়ে, প্রথমতঃ তাহাকে খুব সাধারণ মানুঘ বলিয়াই মনে হইবে । কিন্তু 
স্নযোগ পাইলেই তিনি এমন এক সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগভ কথা তোমার দিকে ছুড়িবেন যে, তাহা 
শুনিয়া তুমি তাহার নিকট আপনাকে শিশু বলিয়া গণ্য করিবে । এইজন্যই অতীতে 
অনেকে মনে করিতেন, এবং বর্তমান কালেও কেহ কেহ মনে করেন যে, স্পার্চার শেঙ্ঠত্ব 
শারীরিক বলে নহে, জ্ঞানে। কেন-না, এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য উচচারণ করিবার ক্ষমতা 
উত্তম শিক্ষার পরিচায়ক । গ্রীসের প্রাচীন সাত জনজ্ঞানী ব্যক্তি১ ছিলেন মিলেটাসের 
থালিশ, মিটিলিনের পিটাকায্‌, বিয়াসৃ, এথেন্সের সোলন, লিবৃডাসের ক্লিওবুলায্‌, চিণির 
মাইসন্‌ এবং ল্যাকিডিমনের চিলঘৃ। ইহারা সকলেই স্পার্টার শিক্ষাপ্রণালীর অনুরাগী 
ভক্ত ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের উচচাবিত প্রসিদ্ধ সংক্ষিণ্ত বাক্য হইতে ইহারা 
যে স্পার্গানদিগের জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞানে মণ্ডিত ছিলেন, তাহ বুঝিতে পারা যায়। তীহাদের 
জ্ঞানের সব্বোৎকৃষ্ট ফল এপোলো দেবকে উৎসর্গ করিবার জন্য, যখন তাঁহারা ডেলফির মন্দিরে 
সমবেত হইয়াছিলেদ, তখন তাহারা এ মন্দিরগাত্রে উৎকীণ করিয়াছিলেন, আপনাকে 
জানো | অত্যধিক কিছুই ভাল নহে ।'২ "; 

স্পার্টানগণ যে দর্শনে অনুরক্ত ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ তাঁহার! রাখিয়া যান নাই | 
কোনও স্পার্টান দার্শ নিকের নাম এ পর্য্যন্ত পাওয়। যায় নাই। স্পার্টার প্রতি প্রেটোর যে 
বিশেঘ শ্রদ্ধা ছিল, তাহার 1867%81 গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। উপরি উদ্ধৃত 
উক্তি সেই শ্রদ্ধার নিদশ ন। 


[ ১০] 
সোফিষ্টগণ 


পেরিক্লিসের সময় এখেন্স সব্ববিঘয়ে অভ্যুদয়ের শীর্দেশে আব্ঢ হইয়াছিল। 
বাণিজ্যের বল প্রসারে অথ সম্পদের বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার নানা বিভাগেও প্রচুর উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল। সমগ্র গ্রীস দেশে এথেন্স বিদ্যাচচর্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল । পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে অলঙ্কারশাস্ত্রের এবং তর্কবিদ্যার উদ্ভব হয়। বাগিিতা 
সবর্ব দেশে এবং সব্ব কালেই একটা বিশেষ ম্ধ্যাদা লাত করিয়াছে। ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত 
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&$ পাশ্চাস্য দর্শনের ইতিহাস 


ব্যজির নির্দোঘিত৷ প্রাণের জন্য বাগ্নিতার প্রয়োজন। সভায় বাকৃপটুতা জনগ্রিয়তা- 
লাভের প্রধান উপায়। প্রজাতন্তশাসিত দেশে বাকৃপট্তা না থাকিলে কেহই প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে সক্ষম হয় না। উচচাভিলাঘী যুবকগণ এইজন্য বাকৃপটুতা শিক্ষা করিবার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। প্রয়োজন উপলব্ধ হইলেই তাহ। পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাও 
আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। গ্রীসে লোকের মন প্রভাবিত করিবার উপযোগী বাক্য- 
পরয়োগ-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন) এক শ্রেণীর শিক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অলঙ্কারশাস্ত্রও১ উদ্ভূত হইয়াছিল । তর্কবিদ্যার উদ্দেশ; ছিল স্বতন্ব | সাধারণের 
মন প্রভাবিত করিবার কোনও প্রয়োজন ইহার ছিল না। কোনও বিঘয়ের স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে যে যুক্তি থাকিতে পারে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া তাহা উপস্থাপিত করাই 
ছিল তর্কবিদ্যার উদ্দেশ্য । শ্রোতুবগে র সন্ভুখে দুই জনের মধ্যে তর্ক হইত। এক জন 
পৃৰ্বপক্ষ, ছিতীয় উত্তরপক্ষ। সত্যনিদ্ধারণই ছিল তর্কের মখ্য উদ্দেশ্য । কিন্ত, প্রতি- 
পক্ষকে যেন তেন প্রকারেণ পরাভূত করিয়। বিজয়-গৌরবলাতের চেষ্টাও বিরল ছিল না। 
ইহার ফলে তকশক্তি প্রথরতা লাভ করিত, চিন্তাশপ্তিরও উৎকর্ধ সাধিত হইত । খাহারা 
সভার বক্ত তাশক্তি অর্জন করিতে পারিতেন না, অথবা রাজশক্তি ও ধর্মাধিকরণের সসব 
যাহাদের ভাল লাগিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকে তর্কশাস্ত্রে পাঁতালাভে প্রয়াসী হইতেন। 

এথেন্সের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল,_-শারীরিক ও মানসিক২ | 
গ্রীসে কলার৩ অধিষ্ঠাত্রী নয় জন দেবতার নাম ছিল [15861 তীহাদের নামানুসারে 
যাবতীয় কলাকে 11910 বলা হইত। কেবল গীতবাদ। নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, 
জ্যোতিঘ ও ভূগোলও ইহার অন্তভুক্ত ছিল। বর্তমানে 111)9181 90100801017 
বলিতে যাহা৷ বুঝায়, 1)11910 শব্দে অনেকটা তাহাই বুঝাইত। এই সমস্ত বিঘয়ে শিক্ষা 
দিবার জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষকের আবিভাব হয়| খু. পৃ. ৫ম শতাব্দীতে এই সমস্ত 11)17819 
শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তীহারা সব্বব- 
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়ািলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতকে শি0191)18 বলা 
হইত। 901)17196 শব্দ তখন গৌরব ও সম্মানসূচক ছিল। ইহার অথ” ছিল জ্ঞান ও 
বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ । কোনও বিঘয়ে বিশেষ দক্ষতার জন্য কেহ প্রসিদ্ধি অর্জন করিলে তাহাকে 
১01)1)15 বলা হইত। ইহার। শিক্ষার বিনিময়ে অথ”গ্রহণে কৃষ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু 
বিদ্যাদানের জন্য অর্থ গ্রহণ প্রাচীন গ্রীসে বিশেঘ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত। এইজন্য 
প্রচুর পাণ্তিত্যসত্তেও তাহারা লোকের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই । 01)1)18 নামে 
যে কোনও দাশ নিক সম্পূদায় ছিল, তাহা নহে । দর নের আলোচনা তীহারা যেমন করিতেন, 
তেমনি অন্যান্য বিদ্যাও শিক্ষা দিতেন। বাগ্তা ও অলঙ্কাবশাস্ত্রে পারদশিতা-লাভের 
জন্য অনেকে তীাহাদিগের নিকট আদিত। 301)11১৮দিগের মধ্যে অনেকে উনৃত 
চরিত্রের লোক ছিলেশ। 408001779, 17170701598, 10209010778 ও 0078188 
অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। শিঘ্যদিগকে বিদ্যায় ও চরিত্রে উনৃত করাই তীহাদিগের 


[096000, ২ 00017986108 8100 1700910, ৩ &৮, 


গৃশিক দর্শ ন--সোফি?গণ ৫৫ 


লক্ষ্য ছিল। 710010108-এর (10106 01 17301079198 গয়ে* সোকিষ্টগণ যাহ! প্রচার 
করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত বাকৃকৌশল-প্রদর্শন ও ভাঘার সৌষ্টবসাধনের 
জন্য সোফিষ্টদিগের আলোচনায় অনেক সময়েই সত্যের মর্যযাদা রক্ষিত হইত না| 

সোফিষ্টদিগের আবির্ভাব তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ফল। প্লেটো বলিয়াছেন, 
জনসাধারণ পরস্পরের সহিত ব্যবহারে ও রায় ব্যাপারে তখন যে প্রবৃতিদ্বারা চালিত হইত, 
তাহাই সোফি্টদিগের দাশ নিক মতে প্রতিফলিত। পারসোর সহিত যুদ্ধের ফলে এথেনীয় 
সমাজের সংহতিশপ্রি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নূতন নৃতন বিপ্রবাত্বক মতের আবির্ভাবে 
জনসাধারণের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত রাষ্ট্রীর বিধির প্রতি শ্রদ্ধা হাসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল ; চিন্তায় ও কর্মে ব্যক্তিস্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কেবল যে প্রচলিত 
রাষ্ট্ীয় বিধির যৌক্তিকতা-সম্বন্ধেই লোকের যনে সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা নহে। 
চরিভ্রনৈতিক বিধি এবং ধর্ম ও সত্যের অথ” ও অবশ্যপালনীয়তা-সন্বদ্ধেও সমালোচনার 
অভাব ছিল নম! । এথেন্সের রাষ্ট্রীয় জীবন ইহাঁর ফলে ছিণ-ভিন হইয়া পড়িয়াছিল 
দলাদলির অন্ত ছিল না। এই দলাদলির ফলে লোকের ধর্নজ্ঞান নিতান্তই শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছিল। প্রত্যেকেই রাষ্টের ও সাধারণের সাথে র উপর নিজের স্বাথ কে স্থান দিত। 
সোফিষ্টদিগের আবির্ভাবের ফলেই যে এই অবস্থার স্যাট্টি হইরাছিল, তাহা নহে । তাহাদের 
আবির্ভাবের দ্বারা সমাজের অবস্থাই সূচিত হইয়াছিল । দশ নের গুঢ়তম বিঘয়ের আলোচনা! 
--সত্তা ও পদাথের স্বপের আলোচন।-_বর্জন করিয়া, সোফিষ্টগণ চরিত্রনীতি ও 
মানুঘের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচছাসহর্বীয় গবেঘণা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আলোচনার 
সময় তাহার! প্রচলিত ধর্মুবিশখ্বাসের মুলে আঘাত করিতে কৃষ্ঠিত হইতেন না। রক্ষণশীল 
লোকের এইজন্যই তাহাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন, এবং তাহারা যুবকদিগকে কৃপথে লইয়! 
যাইতেছেন, লোকের ধর্মবিশ্বাসের মূলে কৃঠারাঘাত করিতেছেন, প্রভৃতি অভিযোগ তীহাদের 
বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল | 

সোফিষ্টদিগের মধ্যে অনেকে বছবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তাহারা সংস্কৃতির বহুল 
বিস্তারে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটাগোরার় চরিত্রনীতির 
শিক্ষক বলিয়। বিখ্যাত ছিলেন। আলগ্কারিক ও রাজনৈতিক বলিয়া গজিয়াসের প্রভৃত 
খ্যাতি ছিল। প্রতিকাস্‌ বৈয়াকরণিক ও শব্দব্যুৎপত্তিবিদু ছিলেন। হিপিয়াস্‌ বহু বিদ্যায় 
পর্ডিত ছিলেন। কোন কোন সোফিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। কেহ কেহ' প্রাচীন কাব্য- 
সমূহের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইউথিডিমাস্‌ ও ডায়োনিসোডোরাূ১ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা 
দিতেন। কেহ কেহ রা্দতের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যার যাবতীয় বিভাগে ও 
সমস্ত ব্যবসায়েই সোফিষ্টদিগকে দেখিতে পাওয়! যাইত। তীহাদের সফলের মধ্যে যে 
বিষয়ে মিল ছিল, তাহা তাহাদের ব্যাধ্যাপ্রণালী। শিক্ষিত সমাজের সহিত সোফিষ্টদিগের 
সম্বন্ধ, জনগ্রিয়তা-লাভের জন্য তাহাদের চেষ্টা, যশের আকাঙ্ক্ষা এবং শিক্ষার বিনিময়ে 
অর্থোপার্জন হইতে অনুমান হয় যে, তাহাদের বিদ্যাচচর্চা ও শিক্ষাদান-তৎ্পরত৷ বিশুদ্ধ 


₹ 08170018010, 41672072881 গ্ন্থের দ্বিতীয় ভাগে এই গল্প বিবৃত আছে। 
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জ্ঞানানুরজিপ্রস্ত ছিল না, তাহার অন্যবিধ কারণও ছিল। তীহাদের অনেকে বিদ্যা- 
ব্যবসায়ী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়! নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিতেন, এবং 
প্রধানত; প্রচর অথ ও ধনীদিগের গ্রসাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণের হিতকর বিষয়ে 
শিক্ষা দিতেন। জ্ঞানের গতীরতা অপেক্ষা উপস্থিত বুদ্ধি ও বাকৃবিন্যাস-পটুতাই তাহাদের 
অধিক ছিল। হিপিয়াস্‌ বলিতেন, প্রত্যেক বিষয়ে নৃতন কিছু বলিবার ক্ষমতা তীহার 
আছে। কেহ কেহ বলিতেন কোনও বিঘয়ের তথ্য না জানিয়াও তাহারা তাহার সহ্বন্ধে 
বক্তত৷ করিতে পারেন। কেহ কেহ অতি সামান্য সামান্য বিঘয়েও (যেমন লবণ) বতুতা 
করিতেন। ইহা হইতে মনে হয়, শব্দই' তাহ।দের উপাস্য ছিল। আলোচনার বিঘয় 
ছিল উপায়মাত্র। এইজন্যই 4১/%6%/%3 গ্রন্থে প্রেটো তাহাদের চাতুরীর ও গান্তীর্ষ্যের 
অভাবের তীব্র সমালোচন৷ করিয়াছেন । 

এই সমস্ত কারণে এক শ্রেণীর এতিহাসিক সোফিষ্টদিগের চরিত্র মপীবর্ণে চিত্রিত 
করিয়াছেন; এবং তাহাদিগকে তরলচিত্ত, চরিত্রহীন, স্ুুখলিপল্স, স্বার্থ পর, পণ্ডিতমানী 
ও শন্যগর্ভতরকপ্রিয় প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতির বিস্তারসহ্বন্ধে 
সোফিষ্টদিগের কৃতিত্ব এই সমস্ত সমালোচকের দি আকর্ধণ করে নাই। গসোফিদিগের 
কার্যে সক্রেটিস ও প্রেটোর ঘৃণ৷ উদ্রিন্ত হইয়াছিল, ইহা সত্য, কিন্তু তাহাদের যদি কোন 
গুণ ন৷ থাকিত, তাহ। হইলে তাহারা যে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অর্জন 
কর। তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। অমগ্র গ্রীক জাতির চিন্তায় তাহার! যে বিপ্রুব 
স্থ্টি করিয়াছিলেন, তাহারও সন্তোঘজনক' ব্যাখ্যা কর৷ যাইত না। সক্রেটিস নিজে 
প্রডিকাসের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, এবং অন্যকেও শুনিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্যাকরণ 
ও তর্কশাস্ত্রে তাহার দান যদি তিনি স্বীকার না! করিতেন, তাহা হইলে তাহা তিনি করিতেন 
না। ব্যাকরণ ও তর্কশান্ত্রে প্রোটাগোরাস অনেক নুতন তত্বের আবিষ্কার করিরাছিলেন, 
তাহাতেও সন্দেহ নাই। মোটামুটি বল। যাইতে পারে যে, জোফিঈগণ জনগাধারণের মধ্যে 
সাধারণ বিঘয়ে জ্ঞানবিস্তারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ভাঘা, তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞানের 
উৎপত্তি১-সম্বন্ধে গবেষণার প্রবর্তন করিয়াছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী অনুসারে তাহার 
জ্ঞানের বহু বিভাগের আপলে।চনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; তত্কালীন এথেনীয় সমাজে 
যে বৃদ্ধিবিকাশ হইয়াছিল, তাহ। সম্পূর্ণ ভাবে তাহাদের স্যষ্ট ন। হইলেও, তাহার উ্তিবিধানে 
তাঁহাদের যখেই্ট কৃতিত্ব ছিল। গ্রীক ভাঘ। তাহাদের নিকট বছল পরিমাণে খণী। গ্রীক 
গদ্য তাহাদেরই স্থষ্টি , তীহাদের চেষ্টাতেই রচনাশৈলী শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহের স্য্টি 
হয়। তহারা এখেন্সের বন্ভৃতাশঞ্তির জনক। বিখ্যাত আলঙ্কারিক আইসোক্রেটিমৃ 
ও আতিফেন সোফিট্দিগেরই সন্তান । 


প্রে।টাগোরাস্‌ 


পোকিষ্টদিগের মধ্যে আমরা কয়েক জনের পরিচয় দিতেছি । গ্রোটাগোরাসের জন্ম, 
হয় 88০ খু. পৃ. অব্দে। তিনি বিশুদ্ধচরিত্র, এবং দার্শ নিক ডেমোক্রিটাসের বন্ধু ছিলেন। 
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তিনি অনেক বার এথেন্সে আসিয়াছিলেন, এবং পেরিক্লিজ ও ইউরিপাই'দিসের বন্ধুত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। এথেন্স ও স্পাটার মধ্যে যুদ্ধ তিনি দেখিয়াছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে 
নাস্তিকতার অভিযোগে তিনি এথেন্স হইতে নিব্বাসিত হন, এবং তাহার প্রণীত গ্রন্থ 0% 
6 09009 আগুনে পোড়াইয়৷ ফেল] হয়। এই গ্রন্থে তিনি বণিয়াছিলেন, “দেবতারা 
আছেন কি' না, আমরা জানি না| বিষয়টি দর্ডেয় ; জীবন ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্য এ বিষয়ে 
নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে ।” প্রো্টা, রাসের মতে নিরপেক্ষ কেবল১ সত্তা 
কিছু নাই। সাহ্বিক বলিয়াও কিছু নাই। সমস্ত ত্যই অন্তরে অনুভূতির বিষয়। 
স্বরপতঃ কোনও দ্রব্যই ভাল অথব৷ মন্দ নহে ; প্রচলিত বিধি অথবা সমাজভুভ্ জনগণের 
স্বীকৃতি-অনুসারেই কোনও দ্রব্য ভাল অথবা মন্দ বলয়! গুহীত হয়। হিতকর বণিয়া 
যাহা প্ররতীত হয়, তাহাকে লোকে ভাল বলিতে অভ্যস্ত হয়, অহিতকর বলিয়া প্রতীত 
হইলে, মন্দ বল! হয়। 191) 19 €1)6 1098,90078 01 811 061)1770৭- -মানুঘই 
যাবতীয় বিঘয়ের বিচারের মানদণ্ড, অর্থাৎ মানুঘের জ্ঞান ও বুদ্ধি, রাগ ও দ্বেঘ, এবং ক্ষতি 
ও লাভের ধারণাদ্বারাই সত্য-মিথ্যা, মঙ্গল-অমঙগল নির্ধারিত হয়। কর্তব্য-নিদ্ধারণে এই সমস্ত 
দ্বারাই মানুষ চালিত হয়। যাহাতে ব্যক্তিবিশেঘের উপকার হয়, অনেকের তাহাতে ক্ষতি 
হয়। কাধ্যক্ষেত্রে সত্য একটি আপেক্ষিক ব্যাপারমাত্র । লোকের রুচি, প্রবৃত্তি ও শিক্ষা- 
দ্বারাই সত্য ও মিথ্য। নিয়ন্ত্রিত হয়। 

সংবেদনই২ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় । তাহাই কেবল আমরা নিশ্চিত ভাবে জানিতে 
পারি। তাহ। ভিনু আর কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব | সৎপদার্থ ৩ জানা অসম্ভব । বৃথা 
তর্ক ও কল্পনা বর্জন করিয়া আপনার ভিতর অনুসন্ধান করাই মানুঘের কর্তব্য। একমাত্র 
আপন।কেই মানুঘ জানিতে পারে--আপনিই আপনার অধিগম্য। প্রকৃতির স্বরাপসন্বন্ধে 
অন্সন্ধান বৃথা । সুখই একমাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিন্তু সুখী হওয়ার অথ আপনাকে 
শাসন করা । ধান্সিক জীবনলাভের কৌশলই 'দর্শন'। তাহার জন্য নিভূল ভাবে চিন্তা 
ও কথা বলার প্রয়োজন। প্রোটাগোরাষ্‌ ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনিইঠু 
প্রখম অজ্ঞেয়বাদী, এবং তিনিই জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম প্রচারক । তিনিই 
প্রথমে শিক্ষায় ব্যাকরণের প্রবর্তন করেন। তাহার পৃৰ্বে গ্রীক ভাঘায় ভাবপ্রকাশের বিভি্ন 
প্রণালীর এবং ভাঘাতত্রের কোনও আলোচনা হয় নাই। অলঙ্কারশাস্ত্রের শিক্ষকদূপে 
তিনিই বাগিতা। শিক্ষা দিবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। 


গ্জিয়াস্‌ 


গজিয়াস্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সিসিলি দ্বীপে (৪৮৩-৩৭৫)। প্রোটাগোরাসের 
অজ্ঞেয়বাদ তাহার হস্তে আরও বিস্তৃতি লাভ করে। সত্য বলিয়৷ কিছু আছে, এবং তাহার 
কোনও মানদও আবি্ষার করা সম্ভবপর, তাহ! তিনি স্বীকার করিতেন না| সিসিলির 
7 তরূপে তিনি এথেন্সে আগমন করেন, এবং তথায় সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেন। 
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৫৮ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


বৃদ্ধবয়সে তিনি থেগালি রাজ্যে গিয়া বাস করেন। তিনি সাধারণতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রেরই 
শিক্ষা] দিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি এমপিডক্লিজের মতাঝলশ্বী ছিলেন। 6% 
11068760116 4/07-1729/67 নামে তাহার একখানি গ্রশ্থ আছে। তাহার 
প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি : (১) কোনও বস্তরই অস্তিত্ব নাই, (২) যদি অস্তিত্ব থাকিত, 
আমরা তাহা জানিতে পারিতাম না। (৩) যদি জানাও সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে 
আমাদের জ্ঞান অন্য কাহারও মনে সংক্রামিত করা সম্ভবপর হইত না। 

প্রোটাগোরাস্‌ বলিতেন প্রত্যেক মতই সত্য । গজিয়াসের মতে প্রত্যেক মতই মিথ্যা । 
সকলই মায়।। এইজন্য গজিয়াসকে দার্শ নিক শন্যবাদী৯ বল! হয়। 


প্রডিকাস্‌ 


গ্রডিকায়্২ জীবনের লক্ষ্যনির্বাচন এবং দূঃখ ও মৃত্যুসন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
তাহার পর্যবেক্ষণশর্ভি: তীক্ষ এবং ধর্মুজণন বিশুদ্ধ ছিল। এইজন্য তাহাকে জক্রেটিসের 
অগ্দ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, গ্রাচীনবালে হিতকারী প্রত্যেক 
বস্্বতেই মানঘ দেবত্ব আরোপ করিত। এইজন্য রুটি 1)01778০7-রূপে, মদ্য 
1)101)5908-রূপে এবং জল 1১0801001,-রূপে উপাসিত হইত। তাহার লিখিত অনেক 
নৈতিক গ্রবন্ধ আছে। 


হিপিয়াস্‌ 


হিপিয়াস৩ অসাধারণ প্রতিভামম্পন ছিলেন । একাধারে তিনি জ্যোতিহ্বিদ, গণিত- 
বিদৃ, কবি ও ভাস্কর ছিলেন। প্রকৃতি ও মানবীয় বিধির৪ মধ্যে যে ভেদ, তিনিই তাহার 
আবিষ্ষার করেন। দ্রব্যের স্বরূপে যে-নিয়মের মূল প্রোথিত, তাহ! প্রাকৃতিক নিয়ম । 
মানুঘের প্রয়োজনসাধনের জন্য যে-নিয়ম রচিত হয়, তাহা মানবীয়। তিনি বলেন, 
“মানুঘের রচিত নিয়ম প্রকৃতির বিরোধী অনেক বিঘয় মানুঘের কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া মানূঘের পীড়ন করে।” 

পরবস্তী সোফিষ্টগণের কোনও বিশেঘত্ব ছিল না। তাহাদের শিক্ষার ফলে ধর্দনীতি 
ও রাষ্্রনীতির মূল শিথিল হইয়া পড়ে । “জোর যার মুলুক তার,' ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া 
তাহার! প্রচার করে। ইন্দিয়ত্ুপ্তিই তাহাদের মতে পুরুঘার্থ | প্রোটাগোরাসের '“মানুঘ 
বিশ্বের মানদণ্ড এই মত তাহারা আপনাদের মতের অনুকূল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়৷ প্রচার করিতে 
থাকে । ন্যায় ও অন্যায়ের কোনও অনপেক্ষ মানদণ্ড নাই, যে যাহা সত্য বলিয়া বোঝে, 
তাহার পক্ষে তাহাই সত্য ; সত্য, পৃণ্য ও সৌন্দ্য্য সকলই ব্যক্তিসাপেক্ষ | কোনও কোনও 
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সোফিষ্ট ইহাও প্রচার করিত যে, ব্যক্িগত সুবিধাই ন্যায়ের মানদও। রাই্রীয় বিধি ও ন্যায়- 
বিচার কিছুরই পবিভ্রতা ভাহারা স্বীকার করিত না। সেই যুগে কার্ষে) অবলগ্িত নীতির 
সহিত সোফিটদিগের প্রচারিত মতের বিরোধ ছিলি না। নান্তিক পরমাণুবাদের লহিতও 
তাহার অসঙ্গতি ছিল না। তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার যগ। প্রাচীন গ্রীষে রাষ্ট্রীয় বিধির 
প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, শাসনপ্রণালীর ঘন-ঘন পরিবর্তনের ফলে, তাহা হাসগ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ন্যায়ান্যায়ের কোনও সাব্বতৌমিক ভিত্তি আছে কি না, তওসন্বন্ধে লৌকের মনে সন্দেহ 
জাগরিত হইয়াছিল। 

সামাজিক দ্‌নীতিধারাই যে কেন গোফিট্ট মত প্রভাবিত হইয়াছিি, তাহা নহে। 
আনক্ষাগোরাসের প্র্ঞাবাদ ও পরমাণুবাদিগণের সংবেদন-ন্বস্বীয় মতের গ্রতাবও তাহাদের 
উপর কম ছিল না। আনক্ষাগোরাসের পৃথ্বে পকৃতির স্থান ছিল মানুষের উপর, এবং 
প্রকৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি,রাষ্ট্রবিধি ও শীসনতন্্--তাহার উপর সকলের অক্ষণু 
শৃদ্ধা ছিল। কিন্তু আনক্ষাগোরাসূ “1008 '-এর আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির উপর 
মানুষকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 1২008-এর অধিকারী মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ট: 
মান্ঘ প্রকৃতির নিকট নত না হইয়। গ্রকৃতিকে শাসন করিবে; তাঁহার শর্তি ও তাহার 
নিয়মের অধীনতায় প্রকৃতিকে স্থাপিত করিবে, ইহাই সোফিট্টগণ বলিত। 

মানুঘ যেবিশবর মানদণ্ড ইহা সত্য। কিন্ত বিশ্বের মানদও যে-মানুঘ, সে ব্যাতিতব- 
সম্পনু মানুঘ নহে, মে বিশবমানব। ব্যভতিত্বসম্পনু মানুষ মেই বিশৃমানবের অংশ। ব্যক্তির 
চিন্তা, তাহার সুবিধা-অস্ুবিধা, তাহার সুখ-দখ বিশে মানদণ্ড নহে। ব্যক্তির মধ্যে 
সাব্বিক যতটক, আছে, বিশুমানবের চিন্তার অঙ্গীতূত যে অংশ তাহার মধ্যে আছে, তাহাই 
সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায়-বিচারে মানদণ্ড । কিন্তু মোফি?গণ সব্বমানবসাধারণ এমন কোন 
বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিত না, যাহাদ্ারা অনপেক্ষ সত্য আবিফার করা যায়। তাই 
ব্যক্তির কাছে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া গ্রতীত হয়, তাহাই তাহার পক্ষে মতা, তাহার নিজের 
যাছাতে স্ববিধা হয়, তাহাই তাহার কর্তব্য, এই মত তাহার! প্রচার করিতেন। পরবর্তী 
কানের মোফিষ্টগণ আরও বেশী দর অগ্রসর হইয়া বলিত, স্বকীয় প্রকৃতিতে নিহিত প্রবৃত্তির 
দমন ন| করিয়! তাহার অনুসরণই শ্রেয়; ; স্বাধীন মানুষের কামন। অংযত করার গ্রয়োজন 
নাই, তাহাদের পর্ণ পরিতৃণ্তিতেই গরুঘাখ । 


ছ্বিতীস্ত্র অধ্যাস্ 
[১] 


সক্রেটিম্‌ 


জীবনী 


সোফিষ্টগণের ক্টতর্কের ফলে সত্য ও চরিত্রনীতির আদর্শ যখন ধুলিপাৎ হইতেছিল, 
তখন সক্রেটিপ আবির্ভূত হইয়! চিন্তারাজ্যে শৃঙ্খলার গ্রতিগ করিয়াছিলেন । 

খ. পৃ. ৪৬৯ অব্দে এথেন্দ নগরে সক্রেটিসের জন্মু হয়। তীহার পিত৷ সঙ্বোনিস্কাসূ 
ছিলেন একজন তাস্কর, মাতা ছিলেন ধাত্রী। পৈত্রিক ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ করিয়া সক্রেটিস 
গ্রখমে সেই ব্যবসায়ে নিযু'্ত হন, কিন্তু যৌবন অতিক্রান্ত না হইতেই ভাঙ্করের ব্যবসায় ত্যাগ 
করিয়৷ দর্শনের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। সৈন্যদলে গ্রবেশ করিয়৷ তিনি তিন বার অনতি- 
দীর্ঘ কালের জন্য সামরিক কারে এখেন্সের বাহিরে গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সমগ্র জীবন 
তাঁহার এথেন্সেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি কাহারও নিকটে শিক্ষা লাত করেন 
নাই। তীহার প্রভূত জ্ঞান স্বকীয় চেষ্টার ফল। 

সক্রেটিদ দেখিতে নিতান্তই কৎসিং ছিলেন। তীহার দেহ স্থৃল, উদর স্ফীত, নাসিকা 
অবনত ও গতিভঙ্গী অস্বাভাবিক ছিল। মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি নগপদে নগরে 
ভ্রমণ করিতেন, পরিচছদের দিকে লক্ষ্য ছিল ন|| হাট-বাজার, ব্যায়ামাগার, শিল্পীদিগের 
কারখানা, যেখানেই লোকজন সমবেত হইত, সেখানেই সমাগত লোকদিগের সহিত কথোপ- 
কথনে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার দৈনিক অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। তথায় জীবন ও মৃত্যুর 
রহপ্যসত্বন্ধে যে কেহ তাহার সহিত আলোচনা করিতে ইচছুক হইত, তাহারই সঙ্গে তিনি 
আলোচনা আরম্ভ করিতেন। সোফিষ্টদিগের মতো তিনি শিক্ষার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ 
করিতেন না| দারিদ্র্যের মধ্যে তাহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল । দীর্ঘ বক্তৃতা 
তিনি করিতেন ন। ; কখোপকথনই ছিল তাহার আলোচনার রীতি। কোনও বিষয়ে 
উপকফথকের মত জিজ্ঞাসা করিয়। যে উত্তর পাইতেন, সমালোচন। করিয়৷ তাহার দোঘ বাহির 
করিতেন, এবং সুকৌশলে কখোপকখনের গতি এমন তাবে চালিত করিতেন যে, মানব- 
জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়সকলের কথা আসিয়া পড়িত। যুবকদিগকে উত্তমরূপে 
শিক্ষা! দেওয়াই তিনি দেশের উন্তিদাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতেন, এবং এই 
বিশ্বাসেই লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার জন্যই তীহাকে মৃত্যুবরণ করিতে 
হইয়াছিল । | 

প্রচলিত কুসংস্কার ও দ্‌নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকা্যের জন্য অনেক রক্ষণশীল পৌক' 
তাহার শত্র হইয়া উঠে। এনিটাসন, মেলিটাস্‌ এবং লাইকন্‌ নামে তিন জন লোক বিচারালয়ে 
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তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি দেবতাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের স্থা্টি করিয়া যুবক- 
দিগকে বিপথে চান্িত করিতেছেন । বাদানুবাদের সময় সক্রেটিম এথেন্সের ক্ষমতাশালী 
লোকদিগের সমালোচনা করিতে ইতস্তত: করিতেন না। যাহারা সমাজে পণ্ডিত বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন, তাহাদের অক্ঞতাপ্রদর্শ নেও তিনি কষ্িত হইতেন না। এই সমস্ত লোকই 
সম্ভবতঃ মেলিটাফ্‌, লাইকনূ এবং এনিটাসুকে মুখপাত্র করিয়া সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উপস্থাপিত করিয়াছিল। মেলিটাযৃ, লাইকন্‌ ও এনিটাস্‌ নিতান্তই সামান্য লৌক ছিলি। 
সক্রোটিসের সঙ্গে তাহাদের কোন শক্রতাও ছিল না। সক্রেটিরু রাজনীতি ভাঁলবাপিতেন 
না, এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি আপনাকে জড়িত করেন নাই। কিন্ত 
তখন গণতন্ত্রের নামে এখেন্সে যে শাননতন্ব প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতিও তাহার সহানুভূতি 
ছিল না। আভিজাত্যের প্রতি তীহার প্রীতি ছিল না; এবং মুষ্টিমেয় লোকের বিশেষ 
অধিকারের সমথ কও তিনি ছিলেন না| কিন্ত তাহার মতে রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত হওয়া 
উচিত জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণণ এবং মৎলোকের উপর | সাধারণ লোকে তাহার এই মত 
অনুমোদন করিত ন।| ইহ। ব্যতীত তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের আরও একটি কারণ 
ছিল। যদিও সক্রেটিন্‌ সোফিঞ্ ছিলেন ন|।, এবং তাহাদের মতের সঙ্গে তীহার মতের 
কোনও সাদৃশ্যই ছিল না, তথাপি জনয।ধারণ তাহ।কে সোফিট্ট বলিয়াই মনে করিত 1: তাহা। 
ন। হইলে, এপিষ্টোফানিস্‌ তাহার 0/9%৫ নামক নাটকে তীহাকে সোফিষ্ট বলিয়। ব্যক্ত 
করিতেন না| সাধারণের বিশ্বাসও যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে এরিষ্টোফানিসন 
তাহার নাটকে এইরূপ মিখ্যা কখ| বলিতে সাহসী হইতেন না। এই অময়ে এথেন্সে 
সোফিষ্টগণের বিরুদ্ধে ভীঘণ বিদ্বেঘের উদ্ভব হইয়াছিল । তাহারা সত্য ও ন্যায়ের প্রচর্পিত 
ধারণার মূলে কৃঠারাধাত করিতেছে বলিয়।, লোকে তাহাদের উপর অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিল। 
এই রোঘাগ্নিতে সক্রেটিস আহুতি প্রদত্ত হইরাছিলেন। 
বিচারকালে সক্রেটিস্‌ স্বপক্ষ-সমথ নে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তীহার শিষ্য প্রেটো 
ও ক্ষেণোফন তাহা লিপিবদ্ধ করির। গিয়াছেন। বিচারকদিগের অধিকাংশের মতে তাহার 
অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায়, তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। অবিচলিতভাবে 
তিনি মেই আদেশ গ্রহণ করেন। তাহার কোন কোন বন্ধু দেশত্যাগ করিয়া আত্বরক্ষা 
করিতে তাহাকে পরামশ” দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। 
কোন কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়৷ সক্রো্টঘ্‌ হিতৈথী বন্ধুর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, 
গ্রেট! তাহার 07%0 নামক গ্রন্থে তাহা অমর তাঘায় বর্ণনা করিয়াছেন। কারাগারে 
ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে, বিচারকদিগের নির্দেশানুসারে তিনি বিষপানে জীবন বিসর্জন 
করেন। 
সক্রেটিস নিজে কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তীহার শিষ্য প্লেটো ও ক্ষেণোফন্‌ 
তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। আত্পক্ষ-সমর্থনে তিনি বলিয়াছিলেন : 
“এনিটাসৃ, মেলিটাস্‌ ও লাইকব্‌ ব্যতীত আরও অনেকে আমার বিরুদ্ধবাদী। তাহারা 
বলিয়৷ বেড়ায় যে, আমি যেমন দেবতাদিগের সম্বন্ধে তর্ক করি, তেমনি পৃথিরীসম্বন্কেও গবেঘণ৷ 
করি, এবং যাহা মন্দ, তাহাই ভাল বলিয় প্রতিপনু করিতে চেষ্টা করি। সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস এই ঘে, যাহার৷ এইদ্সপ তর্ক করে, দেবতায় তাহাদের বিশ্বাস নাই । আমার বিরুদ্ধে 
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এই প্রকার জনমত প্রকাশ্য অভিযোগ হইতেও বিপত্জনক। একমাত্র “এরিট্টোফানিস্‌' * 
ব্যতীত এইরূপ কৎসাকারীদিগের কাহারও নাম আমি জানিতে পারি নাই। বিজ্ঞানের 
আলোচন। আমি করি ন|।, এবং শিক্ষার বিনিময়ে অর্থগ্রহণও কখনে। করি লাই ।”' 

“ডেলফি মন্দিরে দৈববাণী হয় “সক্রেটিস অপেক্ষা বিজ্ঞতর কেহই নাই।” দৈববার্ণীর 
কথা শুনিয়া আমি হতবদ্ধি হইয়। পড়ি। আমি জানিতাম, আমি মূর্খ, কিছুই জানি না। 
কিন্তু দৈববাণী তো মিথ্যা হয় না। উহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য, ধাহারা জ্ঞানী বলিয়া 
পরিচিত, তাহাদের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলাম । প্রথমে গিয়াছিলাম একজন রাজ- 
নীতি-ব্যবসায়ীর কাছে। বিজ্ঞ বলিয়া দেশে তাহার যে খ্যাতি ছিল, তিনি আপনাকে 
তাহ। অপেক্ষাও বিজ্ঞতর মনে করিতেন। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়! আমি তীহার জ্ঞানের 
কোনও পরিচয় পাই নহি। অতিশয় বিনয় ও সহ্‌দয়তর সহিত্ত আমি তীহার অজ্ঞতা 
দেখাইয়া দিলাম। ফলে তিনি আমার শক্র হইলেন। তারপরে গিয়াছিলাম কবিদিগের 
নিকট। তীহাদের কবিতার অর্থ জিজ্ঞাস করিলে, তাহারা বলিতে পারিলেন না | তখন 
বঝিলাম, কবিদিগের কবিতা এক প্রকার অনুপ্রেরণার ফল, জ্ঞানের ফল নহে । কারিকর- 
দিগের নিকট গিয়। দেখিলাম, তাহারাও সমানই অজ্ঞ। এই সমস্ত ব্যাপারে আমার শক্র- 
সংখ্য। বাড়িয়। চলিল | 

“ভ্জনী বলিতে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। ডেলফির দৈববাণীর অর্থ এই যে, মানুঘের 
জ্ঞানের কোনও মূল্যই নাই, এবং মানুষের মধ্যে তিনিই সব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, যির্নি জানেন 
যে, তীহার জ্ঞানের কোনও ঘ.ল্য নাই। আমি ইহা জানি বলিয়। আমার নাম দৈববাণীতে 
ট্রান্তস্বৰূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। জ্ঞনাভিমানীদিগের অভিমান তাঙিতেই এত্রদিন আমার 
সমন্ত সময় ব্যয়িত হইয়াছে । ফলে আমি কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইয়াছি। কিন্তু 
দৈববাণীর সত্যতা গ্রতিপণু করা আমি স্বীয় বর্তব্য বর্পিয। মনে করিরাছিলাম। 

'অবস্থাপণ্ন ঘরের ববকেরা আগ্রহের সহিত আমার কথ। শোনে, এবং যাহারা জ্ঞানের 
ভাণ করে, তাহাদের অজ্ঞত! প্রমাণ করিয়। দেয়। এইরূপে আমার শক্রসংখ্যা বাড়িয়াই 
চলিরাছে।'' 

নাস্তিকতার অপবাদ অস্বীকার করিয়। সক্রেটিম বলিয়াছিলেন, “এক সময় আমি সৈনিক 
ছিঘাম। তখন গেনিকের কর্তব্যে অবহেল। করি নাই। দার্শনিকের যাহা বর্তৃব্য, 
ঈশ্বরের আদেশে তাহ। আমি করিয়াছি। এখন সেই কর্তব্য কিরূপে ত্যাগ করিব? ত্যাগ 
করিলে নিতান্ত লঙ্জজার ব্যাপার হইবে । বিজ্ঞ যিনি, মৃত্যুতয় তীহার নাই। জীবন 
হইতে মৃত্যু শ্রেরস্কর কি ন|, কেহই বলিতে পারে না। আমাকে যদি বল। হয়, দার্শনিক 
আলোচন| ত্যাগ করিলে আমাকে ক্ষমা করা হইবে, তাহা হইলে আমি বলিব, 'এথেন্স- 
বাসিগণ, আমি আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি, কিন্তু আপন|দের আদেশ পালন করা 
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গুীক দর্শ ন---সক্রেটিস্‌ ৬৩ 


অপেক্ষা ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই আমি শ্রেয়; যনে করি।' যতদিন প্রাণ আছে, 
ততদিন আমি দর্শনের শিক্ষাদান হইতে বিরত হইব না। আমার প্রতি ইহাই ঈশ্বরের 
আদেশ বণির। আমি বিশ্বাস করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, আমি শশুরের 
আজ্ঞান্বর্তী হওয়াতে রাষ্ট্রের যে কল্যাণ হইয়াছে, সেরূপ কল্যাণ রাষ্ট্রের আর কখনও হয় 
নাই। 

“আমার আরও কিছু বলিবার আছে। শুনিলে আপনাদের মঙ্গলই হইবে । আপনারা 
যদি আমান হত্য। করেন, তাহ। হইলে তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবে, আপনাদের ক্ষতি 
হইবে তাহ। হইতে অধিক। আমার ক্ষতি কেহই করিতে পারিবে না--মেলিটাসৃও নয়, 
এনিটাস্‌ও শর । সাধু লোফের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা ঈশৃর দৃ্ট লোকদিগকে দেন নাই। 
এনিটাস্‌ তাহার অপেক্ষা ভান লোককে হত্যা করিতে পারে, নিব্বাসনে পাঠাইতে পারে, 
রাষ্ট্রীয় অধিার হইতে বঞ্চিত করিতেও পারে। এইরূপ করিয়া সে ভাবিতে পারে যে, 
গে তাহার প্রভৃত ক্ষতি করিয়াছে । অনে)ও সেরূপ মনে করিতে পারে । কিন্তু অন্যায়- 
তাবে অন্যো প্রাণ নাশ করিয়। সে নিজের যে অকল্যাণ করিবে, তাহ। নিহত ব্যন্তির অকল্যাণ 
হইতে অনেক অধিক । 

“আমি যে আত্মপক্ষ সমর্থ ন করিতেছি, তাহ। নিজের জন্য নহে, আমার বিচারক দিগের 
মঙ্গলের জশ্য। আমি তে। একটি মশক মাত্র, ঈশুর দয়। করিয়। রাষ্ট্রকে আমায় দান 
করিয়াছেন। আমার মত আর একজনকে পাওয়। রা্্ের পক্ষে সহজ হইবে ন।! | সদ্য: 
শিদ্র! হইতে উখিত ব্যক্তির মত আপনাদের ধৈর্যযচ্যুতি হইতে পারে ; আপ্রনারা মনে করিতে 
পারেন, আমাকে হত্য। করিয়া আপনার নিশ্চিন্ত হইয়| নিদ্র। যাইতে পারিবেন। কিন্তু 
আমার স্থলে অন্য একটি মশকও ঈশুর পাঠাইতে পারেন। 

“অনেক সময় আমি এক দৈববাণী অথব। দৈব নিদর্শনের কথ। বলিয়াছি। যখন 
শিশু ছিলাম, তখন এই বাণী আমি প্রথম শুনিতে পাই। এই বাণী আমাকে অনেক কার্য 
করিতে নিষেধ করিয়াছে ; কিন্ত কোনও কার্য করিতে কখনও আদেশ করে নাই । এই 
জন্যই আমি রাজণীতিতে যোগ দিতে পারি নাই। কোনও সাধু লোকই রাজনীতি লইয়া 
বেশীদিন থাকতে পারে না। 

“বিচারাণয়ে যাহারা উপস্থিত আছেন, তাহাদের মধ্যে আমার অনেন শিঘ্যও আছেন । 
তাহাদের পিতা ভ্রাতারাও আছেন। আমি যে কাহাকেও বিপথগামী করিয়াছি, তাহ। 
প্রমাণ করিব।র জন্য তাহাদের কাহাকেও সাক্ষ্য দিতে আহবান করা হয় নাই | 

“বিচারকদিগের অন্তঃকরণ অশ্বন্জলে দ্রব করিবার জন্য আমি আমার সম্তানদিগকে 
বিচারালয়ে আনিৰ না। আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না, আমার নির্দোঘিতা প্রমাণ করিতে 
চাই | 

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়৷ সক্রেটিস্‌ বলিয়াছিলেন, “হে আমার বিচারকগণ, হে 
আমার হত্যাক্ারিগণ, ঘূ ত্যুকলে আমি ভবিঘ্যৎ বাঁণী করিয়া ঘাইতেছি যে, তোমরা আমাকে 
যে শাস্তি দিলে, আমার মৃত্যুর পরে তাহ। অপেক্ষ। গুরুতর শাস্তি তোমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইবে। যদি তোমর! মনে করিয়া থাক যে, মানুঘকে হত্যা করিয়। মানুষের মুখ বন্ধ করিবে, 
তাহা হইলে বিঘম তুল করিয়াছ। তোমাদের দৃ্ষাধ্যের প্রতিবাদ করিবার লোকের অভাব 


৬৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


হইবে না| অপরকে আঘাত না করিয়া, আপনাকে সংশোধন করাই নিন্দার গ্লানি হইতে 
মুক্ত হইবার সব্বাপেক্ষা স্বুকর ও মহৎ উপায়।” 

বিচারকদিগের মধ্যে যাহারা তাহ!কে নির্দোষ বলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়৷ সক্রেটিস্‌ বলিয়াছিলেন, “আমি যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য 
কোন দৈবাদেশ আমি প্রাপ্ত হই নাই। ইহ! হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যে-দগ্ডাদেশ 
আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ। কল্যাণকর, এবং মৃত্যুকে যাহারা অমঙ্গল বলিয়। মনে 
করেন, তাহারা ভ্রান্ত । কেন-না, হয় মৃত্যু স্বপ্রবিহীন সুঘুপ্ডি, না হয় তাহা জন্মাস্তরের 
্বার। যদি সুঘুপ্তি হয়, তাহা হইলে মে তো পরম মঙ্গল । যদি তাহ। ন৷ হয়, যদি মৃত্যুর 
পরে লোকান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে 01017658, 71989058, 1768100. 
ও 13010767-এর সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্যলভের জন্য মানুঘের অদেয় কি থাকিতে 
পারে? সে সৌভাগ্যলাঁভের জন্য বারংবার মৃত্যুবরণ করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। 
যাহারা আমারই মতো ইতিপূর্বে বিনাদোষে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইরাছেন, তাহাদের 
সহিত পরলোকে আমার সাক্ষাৎ হইবে । সেখানে আমি অবাধে জ্ঞানালোচনা করিতে 
সক্ষম হইব। প্রশ জিজ্ঞাসা করিবার অপরাধে পরলোকে কাহাকেও হত্যা করা হয় না। 
পরলোকবাসিগণ যে আমাদের অপেক্ষা সুখী, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরলোকসন্বন্ধে 
যাহা লোকে বলে, তাহ। যদি সত্য হয়, তাহ] হইলে সেখানে মৃত্যুও নাই। আমার প্রস্থানের 
সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আমরা যে যাহার পথে যাত্রা করিব । আমি যাইব মৃত্যুর পথে, 
আপনারা জীবনের পথে। ঈশুরই কেনল জানেন, কোন পথ ভাল ।” 

প্রেটো ও ক্ষেণোফন সক্রোটস্কে যাবতীয় মানবীয় গুণের আদর্শরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ন্যারপরতা।, মিতাচার, ধৈর্য, সাহস ও গান্তীষ্যে তাহার সমান তৎকালে কেহ 
ছিল না । তিনি শীত, গীক্স, ক্ষুধা, তৃষগয় উদাসীন ছিলেন, এবং রাগদ্ধেঘের অতীত আত্ম- 
জয়ী খঘির জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে দৈবাদেশে বিশ্বাস করিতেন, এবং 
তাহাদ্বারা চালিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । অনেক ভবিঘ্যৎ ঘটনা ঘাটবার পৃর্বে 
তিনি জানিতে পারিতেন, এবং কোন বিঘয়ে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে দৈবাদেশ 
শুনিতে পাইতেন। এই আদেশ বাহ্য বাণীরূপে তাহার কর্ণ গোচর হইত, অথবা তাহা 
তাহার অন্তরের ধন্মাধর্ম-বিবেকের প্রেরণা, তাহা নিশ্চত বল। যায় না| শক্রগণ বলিত, তিনি 
অলৌকিক শক্তির দাবী করিয়া আপনাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। বারট্রাণ 
রাসেল বলেন, তাহার অপপ্রীর* রোগ ছিল, এবং ইহার সমর্থনে তিনি দইটি ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু অস্বাভাবিক হইলেও সে ঘটনা হইতে রোগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না 1৮ 

স্বকীয় শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, সাংসারিক সৌভাগ্যে ওদাসীন্য এবং দৈববাণীর উপর 
কাস্তিক নিতর, সক্রেটিদূকে সাধারণ মানবের উর্দে উন্নীত করিয়াছিল। জীবাত্বার 
অমরত্ে তীহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং মৃত্যুর পরে তিনি যে আনন্দময় জীবন লাভ 
করিবেন, তাহাতেও তাহার সন্দেহ ছিল 'না। জীবাত্বার অমরত্বের পক্ষে তীহার যুজি, 
প্রেটো তাহার 4£১/%6৫০ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
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সক্রেটিসের দর্শন 


সক্রেটিস কোনও সুসংবদ্ধ দার্শ নিক প্রস্থানের উদ্ভাবন করেন নাই, কোনও সুনিদ্দিষ্ট 
দর্শনিক মতেরও প্রতিষ্ঠা করেন নাই । দর্শনের ইতিহাসে এইজন্য তীহার স্থান নির্দেশ 
করা সহজ নহে। কিন্ত দর্শনের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব সামান্য নহে। আরিষ্টটলের 
মতে সক্রেটম্ই তর্কশান্ত্রের আরোহপ্রণালী১ (বিশেষ হইতে সামান্যের প্রতিষ্ঠা), পদার্থে র 
সংজ্ঞানিদ্ধারণ২ এবং চরিত্রনীতিশাস্ত্রের উদ্তাবন করিয়াছিলেন । এতিহাসন্বন্ধে তাঁহার 
মনে।ভাব ছিল সমালেচনগ্রবণ। পরীক্ষা ন। করিয়৷ পরম্পরাগত কোনও মতই তিনি 
গুহণ করিতেন না। অভিষ্ঞতা হইতেই তাহার গবেঘণ। আরম্ত হইত। কিন্তু সোফিট্ট- 
দিগের মতে৷ তিনি সত্যকে আপেক্ষিক এবং ব্যক্তির অনুতবগত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
তিনি সুনীতির তলদেশে সুরনীতির ও আইনের ভিত্তি, রাষ্ট্রের ইতিহাসে মানুঘের 
সামাজিক জীবনের স্থায়ী তত্ব, এবং দেবতাদের মব্যে ঈশৃরত্বের অনুসন্ধান করিতেন । 
ঠিক ভাবে জীবনযাপনের জন্য এই সকল তাহার নিকটে অপরিহার্য ছিল। 


চরিত্রণীতি 


সক্রোটিসের জীবনই তাঁহার দর্শনের প্রকৃষ্ট ভাধ্য। দর্শনে তিনি যে শ্রেয়ের অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন, তাহার জীবনে তাহ। রূপায়িত হইয়াছিল। তিনি যাহ। সত্য বলিয়। বুঝিয়।- 
ছিলেন, তদনুরূপ স্বীর জীবন গঠিত করিরাছিলেণ। বহিধুখী মনকে তিনি অন্তযুখী 
করিয়াছিলেন ; বাহ্য সম্পদ্‌ উপেক্ষা করির। তাহার দ্টি আত্মার সম্পদের দিকে নিবদ্ধ ছিল। 
দৈহিক স্ুখস্বাচছন্দ্া তিনি কামন। করেন নাই। তীহার কামনার বিষয় ছিল 
আত্মার তৃপ্তি জ্ঞানদীপ্ত সস্তোঘ। তাহ! তিনি প্রচুর পরিযাণেই লাভ করিয়াছিশেন। 
পদার্থের স্ববূপপন্বন্ধে তিনি আলেচিন৷ করেন নাই। জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, 
তাহার অনুসন্ধান করেন নাই, বরং ধাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেন, 
তাহাদিগকে তিনি যর্খ বলিতেন। তিনি বলিয়াছেন, “যাহারা জগতের স্বূপের আলৌচন। 
করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলে, জগতে এক ভিন বর অস্তিত্ব নাই, আবার কেহ 
কেহ বলে জগতের সংখ্য। অপীম ; কেহ কেহ বলে, সমস্ত দ্রব্যই অবিরাম গতিতে চলিতেছে : 
কেহ বলে, গতির অস্তিত্ব নাই ; কেহ বলে, পদার্থে র অনবরত উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে : 
কেহ বলে, কিছুই উৎপন্ন হর না, কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত বিষয়ে নিশ্চিত 
জ্ঞানপাভ অসম্ভব, এবং ইহাদের বৃথ।'আলোচনা ন। করিয়। মানুঘের জীবনের সঙ্গে যাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই বিষয়ের আলোচিন। করাই মানুঘের কর্তৃব্য।” মানবজীবনের উদ্দেশ্য 


১:11)0008107). ২ [)92016100. 
9--18863 
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কি, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহার করণীয় কি, ধর্থের স্বরূপ কি, ইহাই মুখ্যতঃ তাহার 
আলোচনার বিষয় ছিল । কিন্তু চরিত্রের উৎকর্ধবিধান তাহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও, জ্ঞানের 
ভিত্তির উপরই তিনি চরিত্রের প্রতিষ্ঠ করিতে চাহিয়াছিলেন। তীহার মতে জ্ঞান ও 
ধর্ম,১ অভির, জ্ঞানব্যতিরেকে উন্ৃত চরিব্রলাভ অসম্ভব । সুতরাং জ্ঞানই সব্বাগ্নে 
উপাস্য। 

সোফিট্টদিগের সন্দেহবাদ হইতে সক্রোটসের দর্শনের আরন্ভ। তিনি বলিতেন, 
তিনি যে সম্পূর্ণ অক্ঞ, কোন বিষয়েই তাহার সত্য জ্ঞান নাই, ইহাই মাত্র তিনি জানেন। 
প্রাকৃতিক গবেঘণার প্রতি বিরাগবশত; তিনি বলিতেন, গাছপালার নিকটে শিরিবার কিছু 
নাই। মান্ঘ যাহার গবেষণার বিঘয়, জড় পদার্থের গবেঘণ। করিবার তাহার অবসর 
কোথায়? জগতের উৎপত্তি ও পরিণামসন্বন্ধে সত্য জ্ঞান অসাধ্য হইলেও, আমাদের কি 
হওয়। উচিত, তাহ। জান। আমাদের সাধ্যায়ত্ত । জীবনের অর্থ কি, আমাদের পক্ষে শ্রেয়? 
কি, একমাত্র ইহ। জানিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ । আপনাকে জানো ।* আপনাকে 
জানাই মানূঘের যোগ্য একমাত্র কাজ। ইহাতেই স্ত্রনীতির আরন্ত, ইহাতেই সমগ্র দশ নের 
পরিসমাপ্তি । ধর্ম জ্ঞানেরই নামান্তর, অধর্্ম২ অজ্ঞান | 

সোফিষ্টর্গণ বলিতেন, মানুঘ-- প্রাকৃতিক মানুঘ--কতকগুলি সংবেদন, কামনা এবং 
প্রবল হৃদয়াবেগের সমষ্টিমাত্র, তাহার মধ্যে ইহাদের অতিরিভ্ত কিছুই নাই। চিন্তা বা মনন 
মানুঘের সামাজিক জীবনের ফল, তাহার প্রকৃতিদত্ত ধর্্ নহে। প্রাকৃতিক মানুঘে--_ 
প্রকৃতি মানুঘকে যে রূপ দিয়াছে, তাহার মধ্যে--চিস্তা ছিল না| সংবেদন, কামন। 
এবং প্রবল হৃদয়াবেগ, ইহারাই মানুঘের স্বরূপ, এবং ইহাদের অনুসরণেই তাহার পুরুঘাথ 
সিদ্ধ হয়। সক্রেটিস্‌ এই মতের গ্রতিবাদ করিয়। বলিয়াছিলেন, “আপনাকে জানো । আপনার 
স্বরূপ কি, তাহ। অবগত হও। তুমি কেবল সংবেদন, কামনা! এবং প্রবল হৃদয়াবেগের 
সমষ্টি নহ ; তুমি প্রজ্ঞা, তুমি চিন্ত।। তোমার মধ্যে যেমন সংবেদন, কামনা ও প্রবল 
হৃদয়াবেগ আছে, তেমনি চিন্তা এবং প্রজ্ঞাও আছে। প্রজ্ঞা ও চিন্তাই তোমার উৎকৃষ্টতর 
প্রকৃতি। সংবেদন, কামন৷ ও হৃদয়াবেগ নিকৃষ্ট প্রকৃতি ।' তিনি বলিয়াছিলেন, চিন্তা 
সক্রিয় ও স্বাধীন, মান্ঘও সেইজন্য স্বাধীন । নিকৃষ্ট গ্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করা, সংবেদন, 
কামনা ও হৃদয়াবেগের বশীভূত হইয়া তাহাদের প্ররোচনা-অনুসারে চল! এবং তাহাদের 
চরিতার্থ তা-সম্পাদন পূরুঘা্খ নহে । তাহাদের বন্ধন হইতে মুন্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে প্রজ্ঞার 
অনুসরণ করাই মনৃষ্যত্বের লক্ষণ। চিন্তা হইতে আত্বসংবিদের উত্তৰ হয়, আত্মসংবিদ 
হইতে অন্য মানবের আত্বসংবিদের জ্ঞান এবং সমবেদনার উৎপত্তি হয়। এই সমবেদনাই 
সুনীতির উৎস | শুধু নিজের কামনা-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়৷ শ্রেয়; নহে ; 
তাহাতে মনঘ্যত্বের বিকাশ হয় না| সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য, ইহা সত্য। কিন্ত সে 
সুখ ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থ তাজনিত সুখ নহে । প্রকৃত স্থুখ কামনার পরিতৃপ্তিতে নাই। মানুঘের 
যাহ। প্রকৃত স্বরূপ, তদনুসারী কর্ম হইতেই প্রকৃত সুখ উত্তৃত হয়। তাহার বিরোধী 
কর্্ার। সুখের বাধা উৎপণু হয়। স্থাধীনতাই মানুষের স্বরূপ ; সংবেদন, কামনা ও 
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প্রবল হৃদয়াবেগের বন্ধন হইতে মুক্তিই স্বাধীনতা । সুতরাং কামন। ও তুষা জন্ক করিয়া 
প্রজ্জার অন্শাসন-পালনই বর্ধা, এবং তাহা হইতেই প্রকৃত স্ুখলাভ এবং পুরুঘার্থ -সিদ্ধি 
হয়। 

ইহু। হইতে স্পঈই প্রতীত হয় যে, সক্রেটিসের দর্শন একাস্তই চরিত্রনীতিমূলক । 
তাঁহার মতে কর্ম নিয়ন্িত হয় জ্ঞানের ছারা, এইজন্য জ্ঞানই মানুঘের জীবনে সব্্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় পদার্থ | কর্তব্য কি, জানিতে পারিলে, আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। 
জ্ঞানপৃর্বক' কেহই স্বকীয় স্বার্থের বিরোধী কর্ম করে না। সুতরাং কর্মী কি, অকর্শ কি, 
বিচার করিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে, আমার স্বার্থ কি, আমার শ্রেয়: কি, আমার 
প্রকৃত মঙ্গল কিসে । এইজন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন, নির্দোঘ কর্মের সহায়করূপে প্রয়োজন। 
কর্মহীন জ্ঞান সক্রেটিসের অভিপ্রেত ছিল ন।| তাঁহার মতে অক্ঞতাপ্রসূত কোন কর্মই 
শ্রেয়ঃ১ হইতে পারে না৷ । জ্ঞানপূর্বক' যাহ।' কৃত হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। গহিত কর্শ যদি 
জ্ঞানপূৃর্বক কর! সম্ভবপর হইত, তাহ হইলে অজ্ঞানকৃত গহিত কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানপূর্বক 
গহিত কর্মই ভাল হইত। কেন-ন।, জ্ঞানকৃত গহিত কর্মের সময় ধর্ম মাত্র অচির- 
কালের জন্য অপক্ৃত২ হয়। কিন্তু অজ্ঞানকৃত গহিত কর্মের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধই নাই। 

কিন্ত জ্ঞান কি? সোফিষ্টগণ বলিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষই জ্ঞানের ভিত্তি। তাহা যদি 
সত্য হইত, তাহা হইলে সত্যের বস্তগত কোনও মানদণ্ড থাকিত না। প্রত্যক্ষ একবপ 
নহে। ব্যক্জিভেদে গ্রত্যক্ষেরও ভেদ হয়। আমার নিকট যাহ] সত্য বলিয়। প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহাই যদি আমার নিকট সত্য হয়, তোমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই 
যদি তোমার নিকট সত্য হয়, তাহ। হইলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য কিছুই থাকে না। এই 
মত অগ্রাহ্য করিয়! সক্রেটিস্‌ বলিলেন, প্রজ্ঞ৷ (বৃদ্ধি)ই জ্ঞানের ভিত্তি। বুদ্ধি সকল মানুঘেই 
একবরূপ, বদ্ধিতে যাহ সত্য বলিয়। গৃহীত হয়, তাহাই সত্য। বৃদ্ধি সত্য নিগ্ধারণ করে 
সম্পত্যয়েরত সাহায্যে। এক শ্রেণীর যাবতীয দ্রতব্যর যে সাধারণ প্রতায়, তাহাই 
সম্পৃত্যয়। এই সম্পত্যয় কিরপে উৎপন্ন হয়, সক্রেটিস তাহাও প্রদশন 
করিয়াছেন। যে সমস্ত গুণ এক শ্রেণীর সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে গ্রত্যেকটিতে বর্তমান, বিসদৃশ 
গুণসম্‌হ হইতে স্বতথ্ব করিয়। তাহাদিগকে একটি নাম দেওয়। হয়। সেই নামস্ারা প্রকাশিত 
সমবেত সাধারণ গুণগুলির ধারণাই সম্পত্যয়। বিভিন বিশেঘে৪ বর্তমান সেই 
সমস্ত গুণের সাদ্‌শ্যদর্শন, বিসদৃশ গুণ হইতে তাহাদের স্বতন্ত্রীকরণ, তাহাদের সংযাজন 
. ও সাধারণ নামপৃদান, ও সেই নামদ্বারা সেই সকল গুণবিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থকে বিশেঘিত 
করা, সমস্তই বৃদ্ধির কার্যয। বস্তর সংজ্ঞা সম্পৃত্যয় হইতে অভিন্ন । মান্ঘ কাহাকে 
বলে, যদি আমরা জানিতে চাই, তাহা হইলে মানুষের সংজ্ঞায় সেই সমস্ত গুণই অন্তর্ভুক্ত 
করিতে হইবে, যাহারা সমস্ত মানুঘেরই আছে। যাহারা ঈশুরে ভক্তি করে, তাহারা মানুঘ, 
একথ। বলিলে মান্ঘের সত্য সংজ্ঞা হইবে না । কেন-না, ঈশ্বরে ভক্তি সকল মানুঘের নাই। 
কিন্তু মানুঘ দ্বিপদ জীব বলিলে ভুল হইবে না, কেন-ন।, যাবতীয় মানুঘই স্থিপদ। ন্তুতরাং 
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দ্বিপদ-বিশিষ্টতা মান্ঘের সংজ্ঞার মধ্যে তাহার একটা বৈশিষ্ট্যব্পে গৃহীত হইতে পারে। 
দ্রব্যের সংজ্ঞা সম্প্ত্যয়ের বাড়্ময়্প। বস্তর সংজ্ঞানিরপণ-ছথারা সত্যের বাঙ্তি- 
নিরপেক্ষ মানদণ্ড উত্তাবিত হয়। ধর্মের সংজ্ঞা যদি নিরপণ করিতে পারা যায়, তাহা 
হইলে কোনও কর্ম ধর্মসঙগত কি না, ধর্মের সংজ্ঞার সহিত উষ্ত' কর্মের তুলনান্বারাই কেবল 
তাহা নিণীতি হইতে পারে । কেবল আমার নিকট ধর্ম সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইলেই, তাহা 
ধর্শসঙ্গত হইবে না। ব্যঙির সংবেদন ্ার্ন নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে 
সত্যের একরূপতা থাকিত না। দ্রব্য বস্ততঃ বাহ, তাহার জনই জ্ঞান; এবং 
সম্পৃত্যয়ের জ্ঞানই সেই 'জ্ঞান' | আক্রেটিস্‌ মৃখ্যতঃ সম্পতার গঠন করিতেই চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ধর্ম কি? সাহস কাহাকে বলে? তিতিক্ষা 
কি? এই সমস্ত প্রশের অথ--ধর্মী, সাহস ও তিতিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা অথবা 
সম্পৃত্যয় কি? এইতাবেই তিনি সত্য ও চরিত্রনীতির ব্যগ্ডিনিরপেক্ষ বাস্তব ভিত্তির 
আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিউন | ' 

এই মতের প্রতিষ্ঠায় সক্রোটিসের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারিক১ | ধর্ম কি, তাহ তিনি 
জানিতে চাহিতেন সত্যের আবিষ্কারের জন্য নহে, ধর্মসাধন করিবার জন্য । ধর্ম কি, না 
জানিলে কেহই ধর্মকর্ম করিতে সক্ষম হয় না। জ্ঞানই স্রনীতির ভিত্তি এবং জ্ঞান হইতেই 
সৎ কর্মের উদ্তব হয়। কিন্তু “জ্ঞান না থাকিলে কেহ ধর্মসঙ্গত কাধ্য করিতে পারে না'” 
সক্রেটিস কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই | ধর্মের জ্ঞান থাকিলে কেহ অন্যায় কণ্ম করিতে 
পারে না, ইহাও বলিয়াছেন। ইহার সমালোচনায় আরিষ্টটন্‌ বণ্পিয়াছেন, জক্রেটিস্‌ 
জীবাত্বার প্রজ্ঞাবিহীন২ অংশের কথা বিস্মৃত হইয়াই এই কথা বলিয়াছেন। প্রত্যেক 
মানুঘের কর্মই যে প্রজ্ঞ-কর্তৃক চালিত হয়, তাহা সত্য নহে । অধিকাংশ মানুঘের কর্শই 
প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার আত্বার প্রজ্ঞাবিহীন অংশ-কর্তৃক চালিত 
হয়। ন্যায় কি, অন্যায় কি, তাহ। জানিয়াও মাঁনুঘ ইচছাঁপৃব্বক অন্যায় কর্মী করে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। জক্রেটিস্‌ স্বীয় প্রকৃতিত্বারা যাবতীয় মান্ঘের বিচার করিয়াছেন । মানবীয় 
দর্বলতা তাহার চরিত্রে ছিল না। সবর্বদ।ই তিনি যুক্তিদ্বারা চালিত হইতেন, এবং ধর্ম কি 
তাহ। জানিয়া তিনি যে নিজে অন্যায় কর্ম করিবেন না, ইহ! তিনি নিশ্চিত জানিতেন। 
ধর্ম কি, তাহা জানিয়াও লোকে কিরূপে অন্যায় করে, তাহ। তিনি বুঝিতে পারিতেন না । 
তাহার বিশ্বাস ছিল, ধর্ম কি, তাহা জানে ন। বলিষাই লোকে অধর্ম করে ।* আরিষটলের 
সমালোচন। অসঙ্গত নহে । কিন্তু কোন লোক যাহ! বিশ্বাস করে, তাহার বিপরীত বর্ম 
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* আরিট্টটলের উদ্লিখিত কারণ ব্যতীত সক্রেটিসের উক্তির আরও একটি কারণ ছ্লি। 477০%৫- 
0০5 গৃম্থে এই কাবণের আভাস পাওয়া যায়। উক্ত গৃন্থে এথেন্সের গণতগ্ত্রের সমালোচনা-কালে 
সক্রেটিস বলিয়াছেন, ““গৃহনির্নাণ অথবা নৌ-নিশ্মাণের জন্য উক্ত কাধ্যে দক্ষ লোকের পয়োজন ; কিন্ত 
রাত্্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ দিতে কে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত, তাহার কোনও বিচার করা হয় না; যদিও 
রাষ্ট-পরিচালনা গৃহ অথবা নৌ-নির্মাণ অপেক্ষা! অতিশয় দুরূহতর ব্যাপার । জীবন-পরিচালনার জন্য-_ 
তাহা ব্যক্তিরই হউক অথবা সমাজেরই হউক-ক্ঞান নিতান্তই আবশ্যক । গুহনির্মাতা যদি গৃহনির্মাণ- 
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করে, ইহা যর্থন আমরা বলি, তখন তাহার বিশ্বাস কতটা আস্তবিক,' তাহা ভাবিয়! দেখি 
না। যাহারা ধৃষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, পব্বতশিখরে দত্ত উপদেশকে তীহার বাণী 
বলিয়। বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে যখন বাণিজ্যক্ষেত্রে অসাধু আচরণ অবলম্বন করিতে 
দেখি, যুদ্ধে শত শত লোকের হত্যাব্যাপারে নিপ্ত দেখি, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, 
তাহারা যেখৃষ্ট ও তাঁহার বাণীতে বিশ্বাস করে, সে কথা কি সত্য? তাহারা যদি বাস্তবিক 
বিশ্বাস করিত যুদ্ধ অন্যায়, অসাধু আচরণ অধর্পা, তাহা হইলে কি যুদ্ধ করিতে পারিত? 
বাণিজ্যে অসাধ আচরণদ্বারা সহস্র সহস্র লোকের ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারিত? 
সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল যে, লোকে যদি সত্য সত্যই ধর্মী কি, জানে, তাহ হইলে অধর্দু 
করিতে পারে না| সকলেই শেয়ঃ চায়, কিন্ত অনেকেই শেয়ং কি, তাহা জানে না। ইহা 
অনেকাংশে সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্ত অনেকে যে জানিয়। শুনিয়াও অধন্ধের পথ অবলম্বন 
করে, তাহাও সত্য । ৰ 

সক্রেটিস্‌ বলেন, ধিল্মই জ্ঞান”, এই তত্ব যদি ঠিকমত বৃঝিয়। থাক, তাহা হইলে ইহার 
চারিটি অনৃসিদ্ধান্তও বঝিতে পারিবে । প্রথমতঃ_-অজ্ঞানপৃব্বক যাহা করা যায়, তাহাকে 
শ্রেয়স্কর বলা যায় না, কিন্তু জ্ঞানপৃর্বক যাহা কৃত হয়, তাহা সকল জময়ই শ্রেয়স্কর । 

দ্বিতীয়ত:-_সুখ ধর্মের অবশ্যন্তাবী ফল ; বৃদ্ধিমান্‌ ব্যর্ভি জানে, কিসে তাহার মঙ্গল, 
এবং যাহাকে মঙ্গল বলিয়৷ জানে, তাহাই করে। সুতরাং তাহার কর্থের ফল হয় জুখ। 
শ্েয়ের জ্ঞানরূপ ধর্ম তাহার উপযোগী ফল উৎ্পন করে। 

তৃতীয়ত;--_যে যে গুণকে ধর্ম বন! হয়, তাহারা এক ও অভিনব । কেন-না, বর্তবয 
কি, অকর্তব্য কি, ইহার জ্ঞানের উপরই সেই সকল গুণের উৎকর্ধ প্রতিষ্ঠিত। কর্তব্য ও 
অকন্তব্য নির্ণয় করাই প্রত্যেক কল্যাণগুণের কাধ্য ; সুতরাং মূলে তাহাদের ভেদ নাই । 

চতুর্থ ত:--বর্শলভ প্রত্যেকেরই সাধ্য, যদি তাহার জন্য আগ্রহ থাকে, এবং যদি 
অভ্যাস করা যায়। শ্রেয়: যখন জ্ঞানের বিঘয়, তখন তাহ। শিক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। 
ধর্মের স্বরূপ যদি 'জ্ঞান' না হইত, তাহ। হইলে ধর্ম শিক্ষা করা সম্ভব হইত ন।, এবং সোপান- 
ক্রমে ধর্মপথেস্মগ্ীসর হওয়াও' অসম্ভব হইত। 

সক্রোটস্‌ মান্ঘকে কখনও পাপী বলিতেন না । মানুষ জ্ঞানহীন, ইহাই ছিল তীঁছার 
শিক্ষার বিঘয়। ভূল বৃঝিয়াই লোকে অন্যায় করে। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, সে নিজের 
ভালোই করিতেছে । যখন অন্যায় কাজ করে, তখনও নিজের অমঙ্গল করিতেছে, তাহা 
মনে করে না । সুতরাং মান্ঘকে' তাহার ভুল বুঝাইয়৷ দেওয়াই তাহাকে সংকাধ্যে প্রণোদিত 
করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। 


কৌশল অবগত থাকে, তাহা হইলে যেমন গৃহনির্মাণের জন্য তাহার অন্য কিছুর পৃয়োজন হয় না, 
তেষনি ধর্ম কি তাহা জানা থাকিলে, ধাম্মিক জীবনলাভের জন্য অন্য কিছুর পৃয়োজন হয় না। স্গুতনাং 
জ্ঞানই ধর্ম। কিন্তু এই উপমা স্পষ্টতই অসঙগত। গৃহনির্্বাণের জন্য নিশ্বাণের পৃয়োজন উপলব্ধ হওয়া 
আবশ্যক, এবং সেই পৃয়োজন-পূরণের ইচ্ছারও পৃয়োজন। ধর্মালাতের পুয়োজনীয়তা উপলব্ধ না হইলে, 
এবং তাহা লাভের ইচছা উদ্রিক্ত না হইলে, কেবল ধর্দের জ্ঞানের দ্বারা ধর্দলাভ হয় না।” এই পৃসঙজে 
48, 1), 18179887, 1041). কর্তৃক পুদত £719/97068 150070%58 270৫ 6109 1801810 এগ 
০7 (76 0০০৫ (কলিকাতা৷ বিশুবিদ্যালয় কর্থুক পুকাশিত) বক্তৃতা দ্রষ্টব্য । 
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সোফিট্টগণ বলিতেন ধর্ম ও অধর্থ জঞানকৃত কর্মের গুণ ও দোঘ। অভ্ঞানকৃত কর্ম ধর্মমও 
নয়, অধর্্ও নয়। সক্রেটিস্‌ ইহা স্বীকার করিতেন। কিস্ত এই মতের গ্রচারদ্বারা সোফিষ্টগণ 
সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে ব্যক্তির 
স্বাধীন চিস্তা ভিন ধর্মাধন্মের অন্য কোনও মানদণ্ড নাই। কিন্ত সক্রেটিস চিন্তাকে সাধ্বিক 
চিন্তায় উন্নীত করিয়৷ ব্যক্তির মতনিরপেক্ষ একটি স্বাধীন মানদণ্ডের গ্ররতিণো করেন, এবং 
কর্তব্য কর্ম ও যাবতীয় জ্ঞানকৃত কর্ম্নকে ব্যক্তির স্বৈর ইচ্ছার অধীনতা৷ হইতে মুস্ত: করিয়। 
এই বাহ্য মানদণ্ডের৯ অধীনে স্থাপিত করেন। 

সোফিষ্টগণ দার্শনিক আলোচনায় এক নূতন দৃষ্টিতঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
'মানুঘই বিশ্বের মানদ্ড'__মানুঘের জ্ঞান ও বৃদ্ধিই জ্ঞানের সত্যতা ও কর্মের ওচিত্যের 
মানদও--তাঁহাদের এই মত এক হিপাঁবে সন্ত্য। মানবের অন্তরে' যাহ৷ সত্য বলিয়। প্রতীত 
হয়, তাহাই সত্য, কর্তব্য বলিয়া যাহ। তাহার বুদ্ধিদ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহাই কর্তব্য। কিন্ত 
যে প্রজ্ঞা ও বৃদ্ধি সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায়ের মানদও, তাহা প্রত্যেক মানুঘের স্বতন্ত্র প্রজ্ঞা ও 
বৃদ্ধি নয়। তাহা সাব্বিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি! ব্যক্তির চিন্তা ও প্রজ্ঞা তাহার নিজের সম্পত্তি 
নহে, তাহা সব্বমানব-সাধারণ, সব্বৰ্জনীন । যতক্ষণ কোনও ব্যক্তি প্রজ্ঞার অনুশাসন 
মানিয়া চলেন, ততক্ষণ তীহার প্রজ্ঞা, ও চিন্তা স্রার্বলৌকিক, প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঞ্তির এই 
বোধ আছে।,. তিনি যাহাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, কর্তব্য মনে করেন, কলযাণ বলিয়া 
মনে করেন, তাহা যে কেবল তাহার পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত, কর্তব্য ও কল্যাণকর, তাহা নহে, 
যাবতীয় প্রজ্ঞাবান্‌ জীবের পক্ষেই তাহা ন্যায়সজত, কর্তব্য ও কল্যাঁণকর ; এই বোধ প্রত্যেক 
প্রজ্ঞাবান্‌ জীবের আছে বলিয়াই, এই বোধের প্রসার সব্বজনীন বলিয়াই, ব্যভিগতবোধ 
সাব্বিকত্বং প্রাপ্ত হয়। সক্রোটসের দর্শন এই তত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'বিঘয়ত্বপ্রাপ্ত 
চিন্তার দর্শন'৩ তাহা হইতেই আরব্ধ হয়। 

হেগেল বলেন, সৎ কর্শৎ দই প্রকারের-_ব্যভির ধর্মাধর্মবিবেক-গ্রণোদিত বিচার- 
পৰ্বক কৃত কর্ম এবং প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুযায়ী স্বত:প্রবৃত্ত অদ্ধ-জ্ঞানকৃত কর্ম | 
বিনা বিচারে অন্ধতাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের অনুশাসন-পালনের স্থলে, সক্রেটিস বিচারপূর্বক 
কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠানে লোককে উদ্বদ্ধ করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন । 


উদ্দেশ্টমূলক সৃষ্টি-_সম্সিবেশ-বিশিষ্টত! 


সক্রোটিসের দর্শন যদিও মৃখ্যতঃ চরিত্রনীতিমূলক ও জীবনের কর্ধাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
ছিল, এবং প্রকৃতি ও সত্তা-সন্বন্বীয় গ্রশ দৃশ্যত: ওঁদাসীন্যের সহিত তিনি পরিহার করিতেন, 
তথাপি প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের" অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধিমান 
জীব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করে, বিভিন্ন দ্রব্যকে স্বকীয় উদোশ্য- 
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সিদ্ধির জন্য বৃদ্ধিপৃর্বক সন্িবিষ্ট করিয়া অভিলঘিত ফল উৎপনু করে, জগতের বিভিন্ন 
অংশের গঠনে ও সনিিবেশে সেইরূপ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপায়াবলম্বনের প্রমাণ আছে 
বলিয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং জগৎ্নির্মাণে বৃদ্ধিমান্‌ পুরুঘের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন। 
জীবদেহের গঠনে ও তাহার বিভিন্ন অঙ্গের সংস্থানে প্রয়োজনসাধনের ও আনন্দদানের 
উদ্দেশ্য তাহার মতে পরিস্ফুট। সক্রেটিস্কে 19190102108] 4700091)0-এর 
( উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি, 8:£01061)6 2010 09811) ) আঘিফর্তী বলা হয়। বিশে 
প্রতীয়মান উদ্দেশ্য হইতে তিনি জ্ঞনবান্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেন বলিয়৷ ক্ষেণোফনু 
লিখিয়। গিয়াছেন। তীহার শিঘ্যদিগের মতে ঈশৃরচিন্তা তাঁহার সমগ্র জীবনে অনুপ্রবিষ্ট 
ছিল। যখনই তিনি কর্তব্যাকর্তব্যের আলোচিন৷ করিয়াছেন, তখনই তীহার আলোচনা 
ঈশ্বরে পর্যবসিত হইয়াছে । প্রত্যেক নৈতিক কর্তব্যের মূলে তিনি ঈশ্বরের অনুমোদন 
দেখিতে পাইয়াছেন, এবং অন্যায় কর্মনকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী বলিয়৷ মনে করিয়াছেন । 
তিনি কোনও 7তন ধর্ম্মতের প্রতির্ঠী করেন নাই। গ্রীকদিগের ধর্মসংস্কারের কোনও 
ইচ্ছাও তাহার ছিল না। কিন্তু প্রাণে বণিত দেবতাদিগের প্লানিকর কাহিনীতে তিনি 
বিশ্বাস করিতেন না । ঈশুর নিত্য ও মঙ্গলময়, ইহাই ছিল তীহার বিশ্বাস। তিনি বাহিরে 
যেমন জগংরূপে প্রকাশিত. তেমনি জীবের অন্তরে তীহার অবস্থান! ঈশুরের অধীন 
দেবতাদিগের অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাস করিতেন । 


সক্রেটিসের তর্কপদ্ধতি 


সক্রোটসের তর্কপদ্ধতি তাহার নামানুসারে 'সক্রোটক পদ্ধতি'১ নামে প্রসিদ্ধ আছে। 
এই পদ্ধতির দই দিকৃ-_নিঘেধমূলক২ এবং বিধিমূলক'ও। নিঘেধমূলক পদ্ধতি “সক্রেটিক 
শেঘ'৪ নামেও পরিচিত। অজ্ঞতার ভান করিয়৷ সক্রেটিস জ্ঞানাভিযানীদিগের নিকট 
বিঘয়বিশেঘের প্রকৃত তত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তীহার প্রশের যে 
উত্তর প্রদত্ত হইত, তাহ৷ স্পষ্টীকৃত করিবার জন্যই যেন তাহার ক্রটিগুলি উদঘাটন করিয়া 
দেখাইতেন। এইবপে প্রত্যেক উত্তরের ক্রটি প্রদর্শন করিয়া প্রতিদ্বন্ীকে কোণঠাসা 
করিয়। এমন অবস্থানে লইয়। আসিতেন যে, তখন ভুল স্বীকার করা ভিহ তাহার উপায়াস্তর 
থাকিত না। অনেক সময় ভূল প্রদর্শন করিয়াই সক্রেটিস নিবৃত্ত হইতেন ; তথাকথিত 
পণ্ডিত যে বাস্তবিক অজ্ঞ, ইহ! দেখাইয়াই নিরস্ত হইতেন। ইহাই তাহার নিঘেধমূলক, 
অথবা ব্যতিরেকমূখী পদ্ধতি। কিন্তু এই শ্রেঘাত্বক পদ্ধতির পরিণামই তর্কের শেষ কথ 
নয়। তাহ। যদি হইত, তাহা হইলে সক্রোটিক পদ্ধতির পরিণাম হইত অজ্ঞানবাদ-__ 
'আমরা কিছুই জানি না', এই জ্ঞান। সক্রোটসের বিধিমূলক পদ্ধতিতে সত্যাবিফারের 
চেষ্টা ছিল । ক্রেটিসের মাতা ছিলেন ধাত্রী। প্রসবকালে সন্তানের আবিভাবে সাহায্য 
করাই ছিল তীহার কাজ। সন্রেটিধৃও তাহার বিধিমূলক পদ্ধতিতে জ্ঞানের প্রসবে,_ 
উপকথকের মনে জ্ঞানের আবির্ভাবে--ধাত্রীর কাধ্য করিতেন । অবিরত প্রশ করিয়া 
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উপকথকের মন হইতে ভ্রান্ত ধারণ! নিষ্াশিত করিয়া তাহার মুখ হইতেই ইতিপূর্বে তাহার 
অজ্ঞাত সত্য প্রকাশিত করিতেন--_তাহার ধীশক্তির প্রসপববেদনায় ধাত্রীর কার্য করিতেন। 
ইহাতে তাহার প্রধান সাধন ছিল 'আরোহপ্রণালী৯ | 'বিশেঘ' হইতে সামান্যের অনুমীনই 
আরোহপ্রণালী। সুবিচার২-সন্বদন্ধে আলোচনাকালে সুবিচারের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত 
হইতে সক্রেটিস্‌ সুবিচার-সামান্যের' সংজ্ঞা বাহির করিতেন। তীহার আরোহপ্রণ/লীর 
লক্ষ্যও ছিল ন্যায়পম্মত সংজ্ঞার উত্তাবন। আরিষটল্‌ বলেন, “সক্রেটিসের মতে দর্শনের 
লক্ষ্য ধর্মের স্বরূপের অনুসন্ধান। এই উদ্দেশ্যেই সুবিচার, সাহস, তিতিক্ষার৪ স্বরূপ 
কি, তাহ। তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । তীহার মতে ধর্ম ও জ্ঞান যেমন অভিন্ন, তেমনি . 
ধর্মের" অন্তভুক্ত যাবতীয় গুণও জ্ঞানের সমার্থক। যে যে কল্যাণগুণ ধর্দের বিশেষ 
বিশে রূপ, তিনি তাহাদের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিতেন, কেন-না, তাঁহার দঢ় বিশাস 
ছিল যে, এই বিশেঘত্থের সুস্পষ্ট ধারণ। হইতেই কর্থে সেই সেই গুণ প্রকাশিত হয়। যাবতীয় 
সুনীতিপন্মত কর্মৎ তাহার মতে কর্তব্য কর্মের সুস্পষ্ট ধারণা হইতেই উদ্তৃত হয়| 


সমালোচন। 


সক্রেটিসের আবির্ভাবের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের প্রথম যুগের অবসান এবং দ্বিতীয় যুগের 
আরন্ত। প্রাকৃ-সক্রেটিক দর্শন মুখ্যত: প্রাকৃতিক গবেষণামূলক ছিল। জগতের উৎপত্তি 
ও স্বরূপই প্রধানত: তাহার আলোচনার বিষয় ছিল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র “চিৎ, পদার্থ- 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। তাহাতে ছিল না৷ । আনক্ষাোরাস্‌ 25075? (বৃদ্ধি) -এর কথা 
বলিয়াছিলেন সত্য ; তিনি চিস্তা ও উদ্দেশ্যমূলক কার্য্য 2008-এর গুণ বলির৷ বর্ণন। 
করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। তাহার 17008 সব্বব্যাপী, সৃক্ষ্তম পদার্থ ; তাহা 
জগতের গতি ও পরিবর্তনের মূল কারণ, যর্দিও স্বরূপত: অবিচলিত। কিন্ত তিনি তীহার 
7)0708-এর ধারণাকে স্পষ্টীকৃত করিয়া, তাহাকে প্রজ্ঞায় উন্নীত করেন নাই। ইহার 
কারণ জড় পদার্থে গতির ব্যাখ্যার জন্যই 1)098-এর কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছিল । 
জড় স্বর্ূপতঃ নিশ্চল । তাহাতে গতির স্থষ্টি কিরূপে হইল তাহরি ব্যাখ্যার জন্যই 1)008+- 
এর কল্পন। এবং তাহাতে উদ্দেশ্যের আরোপ । প্রকৃতপক্ষে তাহার 4)0709' কেবলমাত্র 
জড়ে গতির উৎপাদক ভিন আর কিছুই নহে। এই গতি-উতৎ্পাদনেই তাহার কাষ্যের 
পরিসমাপ্তি | সক্রেটিস আত্বমজ্ঞানের স্বয়ংসিদ্ধ প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, এবং জড় প্রকৃতিকে 
বর্জন করিয়৷ আত্মিক জগতের আলোচনায় নিবিষ্ট হন| তাহার চরিব্রনৈতিক দর্শনে, 
সুবিচার, সাহস ও তিতিক্ষা প্রভৃতি যে সমস্ত সম্পৃত্যয়ের আবিষ্ধার করিয়াছিলেন, 
তাহার৷ জীবাত্বার গুণ, এবং তাহাদের স্বরূপ চিন্তায় অবস্থিত। এই সমস্ত সম্পৃত্যয় 
পদার্থের স্বরূপ। সর্রোর্টিসের শিক্ষার দূই দিকৃ। সম্পৃত্যয় সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভুমি 
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এই মত এক দিকৃ। দ্বিতীয় দিক্‌ তীহার চরিত্রনীতি-সন্বপ্ধী মত। তীহার চরিব্র- 
নীতি-সম্পকীঁয় মত হেত্বাভাসযুক্ত, কেন-ন।, মানুষের কর্ম কেবল গ্রজ্ঞা-কর্ভৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, 
ইহা সত্য নহে। চিস্তাজগতেও, এইজন্য তাহা কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
কিন্ত তাহার সামান্যবাঁদ দর্শনে বিপ্রবের স্ষ্টি করিয়াছিল । সোফিষট মতের নিরসন ইহার 
অব্যবহিত ফল। সোকিষ্টগণ বাস্তব সত্তা ও চরিব্রনৈতিক নিয়মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
তাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সক্রেটির় সেই বিশ্বাসের পূনঃপ্রতিষ্ঠটা করেন। প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান 
নহে, এবং জ্ঞান যে সম্পৃত্যয় হইতে উদ্ভূত হয়, ইহা। প্রচার করিয়া তিনি জ্ঞানকে 
ব্যক্তির 'খেয়াল' হইতে মৃক্ত করিয়। বস্তগত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । প্রেটোর 
সামান্যবাদ ইহা হইতেই উত্তত হইয়াছিল । তাহার সম্প্রত্যয় গ্রেটার 199৪ 
তিনি সম্পৃত্যরদিগকে বিশিষ্ট সত্তাবান্‌ পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই। বিশিষ্ট 
সত্তা দান করিয়৷ গ্রেটো তাহাদিগকে 199%-নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । আরিষ্টটলের 
দর্শন ইহাদ্বারা বছল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল ; পরবর্তী সব্ব প্রকার বিজ্ঞানবাদ ১ 
ইহার নিকট খণী। 
একজন ইংরাজ দার্শনিক দর্শ নের উপর সক্রেটিসের প্রভাব নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণ না 
করিয়াছেন* :-- 
চিন্তার অতিব্যক্তিতে তিনটি ক্রম লক্ষিত হয়। প্রথম ক্র-_নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস; 
কিন্ত সে বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস নহে, যে-সমস্ত মত সমাজে প্রচলিত, 
নিংসন্দিগ্ধ ভাবে তাহাতে বিশ্বাস। দ্বিতীয় ক্রম-_সংশয়মূলকঃ যাহ। সত্য বলিয়া পৃর্বব্তী 
মুগে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার । তৃতীয় ক্রু ক্রমে বিশ্বাসের সের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সামান্য-ভ্ঞান ও যুক্তি, ্রতিহ্য নহে । সক্রেটিসের পৃৰ্রে সত্য ও মঙ্গল যে 
বস্তগত সত্য২, তাহ! লোকে নি£সঙ্কোচে বিশ্বাস করিত। কেহ যেমন উহাতে সন্দেহ 
প্রকাশ করিত না, তেমনি কেহ ইহা বিশেঘ করিয়া বলিতও না, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ইহা 
গৃহীত হইত। যুক্তিসঙ্গত কারণের অস্তিত্ববশতঃ যে লোকে বিশ্বাস করিত, তাহা নহে, 
চিরকাল লোকে বিশ্বাস করিয়। আসিয়াছে, তাই বিশ্বাস করিত। সোফিষ্টগণের খখন 
আবির্ভাব হইল, তখন তারা প্রচলিত ব্যবস্থা, রীতি ও প্রমাণ যুক্তির কষ্টিপখরে যাচাই 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সতা ও শ্রেয়ের সমস্ত প্রচলিত ধারণার মূল শিথিল 
হইয়। পড়িল। সক্রেটিস আবির্ভূত হইয়া সত্য ও মঙ্গলের আদর্শে র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন ; 
এই আদর্শ সরল বিশ্বাসের আদর্শ নহে, যুভির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ | আরিষ্টফানিসের 
সহিত তুলন৷ করিলে সক্রেটিসের কার্যের গুরুত্ব স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। রক্ষণশীল 
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৭8 পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


আরিষ্টফানিস্‌ সক্রের্টিসের মতই পোফিট্টদিগের প্রচারিত মতের বিঘময় ফল উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু তাহার মতে স্বাধীন চিন্তা দমন করিয়।, প্রাটীনকালের বিশ্বাসে সমাজকে 
ফিরাইয়! লইয়। যাওয়াই এই রোগের প্রতিকার । কিন্তু সরল বিশ্বাসের একবার বিনাশ 
হইলে, তাহাকে পনরুজ্জীবিত করা সম্ভবপর নহে। বৃদ্ধকে যেমন শৈশবে ফিরাইয়া 
লওয়। সম্ভবপর হয় না, ইহাও তেমনি । চিন্তা হইতে যে সমস্ত পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহার 
প্রতিকারের উপায় অধিকতর চিন্তা । চিন্তার প্রথম ফল যদি হয় সংশয়, তাহা হইলে 
তাহার দমন ন। করিয়া, তাহার উপরই ই বিশ্বাসের প্র গপৃতিষ্ঠা ক করিয়। সংশয়ের ? নিরসন কর্তব্য । 
ইহছি ছিলি সক্রেটিসের প্রণালী। সং | সকল মহৎ লোকের অবলব্বিত গ্রণালীই এই | তাহারা 
ছায়। দেখিয়। ভয় পান ন, প্রজ্ঞার উপর তাহাদের বিশ্বাস আছে। যুক্তি যদি তাহাদিগকে 
অন্ককারে লইয়! যায়, তাহারা ভয়ে পলায়ন করেন না। তাহারা আলোকের প্রত্যাশায় 
সন্মুখে অগ্রসর হন। যুক্তিতে সন্দেহের স্থ্টি হয় বলিয়া যাহারা যুক্তি বর্জন করিতে 
উপদেশ দেন, তীহারা ভ্রান্ত। এই উপায়ে চিন্তা দমিত হয় না। যুক্তির উপর বিশ্বাসকে 
প্রতিষ্ঠিত করাই কর্তব্য। সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত আদর্শ, গ্রচলিত সমস্ত আচার-ব্যবহার 
যুক্তির কাষ্টিপাথরে যাচাই করিতে হইবে, সোফি্টদিগের এই মত সক্রেটিস অগ্রাহ্য করেন 
নাই। ইহ। স্বীকার করিয়াই তিনি দ্বন্দে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং জয়ল।ভ করিয়াছিলেন । 
সোফিষ্টদিগের সহিত সক্রেটিসের তরযুদ্ধে প্রধান শিক্ষার বিষয় এই যে, সত্য নিদ্ধারণের 
জন্য প্রজ্ঞার উপরে অন্য কোনও তত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাহার নিশ্চিত ফল সংএয়বাদ, 
এবং সত্য ও চরিত্রনীতির বাস্তবস্ব অস্বীকর। বর্তমান কালে থিওসফিষ্টগণ ও অন্যান্য 
আরও অনেকে মনে করেন যে, ধর্মসংক্রান্ত জ্ঞান উপকজ্ঞা১-দ্বারাই লতা, এবং তাঁহারা প্রজ্ঞার 
উপরে উপজ্ঞার স্থান নির্দেশ করেন। কিন্ত উপজ্ঞ। ইন্ড্রিয়লন্ধ জ্ঞান না হইলেও, অব্যবহিত 
ব্যজিগত জ্ঞান। আমার উপজ্ঞালবধ জ্ঞানের সহিত অন্যের উপজ্ঞালন্ধ জ্ঞানের এক্য না 
হইতে পারে । প্রত্যেকের উপজ্ঞালৰ জ্ঞান যদি তাহার পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের 
বস্তগত কোনও মানদণ্ড থাকে না। সোফিছ মতের বিপক্ষে যে সমস্ত নত আপি পৃব্বে আলোচিত 
হইয়াছে, উপজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধেও তাহারা প্রযোজ্য ।** 





১1170016101, 


* উপরি-উক্ত মন্তব্যসন্ঙ্ধে বলা যাইতে পারে যে, উপকজ্্রাল্ধ জ্ঞান ও যুক্তিবজিত দৃঢ় বিশ্বাস 
(00877181520) এক নহে! অতীন্রিয় পৃত্যক্ষও এক পৃকার পত্যক্ষ, সকলের সেরূপ পৃত্যক্ষ- 


সস 
এ ও পাব, আআ 


জ্ঞান হয় না, ইহ!..স্ত্য। কিন্ত যাহাদের হয়, তাহাদের লব্ধ ভাঁনের মধ্যে বিরোধ নাই। অসঙ্গের 
(19801866) ভিনু তিন পৃকাশ, একই অখণ্ড বস্তর খণ্ডিত প্রকাশ; সেই পুকাশসকল সব্ধাংশে 
একরূপ না হইলেও পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে। যুক্তিদ্বারা লব্ধ না হইলেও, তাহা যুক্িবিরোধী নহে। 
সোফিষ্টগণ যে মানবীয় ব্যক্তিগত জ্ঞানকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষজ জ্ঞান, অততীন্রিয় 
জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান বিশ্বের মানদণ্ড হইতে পারে না। কিন্তু সব্ধদেশের গুহাদণিগণ্র যে 
অতীব্দ্িয় ভ্রান লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাহার যধ্যে আশ্চর্যজনক এঁক্য দেখিতে পাওয়া 


যায়! 


গ্রীক দর্শ ন---সিনিক সম্পৃদায় ৭৫ 
| ২] 
অর্ধ-সক্রেটিকগণ 


সক্রোটিসের উপদেশের উৎস হইতে গ্রীক চিন্তা নানা দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল । 
কিন্ত সক্রেটিস নিজে কোনও সম্পৃদায়ের গ্রতিষ্ঠা করেন নাই। 

বড় বড় আচার্য দিগের দূর্ভাগ্য যে, তীহাদের শিঘ্যগণ তাহাদের উপদেশ সম্পূর্ণ ভাবে 
গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। সক্রোটসের শিষ্যদিগের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। বিভিন্র শিষ্য তাহার উপদেশের তিন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য অংশ 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য 
তাহাদিগকে অর্থ-সক্রেটিক বল! হয়। শ্রই সমস্ত শিঘ্যের প্রতিষ্ঠিত সম্পদায়ের মধ্যে 
05010, 02810 এবং 11908710 সম্পৃদায় উল্লেখযোগ্য । ইহারা সকলেই 
সক্রেটিসের জীবনকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলেও, ইহাদের মতের মিল ছিল না। 

সক্রেটিসের ধর্মতত্ত্ু১ হইতে প্রতীত হয় যে, মানবজীবনের একই উদ্দেশ্য, এবং তাহা 
প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সত্য। চিন্তাদ্বারা প্রত্যেকের সমস্ত কারোর মধ্যে সামগ্গ্য ও 
নিয়মের প্রতিষ্ঠাই প্রত্যেক মানূঘের বর্তব্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি? ইহার সান্তোঘ- 
জনক' উত্তর সক্রোটসের উপদেশের মধ্যে নাই। ইহার উত্তরস্বরূপ. সক্রোটিসের নিজের 
জীবন শিঘ্যদিগের সম্মুখে ছিল, এবং এই জীবন ভিন্ন ভিনু শিষ্য ভিন্ন ভিনু ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন। 

জীবনের উদ্দেশ্য কি? বন্দ অথবা ভুখ % এ গ্রশ সক্রেটিস জিগসা করিয়াছিলেন । 
তিনি ধর্ল ও সুখের মধ্যে আমগ্জস্য-বিধানও করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াচিলেন, জ্ঞান 
ও ধন্মএক। যাহার জ্ঞান আছে, সে পরম শ্রেয়: বলিয়। ধর্মেরই অনুসরণ করিবে । পরম 
শেয়ঃ বলিয়া ধর্ম ও স্বখের মব্যে বিরোধ নাই । কিন্তু ধর্মের পরিণাম সখ বলিয়াই কি 
ধর্ম পালনীয়? অথবা পরিণামে সুখ হউক, বা দ.£খ হউক, ধর্ম নিজের জন্যই পালনীয় ? 
এ বিঘয়ে সক্রেটিস কোন স্পষ্ট উত্তর দিরা যান নাই। 


সিনিক সম্প্রদায় 


পিনিক সম্পৃদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আন্টিস্থিনিস্ বলিয়াছিলেন, খন্ম নিজের জন্যই পালনীয়, 
অন্য কিছুরই অপেক্ষা তাহার নাই । 

আট্টিস্থিনিস্‌ এক সময়ে সোফিষ্ট গজিয়াসের শিঘ্য ছিলেন, এবং নিজেও সোফিষ্ট 
ছিলেন। পরিণত বয়সে সক্রেটিসের শিঘ্যত্ব স্বীকার করিয়া! তিনি তাহার সহিত বাস 
করেন, এবং সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে তিনি সিনিক সম্পদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ 
কেহ বলেন, (57509887298 নামক ব্যায়ামাগারে তিনি শিঘ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, 
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৭৬ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


সেই ব্যায়ামাগারের নাম হইতে তীহার সম্পদায় সিনিক' মামে পরিচিত হয়। আঅক্রেটিসের 
শিক্ষানূসারে তিনি বিশুদ্ধ জীবনকে১ মানবজীবনের চরম উদ্দেশ) বলিয়া প্রচার করেন । 
বিশুদ্ধ জীবন ব্যতীত সুখ অসন্তব, কিস্ত জীবন বিশুদ্ধ হইলে কেবল তাহার ফলেই সখ 
হইতে পারে। অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সন্রেটিসের মতোই তিনি ধর্মীকে জ্ঞান 
ও শিক্ষালভ্য মনে করিতেন, এবং ধঙ্বের অঙ্গীভূত যাবতীয় গুণকে অভিন্ন বলিতেন। 
ধর্মেরে আদর্শ কামনারাচিত্য এবং বাহ্য-বিঘয়নিবৃত্ত আত্বসমাহিত চিত্ত । প্রকৃত জ্ঞনী 
ব্যক্তির কিছুরই অপেক্ষা নাই, বিবাহ, সমাজ, প্রতিষ্ঠা কিছুই তাহার কাম্য নহে । অর্থ, 
প্রতিপত্তি অথবা সুখ কিছুই তিনি কামন। করেন না । 

আন্টিস্থিনিষ্‌ খোলা যায়গায় জনসাধারণের নিকট সরল ভাঘায় বন্ভুতা করিতেন, এবং 
বক্ততার সময় গতীর দার্শনিক আলোচনা! পরিহার করিতেন । তিনি বলিতেন, মানুঘের 
পক্ষে যাহা জান। সম্ভব, সাধারণ লোকেও তাহা জানিতে পারে, গুঢ় রহস্য তাহাতে কিছুই 
নাই। তিনি সকলকে প্রকৃতির নিকট ফিরিয়। যাইতে২ অর্থাৎ কৃত্রিমতা পরিহ|র করিয়া 
প্রাকৃতিক নিয়মানসারে জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্রীয় 
ধর্মা৩, রাষ্টশীসন৪ এবং বিবাহপ্রথারও তিনি সমর্থন করিতেন না । বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়- 
সুখ তিনি ঘৃণা করিতেন। 

এই নীরগ বৈরাগ্যে সক্রেটিসের বিশুদ্ধ মানবিকতার নিতান্ত অভাব ছিল। সক্রেটিসের 
উপদেশের নিঘেধমূলক অংশ আন্টিস্থিনিয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিধিমুঞক অংশ বর্জন 
করিয়াছিলেন। ক্রেটিসের দার্শ নিক আলোচনার মধ্যে যে শমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ উত্ভি ও 
ইঙ্গিত ছিল, তিনি তাহাদিগের অনুসরণ করেন নাই । 

আন্টিস্থিনিসের শিঘ্য ডায়োজিনিস্‌ তাহার অপেক্ষাও বিখাত হইয়াছিলেন। 
ডায়োজিনিসের পিতা হীনচরিত্রের লোক ছিলেন বলিয়। আন্টিস্থিনিস্‌ তাহাকে উপদেশ দিতে 
প্রথমে স্বীকার করেন নাই । ডায়োজিনিয়্‌ চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হওয়।য় তাহাকে প্রহার 
পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু ডায়োজিনিস্‌ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই | অবশেষে 
আর্টিস্থিনিষ্‌ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । সমাজে গ্রচলিত পরম্পরাগত যাবতীয় প্রখাই 
ডায়োজিনিয্‌ বর্জন করিয়াছিলেন- ধর্ম, খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, আচরণ, অব্ববিঘয়েই 
তিনি গ্রচলিত বিধির বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কৃকরের মত একটা টবে 
বসিয়া থাকিতেন, এবং ভারতীয় সনুযাসীর মত ভিক্ষা করিতেন। তিনি সমগ্র প্রাণি- 
জগতের সহিত আপনাকে এক জাতিভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেন। ইহাও কখিত আছে 
যে, মহাবীর আলেকজান্দার তাহাকে দেখিতে আপিয়া, তিনি কোনও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন 
কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার সন্মুখ হইতে 
সরিয়া যাও, ইহাই কেবল আমার প্রার্থনা ।' ধর্শের« জন্য তাহার গভীর আগ্রহ ছিল। 
ধর্মের তুলনায় পাথিব সম্পদ্‌ তিনি নিতান্তই তুচ্ছ গণ্য করিতেন। বাসনা হইতে যুক্ত 
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হওয়াকেই তিনি ধর্ম ও নৈতিক স্বাধীনতা বলিয়৷ গণ্য করিতেন। তিনি বলিতেন, “তাগ্য- 
দেবীর প্রসাদের প্রতি উদাসীন হইতে পারিলেই, ভয় হইতে মুক্তি লাঁত করা যায়।”, সভাতা 
জীবনে যে জটিলতার স্থষ্টি করিয়াছে, তিনি তাহা ঘৃণা করিতেন। 

খৃ* পৃ তৃতীয় শতাব্দীতে সিনিকদিগের শিক্ষা প্রভূত জনগ্রিয়তা লাত করিয়াছিল। 
আলেকজান্ত্রিয়াতে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় ইহার প্রকৃতি 
বছল পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছিল। তখন সিনিকগণ জ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার 
করিতেন না। তাহারা আলস্যে কাল কাটাইয়া ভিক্ষান্থারা জীবিকা উপার্জন করিতেন। 
বছদিন পরে ঠ্রোয়িক্‌ সম্পূদায়ের মধ্যে সিনিক দর্শন নবজীবন লাভ করে। 


সাইরেনাইক সম্প্রদায় 


সাইরেনাইক সম্পৃদায়ের মত সিনিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাইরিনের আরিষ্টিপ্পার 
এই সম্পৃদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। আরিষ্টটল্‌ তীহাকে সোফিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্তু সক্রেটিসের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাহার অনুবত্তাঁ ছিলেন। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা 
দিতেন বলিয়া বোধ হয় আরিইটল্‌ তাহাকে সোফিষ্ট বলিয়াছেন। পারিপাশ্বিক অবস্থার 
সহিত সামগ্তস্য রক্ষা! করিয়। চলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমত! ছিল । মানবচরিব্র-সন্বন্ধেও 
তাহার প্রচুর অভিজ্ঞত। ছিল। 

সিনিকদিগের মতে দারিদ্র্য তাহার আদর্শ ছিল না। প্রচুর ভোগ ও বিলাসের মধ্যে 
তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে সক্রেটিসের শিঘ্য বলিবার যথেষ্ট 
কারণ ন| থাকিলেও, দ.ইটি বিঘয়ে সক্রেটিসের মতের সহিত তাঁহার মতের সংযোগ ছিল : 
ধর্ম 'ও তাহার ফল সুখকে সক্রেটিস্‌ মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। সৎ আচরণকেই 
তিনি প্রধান স্থান দিয়াছিলেন, এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণস্বরূপেই তাহার ফল সুখের 
উল্লেখ করিয়াছিলেন। আরিষ্টিপৃপায্‌ সুখকেই মুখ্য স্বান দিয়! তাহাকেই জীবনের চরম 
লক্ষ্য, পরম শ্রেয়ঃ, বলিয়৷ প্রচার করেন । কিন্তু তিনি যে সুখকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া- 
ছিলেন, তাহ। কেবল দৈহিক সুখ, বর্তমানের সুখ, সমগ্র জীবনের সুখ নহে । কোনও 
কার্ধযদ্বারা যদি সুখ হয়, তাঁহার মতে তাহ হইলে তাহাই কর্তব্য, পরিণামের কথা ভাবিবার 
গ্রয়োজন নাই। এই সুখের সহিত কর্তব্যজ্ঞানের বিরোধ থাকিলে, তাহার কোন গুরুত্ব 
নাই। কোনও কাধ্য হইতে যদি সুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে গহিত, লঙ্্জাজনক অথবা 
অধন্ম বলিবার কারণ নাই--ক্সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কারণ নাই। কিন্তু সুখের 
প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্য তিনি বিচার, আত্বসংযম ও মিতব্যয়ের, এবং বিশেষ বিশেষ কামনাকে 
জয় করিবার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, সুখের জন্য পারি- 
পাশবিক অবস্থাকে জয় করিবার প্রয়োজন, তাহার দাস হইলে চলিবে না। তাহার জন্য 
আত্বিক কৃষ্টি১ ও সুবিচার__ কোন্‌ সুখ বর্জন করিয়৷ কোনুটি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা 
বিচার করিবার ক্ষমতা--আবশ্যক। তিনি যে আত্বসংঘমের কথা বলিয়াছেন, তাহার 
অর্থ ভোগবর্জন নয়, বিচারপ্র্বক ভোগ । সিনিকগণ কামনার বিনাশদ্বারা জীবনকে 
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নীরস মরুভূমিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। সাইক্লেনাইফগণ সংযততাবে বিঘয়- 
ভোগের পক্ষপাতী! কিন্তু তাহারা সুখের মধ্যে গুণভেদ স্বীকার করিতেন না, তাহাদের 
মতে সকল স্ুখই একজাতীয়, ভাল-মন্দ-তেদ তাহার মধ্যে নাই। সক্রোটি্ও সংযতভাবে 
জুখতোগের পক্ষপাতী ছিলেন। সংযমের প্রয়োজনের কথা বলায় মনে হয়, আরিষ্টপৃপার্‌ 
সক্রেটিসের শিক্ষা একেবারে বর্জন করেন নাই। গ্লায়ারমাকার তাহাকে কপট সক্রেটিকৃ১ 
বলিয়াছেন। ধর্মাকে জীবনের উদ্দেশ্য না বলিয়া সুখকে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করার ফলে 
অনেকে তীহার মতের অনেক করর্যয ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

অন্যান্য সাইরেনাইকদিগের মধ্যে থিওডোরাসূ বলিয়াছেন, জীবনের সকল অবস্থাতে 
প্রজ্ঞাসন্মত উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হইবার সামখ্য হইতে 'যে আনন্দের উৎপত্তি হয়, তাহাই 
সব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। দৃ:খনিবৃত্তিকে হেগেসিয়াস্‌ জ্ঞানী লোকের উপযুক্ত লক্ষ্য বলিয়াছেন । 
আনিসিরাসের মতে সমাজ হইতে নিলিপ্ত থাক। অসম্ভব, জীবন হইতে যতটা সম্ভব সুখ 
আদায় করিয়। লওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য । এই সম্পদায়ের মতই পরবর্তী কালে এপি- 
কিউরীয় মতে পরিবন্ভিত হয়। 


মেগারিক সম্প্রদায় 


মেগারিক সম্পৃদায় স্থাপিত হয় ইউক্লিড-কর্তৃক। ইউক্লিড মিনিক এবং সাইরেনাইক 
মতের সমনৃয়-সাঁধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার মতে চরিত্রবীতির দিকৃ হইতে যাহা 
শ্রেয়ঃ, প্রকৃতির দিক্‌ হইতে তাহাই 'সং'| যাহা স্বয়ন্তু, অন্য কিছুর উপর যাহার অস্তিত্ব 
নির্ভর করে ন|, এবং যাহ। নিজের সহিত অভিন্ন, তাহাই শ্রেয়ং, পরিবর্তন ও বনুত্ব গ্রতিভাস২- 
মাত্র। শ্রেয়: বৃদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিযগ্রাহ্য নহে। সত্য এবং প্রজ্ঞা ভিন্ন অন্য “সত কিছু 
নাই ; মানুষ যখন অন্তরস্থ সত্য ও প্রজ্ঞার অনুবস্তী হর, তখনই তাহার সব্ৰোত্তম অবস্থা | 

শেয়ঃ অব্যয়; শ্রেয়ঃই অন্তর্দৃষ্টি, শ্েয়ই প্রজ্ঞা, শ্রেয়ঃই ঈশুর। শ্রেয়; এক ও 
অদ্বিতীয়। ইহা ভিনু অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। পরবত্তী কালে ট্টিলপো-কর্তৃক যেগারিক 
সম্পৃদায়ের খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হয়। ট্রিলপোর মতে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রজ্ঞা- 
ওজ্ঞান-লাত। শেয়ের জ্ঞানের সঙ্গে যাহার সন্বন্ধ নাই, তাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন। মেগারিক সম্প্দায়ের প্রতিপত্তি প্লেটো ও আরিষ্টটলের শিক্ষার ফলে হাসগ্রাপ্ত 
হইতে থাকে । পরে এই সম্প্দায়ের মত হইতে 'সন্দেহবাদ'৪ উত্তৃত হয়। 

সক্রেটিসের মতের উপর নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
তাঁহার শিঘ্য প্লেটোই তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং প্রেটোই তাহার 
প্রকৃত গ্রতিনিধি। সক্রো্টসের উপদেশ এবং তাহার পূর্ববর্তী দার্শ নিকগণের শিক্ষার 
মধ্যে যেখানে যত সত্য ছিল, তাহ! সংগ্রহ করিয়। গ্রেট! দর্শনকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ শাস্ত্রে 
পরিণত করেন। চিস্তা« যে প্রকৃত সত্তা* এবং একমাত্র সত্য, মেগারিকগণ তাহ। বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্ত ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সক্রেটিস সাব্বিক প্রত্যয়ের" 
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সবার জ্ঞানের ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিস্তু তাহার অধিক তিনিও অগ্রসর হন নাই। 
সক্রোটসের দর্শন শুঙ্খলাবদ্ধ শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হয় নাই। তাহাতে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও 
দার্শনিক প্রণালীর যে বীজ ছিল, তাহাই গ্রেটোর দর্শনে অন্করিত হইয়া মহীরুহে পরিণত 
হইয়াছে। 


[৩] 
প্লেটে 


জীবনী 


প্রেটো জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অন্যতম । ইয়োরোপে তিনিই প্রথমে 
বিজ্ঞানবাদের১ উদ্ভাবন করেন। 

৪২৯ খু পৃ* অন্দে এথেন্সের এক সমন্্রান্ত বংশে প্লেটে জন্মগ্রহণ করেন। এথেন্সের 
তখন বিঘম দুদ্দিন। পূর্ব বৎসর স্পার্গির সহিত যুদ্ধ আরন্ধ হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী 
এই যুদ্ধের ফলে এখেন্সের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রেটোর জম্মবৎসরে এথেন্সের 
সব্বগুণান্বিত কর্ণধার পেরিক্িজ পরলোক গমন করেন। 

প্রেটোর পিতার বাম ছিল আরিষ্টন। এথেন্সের শেঘ নরপতি কোড়াস্‌ তাহার পূর্ব 
পূরুঘ ছিলেন বলিয়া তিনি গব্ব করিতেন । প্রেটোর প্রকৃত নাম ছিল আরিষ্টক্রিজ। 
প্রশস্ত বক্ষ অথবা বিস্তৃত কপালের জন্য তাহাকে প্লেটো বলিত। 

পিতার অবস্থা ও পদমধ্যাদার অনুরূপ শিক্ষাই প্রেটো প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তীহার 
আঁভিজাতাগব্্ব ছিল, এবং জনসাধারণেব প্রতি অবজ্ঞারও অভাব ছিল না। সেইজন্য 
তিনি কখনও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হান মাই । তাহার আত্বীয়-স্বজনদিগের মধ্যে অনেকে 
উচচপদে অধিষিত ছিলেন ' ইচ্ছা করিলে তিনি নিজেও উচচপদ লাভ করিতে পাবিতেন, 
কিন্ত রাষ্্রনীতির কোলাহল হইতে দূরে দার্শ নিকের নিভূত জীবন তাহার গ্রিয়তর ছিল । 
পঞ্চদশ বৎসর বয়সে সিসিলির বিরুদ্ধে স্বকীয় রাষ্ট্রের বিরাট অভিযান তিনি দেখিয়াছিলেন, 
এবং আল্সিবিয়েড্র এবং নিকিয়াসের নেতৃত্বে যে বিশাল নৌ-বাহিনী পাইরিয়াস বন্দর 
হইতে যাত্রা করিয়াছিল, দূই বৎসর পরে তাহার শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংস হইলে, এথেন্সে 
যে শোচনীয় অবস্থার উত্তব হইয়াছিল, তাহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । এথেন্সের 
শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদৃগণ ও তীহাদের সঙ্গে পেরিক্লিজ যুগের গৌরব অস্তহিত হইয়া গেল। 
এথেন্সের অর্থসম্পদৃ ও সামরিক বল ক্ষীণতম অবস্থায় উপনীত হইল। বিগ্রুবের ফলে 
দেশ অশাস্তিপৃর্ণ হইয়৷ উঠিল। বুদ্ধিমান লৌকের৷ একে একে রাস্ীয় ব্যাপার হইতে দূরে 
সরিয়া যাইতে লাগিলেন | দেশের ক্রমবদ্ধমান নৈতিক অবনতি দেখিগ়্া প্রেটো মর্দাহত 
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হইয়া পড়িলেন। এথেন্পের ভবিঘ্যৎসম্বন্ধে তাহার সমস্ত আশার অবসাদ হইল। অজ্ঞ 
জনতার মনোরঞুন-ছ্বাপ্না জনগ্রিয়তালাতভের ইচছ। তীহার কোনও দিন ছিল না। এথেন্সের 
প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা স্পার্ার অভিজাততন্ত্রেল্ই তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। অন্ঞজন- 
পরিচালিত ধ্বংসোন্মুখ এথেন্স রাজ্যের রক্ষার জন্য নিফল চেষ্টায় আত্মবিসর্জণ না করিয়া 
তিনি জ্ঞানালোচনায় আপনাকে নিবিষ্ট রাখিলেন। 

কুড়ি বৎসর বয়সে সক্রেটিসের শিঘ্যত্ব গ্রহণ করিয়৷ আট বৎসর প্রেটো তাহার সাহচর্য্যে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁহার সন্বন্ধবিঘয়ে তিনি নিজে কিছুই 
লেখেন নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষেণোফনের* 
116780111% গ্রন্থে এক স্বানে প্রেটোর উল্লেখ আছে। তাহা হইতে এই ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সক্রেটিস্‌ তাহার উপর যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিরা- 
ছিলেন, প্রেটোর গ্রন্থেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি সব্রেটিসূকে জ্ঞানের মূর্ত 
বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন, এবং তাহার উপদেশ ও কর্মের মধ্যে তিনি অনেক দাশ নিক 
সমাধানের ইঙ্গিত এবং সিদ্ধান্তের মূল আবিষ্ষার করিয়াছিলেন। তীহারম্বকীয় সুকল্পিত 
সিদ্ধান্ত তাহার কখোপকখন-সূত্রে গ্রথিত গ্রস্থসমূহে সক্রেটিসের মুখে ন্যস্ত করিয়া তিনি 
গুরুতক্তির পরাকাষ্ঠ৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন | জক্রেটিস্‌ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিলেন, 
এবং সক্রোটিসের জীবন- ও উপদেশ-কর্ভুক তীহার দর্শন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত 
হইয়াছিল। 

সক্রেটিসের মৃত্যুর সময় প্রেটোর বয়স ছিল ২৮ বৎসর। সক্রেটিসের মৃত্যু তাহার 
চিন্তার উপর গতীর রেখাপাতি করিয়াছিল । ইহার ফলে গণতন্ত্র প্রতি তাঁহার সহজাত 
বিতৃষ্ণ। বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়, এবং গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়। তাহার স্থানে বিজ্ঞতম ও চরিত্রে 
উৎকৃষ্ঠতম লোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন। কি উপায়ে দেশের বিজ্ঞ- 
তম ও উৎকৃষ্টতম লোকদিগকে আবিষ্কার করিয়৷ তাহাদিগকে দেশের শাসনভার গ্রহণে সম্মত 
কর যায়, ইহ তাহার জীবনের একটা প্রধান সমস্যা হইয়৷ দাঁড়াইয়াছিল। 

সক্রেটিসের জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া গণতন্ত্রে র নেতাদিগের 
সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেটোর উপর পতিত হয়। এথেন্স তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে বলিয়। 
বন্ধুগণ তাহাকে দেশ ত্যাগ করিতে পরামশ” দিয়াছিলেন। খু. পূণ ৩৯৯ অব্দে প্রেটো 
এথেন্স ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহিগ ত হম । তখন তাহার বয়স ত্রিশ বখসর। কেহ 
কেহ বলেন, এই সময় প্লেটো জুডিয়৷ 'ও ভারতবর্ধেও গিয়াছিলেন। জুডিয়ার সাম্যবাদী 
ইছদী পয়গন্থরদিগের মত তাহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ধের 
সমাজবন্ধন ও চিন্তাপ্রণালী-্ারাও যে তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন, £67%0186 
গ্রন্থে আদর্শ সমাজের বর্ণনায় ও সামান্যবাদে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। মিশরের 
পুরোহিততন্ব্ের প্রুভাবও তাহার আদর্শ সমাজের বর্ণনায় লক্ষিত হয়। 

মেগার৷ রাজ্যে গমন করিয়! প্রেটো গুরুত্রাতা ইউক্লিডের সহিত কিছুকাল বাস করেন। 
ইউক্লিড এক দার্শনিক সম্প্দায়ের প্রতিষ্ঠা করিগাছিলেন। তীহার মতৃতন্বারা প্রেটোর 
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দাশ নিক মত বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল । মেগারা হইতে প্রেটে। কাইরেন, মিশর, 
বৃহত্তর গ্রীস ও পিসিলি দ্বীপে গমন করেন। বৃহত্তর গ্রীসে পাইথাগোরীয় দর্শনের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ফল তাহার শেঘের গ্রস্থসমূহে লক্ষিত হয়। 
পাইথাগোরীয়দিগের সহিত সংসর্গের ফলে রাষ্ীয় ব্যাপারে তীহার বিতৃষণ বহু পরিমাণে 
হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণও এ সমস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। £776016%9 
গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় কার্ষেযর সহিত দর্শনের অসঙ্গতির কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে । কিন্ত 
18610%01720 এবং ,90657/% গ্রস্থদ্বয়ে শাসনকর্তরি পক্ষে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই মত-পরিবর্তন পাইথাগোরীয় প্রভাবের ফল। 

দশ বৎসর দেশভ্রমণের পর প্রেটো স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তর্খন তাহার পাগ্ডিত্যের 
খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়। পড়ে, এবং জ্ঞানলাভের জন্য বহু লোক তাহার নিকট উপস্থিত 
হয়| সক্রেটিস উন্মুক্ত স্থানে সব্বসাধারণের সম্মুখে দার্শনিক আলোচনা করিতেন। 
কিন্ত বিজনতাগ্রিয় প্রেটো৷ নগরের বহির্ভাগে একটি নিন উদ্যান দর্শ নালোচনার জন) 
নির্বাচিত করেন.। এই উদ্যান তীহার পৈতৃক সম্পত্তি, এবং পৌরাণিক বীর 4.08,061709- 
এর নামানুসারে ইহার 408,057) নামকরণ হইয়াছিল । এই উদ্যানের ব্যায়ামাগান্ে 
বসিয়া প্রেটো শিঘ্যদিগের সহিত দার্শনিক গবেঘণায় নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময় 
তাহার দার্শনিক মত কার্ধযক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি দুই বার সিসিলি দ্বীপে গমন 
করেন । 47167%1%6 গ্রন্থে তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা করিয়াছেন, সিসিলি রাষ্ট্র সেই 
আদর্শে গঠন করাই তাহার সিসিলি গমনের উদ্েশ্য ছিল। নবীন রাজা ডায়োনিসাসৃকে 
শিক্ষান্থারা তীহার আদর্শানুযায়ী জ্ঞানে মণ্তিত করিয়া একাধারে দার্শনিক জ্ঞান 
ও রাষ্ত্রীয় শক্তির মিলন সংসাধন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন । ডায়োনিসাস়্‌ প্রথমে 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেও, অচিরেই গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ের আলোচনায় তাহার অবসাদ 
উপস্থিত হইল, এবং অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে হতাশ হইয়া প্লেটো ফিরিয়া আসিলেন। 

পেটো নির্নে কেবল শিঘ্যদিগের সঙ্গে দর্শ নালোচনা করিতেন । ইহার ফলে 
দর্শনশান্ত্রে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয়। যে-কেহ তীহার সহিত দাশ নিক আলোচনা 
করিতে চাহিত, সক্রেটিস যেকোনও স্থানে বসিয়া তাহার সহিত আলোচনা করিতেন। 
প্রেটো-কর্তৃক আলোচনার জন্য নির্জন স্থান ও বিশিষ্ট লোক-নিব্বাচনের ফলে আলোচনার 
প্রকৃতি পরিবন্তিত হইয়া গেল। পর্বে দর্শ নালোচনার কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী ছিল 
না। গ্রেটো দশ নকে একটি স্ুসংবদ্ধ ও সুসন্নিবিই-প্রণালীসমন্বিত শাস্ত্রে পরিণত করিলেন। 
দর্শনালোচনার জন্য সুশৃঙ্খল রীতি উদ্ভাবিত হইল, এবং সেই রীতি-অনুযায়ী আলোচনার 
জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইল | ফলে দশ নশাস্ত্র সাধারণের বুদ্ধির বাহিরে 
গিয়া পড়িল, এবং এক প্রকার গুহ্যশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল । 

দেশবিদেশে প্রেটোর পাণ্ডিতোর খ্যাতি বিস্তৃতি হওয়ার ফলে বহু রা্টের জন্য ব্যবস্থা 
প্রণয়ন করিয়া দিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইলেন। কয়েকটি রাষ্টের জনা তিনি ব্যাবস্থা 
প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। 

গ্রেটার শিঘদিগেত মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিলেন। শিঘ্যাগণ পুরুষের বেশ পরিধান 
করিয়া থাকিতেন। জীবনের শেঘভাগে শিষ্যদিগের মধ্যে বিরোধের ফলে প্রেটোকে 


11-718863, 


৮২ ূ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিরোধের জন্য আরিষ্টটল্‌ দায়ী ছিলেন বলিয়া 
উল্লিখিত আছে । ৩৪৭ খু, পূ. অব্দে ৮২ বৎসর বয়সে প্লেটো পরলোক গমন করেন। 
চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতার জন্য এবং তীহার ব্যাখ্যার পারিপাট্যের জন) লোকে তাহাকে 
“ধশ'১ আখ্যা দিরাছিল। 

প্রেটোর লিখিত বলিয়া ৩৫ খানি গ্রন্থ ও কতকগুলি পত্র পাওয়। গিয়াছে। গ্রস্থগুলি 
কথোপকথনাকারে লিখিত । গ্রস্থগুলির সকলগুলিই প্লেটোর লিখিত কি-না, সে সম্বন্ধে 
কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আরিষ্টটল্‌ মাত্র নয়খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন : 
(1) 776 772%0720, (2) 776 7285, (9) 777505%9, (4) 77500, 
(5) 19%/7/)038877%, (6) 1১/0807%5, (7) €19707223, (8) 7795/81%9, (9) 
77719)%9 ; এইজন্য এই নয়খানি ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থ প্লেটোর বলিয়৷ স্বীকার করিতে 
অনেকে ক্ঠিত। গ্রোট-এর মতে প্রেটোর নামে পরিচিত সমস্ত গ্রশ্থই তাহার রচিত। 
উপরি-উক্ত নয়খানি ব্যতীত (1) 76 440197%, (2) 0710, (3) 77%/7/0978%9, 
(4) 1407565, (5) 1589, (6) 4%০%%7০/5 যে প্রেটোর রচিত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 70777670069, (১০91/75% এবং £29/71/0%ও যদি' প্রেটোর রচিত নাও হয়, তাহ। 
হইলেও তীহার নিজের কোন ও শিখ্য-কর্তৃক বচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

গ্লেটোর রচনার ক্রমসন্বন্ধে অনেক গবেঘণা হইয়াছে । স্ায়ারমাকার বলেন, 
“প্রেটোর মনে দর্শনের যে পরিপূণ্ণ চিত্র বিকাশ লাভ করিয়|ছিল, তাহাই তাহার রচনায় 
ক্রমশ: প্রকাশিত হইয়াছিল |” হাঁঙ্ান বলেন, “প্রেটোর মনের ক্রমোন্ুতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার দর্শনও ক্রমশঃ পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং প্রেটোর রচনাবলী তীহার মানসিক 
ক্রমিক উন্নতির ইতিহাস, অথাৎ তাহার দাশ নিক মত যখন যেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, 
তাহার রচনাতে তাহাই তখন প্রতিফলিত হইয়াছিল। তীহার দশন একসঙ্গে পরিণত 
অবস্থায় জন্মলাভ করে নাই, ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া পরিণতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
বিভিন সময়ে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ তাহার দশ নের ক্রমাভিব্যক্তির নিদর্শ ন|”' মঙ্ক বলেন, 
“প্লেটো সক্রেটিসের মতকে আধ্যান্্িক রূপ দিরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।”২ কথোপ- 
কথন-আকারে তাহার মত লিপিবদ্ধ করিবার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সক্রোটিক 
পদ্ধতির সন্তোঘজনক পরিচয় দিবার জন্য কথোপকথন-প্রণালীই একমাত্র উপীয় | দ্বিতীয়তঃ, 
কথোপকথন-প্রণালীতে সত্য সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার 
আবিষ্ষারে বিশেষ মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয় না। পাঠকের স্বাধীন চিন্তাও উদ্রিক্ত 
হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রণালী প্রেটোর কলাকৌশলী মনের সম্পূণ্ণ উপযোগী ছিল। 
প্রেটোর নিকট দর্শন কেবল বুদ্ধিবিনোদের উপায়মাত্র ছিল না| দর্শন ছিল জীবনে 
রূপায়িত করিবার বস্ত। পৃর্ববস্তী দার্শ নিকদিগের বন্ধ্যা আলোচনার পরে প্রেটোর রচনা 
এথেন্সবাসিগণ-কর্তৃক উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিল । 

প্রেটো কেবল দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে দার্শ নিক, কৰি ও খাঘি। 
যখন তিনি লিখিতে আরম্ত করেন, তখন যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ কিয়ৎ পরিমাণে হ্াসপ্রাণ্ত 


১:]0£51189, ২1008119610 01860101706 0: 06 10598 0£ 900968, 


গ্রীক দর্শন-_প্লেটোর গ্রস্থাবলী ৮৩ 


হইলেও অস্তঃকরণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, জ্ঞান গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক 
সমস্যা নানা দিক্‌ হইতে দেখিবার সামর্থ্য তিনি অর্জন করিয়াছিলেন । যে ভাঘায় তিনি 
তাহার চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এক দিকে তাহা যেমন জ্ঞানগর্ত, অন্য দিকে তেমনি 
সৌন্দযের্য বিলসিত। তাহার পুবের্ব অথবা পরে দর্শন কখনও এরূপ উভ্জল পরিচছদে 
আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাহার রচনানৈপুণ্য অপূর্ব সৌন্দর্য্য দীপ্যমান। ভাঘাস্তরিত 
হইয়াও তাহার সৌন্দধ্যের অপহৃব হয় না| দাশনিক 4. 73. 1). 41958900067 
লিখিয়াছেন, “প্লেটো কেবল ভাবুক ছিলেন না, কলাকৌশলীও ছিলেন | তাহরি গ্রস্থ- 
রাজি কলাকৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মানব ও তদিতর পদাথ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা তাহার 
গ্রন্থে উজ্জল নাটকীয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তাঁহার রচনা কোথাও 
বর্ণনাপ্রধান, কোথাও নাটকীয় ভাবপ্রাপ্ডু, আবার কোথাও এঁতিহাসিক বর্ণ নাবছুল । প্রভাতের 
আলো ও ছায়ার ন্যায় করুণ, হাস্য ও গম্ভীররস তাহার গ্রন্থে পরস্পরের অনুগ'মী | বিঘয়ের 
বৈচিত্র্য, বণ নার ওঁভ্জল্য ও গ্রসাদণ্ডণ, সুষ্ট্রবিচার-সমন্িত মনোহর চরিব্রবর্ণ না, শ্রেষ 
ও হাস্যরসের খেলা, সব্রোপরি রচনাশৈলীর বিশুদ্ধি ও সৌন্দধ্য, এই সকল গুণে প্রেটোর 
নাম জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে অমর হইয়া রহিয়াছে ।?? 


প্লেটোর গ্রস্থাবলী 


প্রেটোর গ্রন্থের কখোপকখনের এঁতিহাসিকতা নাটকের কখোপকখনের এঁতিহাসিকত 
অপেক্ষা অধিক নহে । কোনও গ্রহ্থেই গ্রন্থকার নিজের বলিয়া কোনও মতের উল্লেখ 
করেন নাই । সর্বত্রই সক্রেটিস্ই প্রধান বপ্তা। কিন্তু তাহার যাবতীয় চরিত্রের মধ্যে 
প্রেটো নিজে বর্তমান। গ্রোট৯ বলেন, “তাহার ৫০ বৎসরব্যাপা দার্শ নিক জীবনে তিনি 
কখনও সন্দেহবাদী, কখনও যুক্তিহীন-মতাবলম্বী২, কখনও গুহ্য মতাবলম্বী*, কখনও গাণিত- 
বিৎ দার্শনিক, কখনও কলাবিৎ এবং কখনও কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন | 

পৌরাণিক উপাখ্যান এবং কবিকপ্পনার বহুল ব্যবহারের জন্য অনেক স্থানে প্রেটোর 
অর্থবোধে ব্যাঘাত হয়। তৎকালীন ভাষার অপরিণত অবস্থায় ভাবপ্রকাশের জন্য 
তীহাকে বিশেঘ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল । এইজন্যই বোধ হয় সাধারণের নিকট 
সহজবোধ্য করিবার জন্য তাহাকে পুরাণের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আবার 
ইহাও অসম্ভব নয় যে, অল্পবৃদ্ধি সমালোচকের সমালোচনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে এবং স্বকীয় 
ধর্মমত গোপন করিবার জন্য তিনি পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যবহার করিয়াছিলেন । এই 
কথা মনে রাখিলে প্রেটোকে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা থাকিবে না । সুখবোধের জন্য পৌরাণিক 
উপাখ্যানের ব্যবহার ভারতবর্ধে উপনিঘদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। 


১ 07069, ২ [)00190156, ৩ 13811610018 209010. 
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৮৪ পাশ্চাত্য দশ নের ইতিহাস 


প্রেটোর দার্শনিক ও সাহিত্যিক রচনা! তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে : 

(১) সক্রেটিস্-প্রভাবিত যৌবনকালের রচন্য। এই সমস্ত গুস্থে সক্রেটিদব মত সক্রোটিসের 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিবৃত হইয়াছে, এবং সোফিষ্ট মতের শৃন্যগর্ভত৷ প্রদশিত হইয়াছে | 
অন্যান্য দার্শ নিকগণের মতের সহিত এই সময়ে প্রেটোর বিশেঘ পরিচয় হয় নাই, দর্শ নের 
ইতিহাসের আলোচনাতেও তাহার তখন আগ্রহ ছিল না| এই সময়ে প্রণীত গ্রন্থসমূহে 
তিনি মুখ্যতঃ সম্পৃত্যয়সমূহের৯ (প্রধানত; নৈতিক সম্পৃত্যয়ের) বিশ্রেঘণ করিয়াছেন । 
সমস্ত গ্রস্থই ক্ষুদ্রকায় ; সবগুলিতেই সক্রেটিসের মতের আলোচনা আছে। 67101780165 
গ্রন্থে মিতাচার, 49-এ বন্ধুত্ব, 7%065-এ তিতিক্ষা, £17797895 17%7/07-এ 
স্বেচছাকৃত অন্যায়, 79 44/0%080%99-এ রাজনীতিবিদের গুণাবলী, 1১7040707৩-এ 
সোফিষ্টদিগের আলোচনা-প্রণথালী ও প্রভাব এবং ধর্মসন্বন্ধে সক্রোটিসের মত, 
9/০977%5-এ ধর্ম ও সুখের অভিন্ুতামূলক সোফিষ্ট মত আলোচিত হইয়াছে । 

(২) দ্বিতীয় ভাগে মেগারিক দর্শ ন-প্রভাবিত গ্রস্থাবলী। কবিতায় লিখিত, ভাঘা 
কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট । এই সকল গ্রন্থে প্রেটোর সামান্যবাদ ও জ্ঞানের চরম ভিত্তি আলোচিত 
হইয়াছে। 

নান। দেশে ভ্রমণের সময় প্লেটো নূতন নূতন দার্শ নিক মতের সহিত পরিচিত হন। 
লিখিত গ্রন্থের বুল প্রচার তখন ছিল না বলিয়া, এখেন্সে থাকিবার সময় এই সমস্ত মতের 
সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। পরিচয়ের ফলে তিনি চরিত্রনীতির সংকীণ সীমা অতিক্রম 
করিয়া জ্ঞানের ভিত্তির অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং সক্রেটিসের সম্পৃত্যয়-নিফাঘণের 
প্রণালীকেৎ একটি বিজ্ঞানে৩ উন্নীত করিয়া স্বকীয় সামান্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। 
সক্কেটিসের মত অনুসরণ করিয়া প্লেটো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মানুঘের যাবতীয় কর্ণ 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, এবং জ্ঞান নির্ভর করে সম্পৃত্যয়ের৪ উপর। দার্শনিক 
আলোচনায় এই সামাশ্যদিগের প্রবর্তন, এবং ব্যবহারিক জগতের নশুর পরিণামরাজির একত্ব- 
বিধায়ক এই সামান্যদিগের নিত্যপদাখরূপে প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের যে ভিত্তির অনুসন্ধান সক্রেটিয্‌ 
আরন্ত করিয়াছিলেন, তাহার আবিষ্কার, এবং বিরুদ্ধ মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া 
তাহার চরম মূলের আবিষ্ষার ; ইহাই ছিল মেগারিক গ্রস্থাবলীর উদ্দেশ্য । 

?1/6099/%9 গ্রন্থের উদ্দেশ) প্রোটাগোরাসের সব্ববিধ জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদ,€ 
এবং প্রত্যক্ষ ও চিস্তার৬ অতেদবাদের নিরসন । ০7789 গ্রন্থে প্রেটো চরিব্র- 
নৈতিক প্রত্যয়সকলের," এবং %/661%৩-এ তাফ্ষিক গ্রতায়সকলের* আলোচনা 
করিয়াছেন। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, ভেদ ও অভেদ প্রভৃতি সম্পৃত্যয়ই* তীহার তাকিক 
প্রতায়। যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও চিন্তা এই সমস্ত সম্পৃত)য়ের উপর নির্ভর করে। সত্য 
মনঃনিরপেক্ষ, তাহা ব্যক্তির মন: ও অনুভূতির অপেক্ষা করে না; তাহা প্রত্যক্ষের অধীন 
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নহে, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে না। তাহা চিন্তায় অনুস্যত,৯ সামান্যগুলিই সত্য, ইহাই 
প্রমাণ করা /176066%%ও গ্রন্থের উদ্োশ্য । 

90775 গ্রন্থে প্রতায়দিগের মধ্যে পারস্পরিক সন্থন্ধের আলোচনা আছে। 

12277877069 গ্রন্থে সত্তার গবেষণা এবং ব্যবহারিক জগতের সহিত সামান্যদিগের 
সম্বন্ধের আলোচনা আছে। 

সামান্য এবং মৌলিক পপ্রকারদিগকে'২ জগতের পরিণাম-প্রবাহের অন্তরালে একমাত্র 
নিত্য পদার্থ অবধারণ করিয়া প্লেটো দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এলিয়াটিক দার্শ নিকগণ 
ভিন্ন পথে প্রায় একই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। এলিয়াটিকগণ স্থির করিয়া- 
ছিলেন যে, বহর বাস্তব সত্তা নাই, প্রকৃত সত্তা এবং নিত্যত্ব কেবল “একে'রই আছে। 
প্লেটো তাহার মনঃনিরপেক্ষ 'সামান্য -দিগকে নিত্যত্ব দান করিলেন, কিন্ত জগতের বহুত্ব 
সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া তাহার পক্ষে এলিয়াটিকদিগের নিব্বশেষ 'এক”-কে স্বীকার 
কর! সম্ভবপর ছিল না|! তিনি এলিয়াটিকদিগের “এক'কে বহর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসন্বন্ধে৩ 
সম্বদ্ধ বলিয়া, বহু থে একের মধ্যে অক্ষয় স্বরূপে বর্তমান আছে, তাহ। দেখাইতে চেষ্টা 
করিলেন। 

বাহ্যতঃ সোফিষ্টদিগকে ভাক্ত দাশ নিকরূপে প্রতিপনু করা 3001)18৮-এর উদেশ্য 
হইলেও, ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অসতেরও যে সত্তা আছে, তাহা প্রমাণ করা, এবং সৎ ও 
অসতের পারস্পরিক স্বন্ধের আলোচনা করা । এলিয়াটিকগণ যে কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে 
মিথ্যা বলিয়া বর্জন করিয়াছিলেন, তাহ নহে ; বহুত্ব ও ভবনের প্রত্যক্ষকালে যাহা আমরা 
প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিশ্বাস কি, তাহাতেও সত্য নাই বলিয়াছিলেন। বহুত্ব ও ভবন 
প্রত্যক্ষ করার অথ" আমাদের বোধে তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করা | যাহা আমরা প্রত্যক্ষ 
করি, তাহার অস্তিত্ব-অস্বীকার ও বোধে তাহাদের অস্তিত্ব-স্বীকার, এই উভয়ের মধ্যে স্পষ্টত: 
বিরোধ বর্তমান। এই বিরোধ প্রেটোর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই । তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
মিথ্যা ও অসতের চিন্তা যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে যাহার অস্তিত্ব নাই, এমন পদাথে র 
ভাক্ত জ্ঞানও অসম্ভব হইত। অসতের চিন্তার প্রধান অন্তরায় এই যে, যিনি অসতের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করেন, তিনিও স্ববিরোধী উক্তি করিতে বাধ) হন। এক অথবা বহুরূপে অসতের 
চিন্তাও যেমন করা যায় না, তেমনি তাহাকে এক অথবা বহু বলিয়৷ প্রকাশ করাও যায় না। 
কিন্তু অসৎসম্পর্কে কিছু বলিতে হইলেই, তাহাতে একত্ব ও বহুত্ব উভয় ধর্ম্েরেই আরোপ 
করিতে হয়। ভ্রান্ত মতের অস্তিত্ব যদি স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে অসতের ধারণা করা 
সম্ভব, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেন-না, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাসই 
ভ্রান্ত মত। মিথ] ধারণার অস্তিত্ব যদি খাকে, তাহা হইলে অসতেরও অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে 
আছে। এইরূপে অসতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া, প্রেটো৷ সৎ ও অসতের সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিয়াছেন, ও সেই সঙ্গে যাবতীয় সম্পৃত/য়েরও আলোচনা করিয়াছেন। অসতের 
সতা যদি সতের সতা অপেক্ষা কম না হয়, সতের সত্তা যদি অসতের সত্তা অপেক্ষা বেশী 
ন! হয়, যদি বৃহৎ ও অ-বৃহৎ উভয়ের সত্তাই তুল্যপরিমাণ হয়, তাহ! হইলে প্রত্যেক 


১:110)17791892 60 61,001). ২ [402081 09869807195. ৩ 07%8010 751961010, 


৮৬ পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


সন্পৃত্যয়কেই এক' একটি ছন্দের একটি অঙগরূপে প্রকাশিত করা যায়১ ; এবং সৎ ও অসৎ 
উভয় ক্লূপেই উহার ধারণা করা যায়। নিজের সহিত সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রত্যয় সৎ: কিন্ত 
অন্যান্য যে-সকল প্রত্যয়ের সহিত ইহাবি সাদৃশ) নাই, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা অসৎ | “অনন্য”২ 
ও “অন্য*৩ প্রত্যয় দূইটি এই দ্বন্দের রপ৪ | এই দুই প্রত্যয়ই সমস্ত প্রত/য়ের মিলনসূত্র | 
প্রত্যেক প্রত্যয়ই এই অর্থে সৎ ও অসখ। সমস্ত প্রত্যয়কেই এই সুত্রদ্ারা একত্র গ্রথিত 
করা যাইতে পারে। গ্রত্যয়গণের মধ্যে এই পারম্পরিক সন্বন্ধই 1)189061০-এর 
ভিন্তি। কোন্‌ প্রত্যয়গুলি পরস্পর সংযোগের যোগ্য, কোর্গুলি অযোগ্য, তাহাও 
1)19100610-এর আলোচ্য । 'সুবিচার' প্রত্যয়ের সঙ্গে যে যে প্রত্যয়ের সাদৃশ্য 
আছে, তাহাদিগকে সুবিচারের অধীনে তাহার নিম্রে সজ্জিত করা যাইতে পারে। ধর্ম 
বলিতে যে যে গুণ বোঝায়, তাহাদিগকে ধর্ম" প্রত্যয়ের নিয়ে সজ্জিত করা যাইতে পারে। 
সত্তা, গতি ও স্থিরতা এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে গতি ও স্থিরতা পরস্পরবিরোধী, এবং 
তাহাদের সংযোজন অসম্ভব, কিন্ত সত্তার সঙ্গে ইহাদের কোনটির বিরোধ নাই, সুতরাং সত্তার 
সঙ্গে উভয়ই সংযুক্ত হইতে পারে। গতি ও স্থিরতার প্রত্যয় নিজের সম্বন্ধে সৎ, কিন্ত 
পরস্পরের সম্বন্ধে অপৎ। এইরূপে যাবতীয় সম্পৃতায়কেই শ্রেণীবদ্ধ এবং সকলকেই 
একটি ক্রমবন্ধনের মধ্যেৎ সজ্জিত করা যায়। 

17071675769 গ্রশ্থে সক্রেটিস ও পারমেনিদিসের মধ্যে কথোপকথন-ছলে সামান্য- 
তত্ত্‌ ব্যাখ্যাতি হইয়াছে । এলিয়াটিকদিগের বিশিষ্ট মত বলিয়া এই তন্ত্র বণিত হইয়াছে । 
ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় এক ও বহর পারস্পরিক সাপেক্ষতা । বহুকে বর্জন করিয়া 
একের চিন্তা অসম্ভব, এককে' বর্জন করিয়া বহর চিন্তাও অসম্ভব। এই মত স্পষ্টতঃই 
এলিয়াটিকদিগের মতের বিরোধী । কিন্ত পারমেনিদিঘ্‌ তীঁছার স্বরচিত কাব্য “এক ও 
বছর জগৎ নামে দূই ভাগে বিতক্ত করিয়া দৃশ্যত; পরম্পরবিরোধী দুই ভাগের মধ্যে 
একটি আত্যন্তরীণ যোগসূত্র স্বীকার করিয়াছিলেন । সুতরাং প্রেটোর সামান্যবাদকে 
পারমেনিদিসের দশ নের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও পরিণতি বলিয়া বর্ণ ধা করিলে অসঙ্গত হয় না । 
'এক' প্রত্যয়ের আলোচনাই এই গ্রস্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । বছর একত্বই প্রেটোর সামান্য | বছর 
মধ্যে যাহা এক ও অনন্য, তাহাই সামান্য । প্রেটো সামান্য ও এক" সমান অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন, এবং বছর সমবায়ে একত্বস্থাপনই 1)18190%10 বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
1১071761069 গ্রন্থে প্রেটো যে 'একের' অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সাধারণ ভাবে তাহাই 
তাহার সামান্য । ব্যবহারিক জগতের একত্বূপে 7)18190610-এর সাহায্যে সামান্যের 
প্রতিষ্ঠাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে গ্রমাণ করিয়াছেন, এককে বাদ দিয়া বহর 
চিন্তা অসম্ভব | তাহার পরে প্রমাণ করিয়াছেন, বছর ধারকরূপেই একের অস্তিত্র মন্তবপর | 
সুতরাং বহু অথবা ব্যবহারিক জগৎ এই হিসাবে সত্য যে, তাহার মধ্যে সামান্য বর্তমান 
আছে। ব্যবহারিক জগতে অবস্থানের জন্য এককে কেবল একটা বস্তত্বহীন চিন্তা * হইলে 
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চলিবে না, বছর একত্বরূপে তাহাকে জগতে অবস্থিতি করিতে হইবে । অঙ্গীম অংশে 
বিভাজ্য বিশেঘত্বহীন পদার্থ পুঞ্জ হিসাবে উপাদানের কোন বাস্তবতা নাই। সাঁমান্য-জগৎ- 
সম্বন্ধে উপাদান অসৎ। সামান্য সত্য পদার্থরূপে উপাদানের মধ্যে প্রকাশিত হইলেও, 
সেই প্রকাশে যাহা সত্য, তাহ সামান্যই । প্রকাশের জগৎ সামান্য জগতের আলোকে 
আলোকিত, এবং তাহার সমস্ত সত্তা এই জগতের নিয়ন্ত্রণের অধীন | সামান্যকে যতটা 
প্রকাশ করে, ততটাই তাহার সত্তা । 

(৩) তৃতীয় ভাগে পাইথাগোরীয় মতগ্রভাবিত গ্রস্থাবলী : এই বিভাগে প্রেটো 
তাহার সামান্যবাদ, মনোবিজ্ঞান, চরিব্রনীতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করিয়াছেন । 
নান] দেশে ভ্রমণের ফলে নূতন নূতন মতের সংসগে” তাঁহার চিন্তার পরিপুষ্টি এই সমস্ত গ্রন্থে 
প্রতিফলিত। সকল গ্রন্থেই সক্রেটিসূ্‌ জ্ঞানীর আদর্শ রূপে উপস্থাপিত, এবং প্রেটোর পরিপুষট 
মত তাহার মুখ হইতেই গ্রকাশিত। সমস্ত গ্রসন্থই পাইথাগোরীয় মত-কর্তৃক প্রভাবিত : 
গুহ্যতত্তের দিকে প্রবণতাও সব্র্বত্র পরিস্ফুট। 

এই বিভাগের গ্রস্থসমূহের প্রধান কথা--সামান্যগণের মনঃনিরপেক্ষ বাহ্য সন্তা। 
সামান্যগণই যাবতীয় সত্যের ভিত্তি, ইন্দ্রিরগ্রাহ্য প্রতিভাসসমূহ১ সামান্যদিগের গ্রতিবপ 
মাত্র, ইহা প্রতিপণু করিবার চেষ্ঠা এই সমস্ত গ্রন্থে নাই । পব্ববর্তী গ্রস্থসমূহে প্রতিপাদিত 
এই সত্য স্বীকার করিয়া ইহার উপরই একটি পরিপূর্ণ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। 
সক্রেটিখের চরিত্রনৈতিক তন্তু, এলিয়াটিকদের অদ্বৈততন্ু ও পাইথাগোরীয়দিগের প্রাকৃতিক 
তত্তের সমনৃয় ও সমবায়ে পূর্ণ বয়ব দার্শ নিক শাস্ত্রের প্রণয়ণের চেষ্টা আছে। 

1107৩--একাডেমিতে আচার্ধযপদ গ্রহণ করিবার পরে ইহাই প্রেটোর প্রথম 
রচন। | এই গ্রন্থে এবং 13070%64এ গ্লেটো প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, অভ্যস্ত সংস্কার ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে আমাদের চিস্তাকে মুক্ত করিবার জন্য সামান্যের 
গতি অবিচলিত শ্রদ্ধা! আবশ্যক | 

1706০ গ্র্থে সামান্যর্দিগের ভিত্তির উপর জীবাত্বার অবিনশ্বরত্ব স্থাপিত হইরাছে। 
17/916)%9 গ্রন্থে সুখ ও পরমাথ কে সব্বোচচ ্রকার'৩ রূপে প্রমাণের চেষ্টা 
আছে। £77877%5 গ্রন্থে প্রকৃতি ও ভৌতিক জগতের আলোচনা এবং 7861%8180 
গ্রন্থে রাষ্ট্রের স্বরূপ ও আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণ না আছে। . 

গ্রেটো শিজে তীহার দর্শনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিযা যান নাই। আরিষটল্‌ তর্ক৪, 
ভৌতিক বিজ্ঞানঘ ও চরিত্রনীতি৬ এই তিন ভাগে গ্লেটোর দশ নকে বিতক্ত করিয়াছেন । 
আমরাও সেই বিভাগ অবলম্বন করিয়া গ্রেটোর দর্শ ন ব্যাখ)া করিতে চেষ্টা করিব । 
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[019190$10 শব্দের অর্থ আলোচনা, কথোপকথন ; কথোপকথনন্দ্বারা সত্যে 
আবরণ অপাবৃত করিয়া সত্যের আবিফারই এই বিদ্যা । কথোপকথন হয় বাক্যঙ্থার! । 
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বাকা ও তাহরি অর্থ (চিন্তা) নিত্যসংপৃক্ত ও তাহাদের ব্যাবৃত্তি অসাধ্য । প্রত্যয়সকল 
চিন্তার রপ। এইজন্য উপযুক্তভাবে গ্রত্যয়সকলের সংযোজন ও বিযোজনের কৌশলই 
70189190610 | সাধারণভাবে 7)19190610কে প্রত্যয়বিজ্ঞান১ অথবা অনপেক্ষ সত্যের২ 
বিজ্ঞান বলা চলে ।* | 

আরোহপ্রণালী৩ সক্রেটিসের আবিষ্কৃত বলিয়। পৃব্ৰে উল্লিখিত হইয়াছে । কোনও 
লোক অথবা কার্ষকে ন্যায়ানুগত' অথবা শুন্দর' অভিধানে অভিহিত করা হইলে, সক্রেটিস 
জিজ্ঞাসা করিতেন, “ন্যায় কি? সৌন্দর্য) কি?” তাহার পরে ন্যায়বিচার ও সৌন্দধয্যের 
প্রত্যেক সংজ্ঞাই৪ বিশেঘ বিশেষ দৃ্টান্তদ্বারা পরীক্ষা করিতেন । প্রেটোও বিচারের সময় 
সাধারণতঃ এই প্রণালী-_বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমান--অবলম্বন করিতেন । কিন্ত 
17/608/9/%5 গ্রন্থে তিনি জ্ঞান কি” এই প্রশব প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
প্রোটাগোরাস্‌ সংবেদনকে জ্ঞান বলিয়াছিলেন। প্লেটো দেখাইয়াছেন, সংবেদন ব্যক্তিভেদে 
বিভিন্ন ; এবং তাহা যদি জ্ঞান' হইত, তাহ! হইলে জ্ঞানের ব্যঞ্তিনিরপেক্ষ নৈশ্চিত্য থাকিত 
না, প্রত্যেকের পক্ষে তাহা সত্য হইত না। আবার জ্ঞান ও 'মত'ও অভিনন নহে । কোন 
বিঘয়ে কাহারও যে 'মত',« তাহ! তাহার 'জ্ঞান' নহে । সে মত সত্য হইতে পাবে, কিন্ত সত্য 
হইবার নিশ্চয়তা নাই ; যতই দৃঢ় হউক না কেন, সে মত সত্য নাও হুইতে পারে । কিন্তু 
ধর্খন কোন বিষয়ের কারণ* অথবা যুক্তি" কেহ অবগত হয়, তখন বলা যায়, সে বিষয়ের 
জ্ঞান তাহার হইয়াছে । তথ্যসকল” পৃথকৃ পৃথক্‌ ভাবে না দেখিয়া যখন তাহাদিগকে 
পরস্পরসন্বদ্ধ ও একীভূতভাবে দেখা হয়, তখনই জ্ঞান হইয়াছে, বলা যায়। জ্ঞানের ভিত্তি 
সাব্বলৌকিক নিত্য পদাঁথ। তখ্যসমূহকে যাহ পরম্পরসন্বদ্ধ ও একীভূত করে, তাহাই 
কেবল ব্যক্তিবিশেঘের পক্ষে সত) নহে, সকলের পক্ষেই সত্য । সেই পদার্থ কি, প্রেটো 
তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের আলোচনাতেই তাহার সামান্যবাদের 
ব)াখ্যা করিয়াছেন । 
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* 1)1915060 [ ও 1010 ] শব্দ প্রাচীন দার্শনিকেরা খুব বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন; পুেটো। সাধারণতঃ 41011080191) অর্থেই উভয় শব্দের ব্যবহার কবিয়াছেন। কিন্ত 
কখন কখন তিনি 1)19190610 শব্দ 71)11098010115-র বিশিষ্ট শাখা অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। 
যাহা পরিণামশীল, যাহা স্থিব থাকে না, সব্বদাই পবিবন্তিত হয়, তাহার বিজন ভৌতিক বিজ্ঞান । 
10191906109 তাহা হইতে ভিনু 'মনাতন অপরিবর্তনীয় পদার্থের বিজ্ঞান' | চরিত্রনীতি-বিজ্ঞান 
শেয়ের স্বরূপের আলোচনা না করিয়৷ কর্দে ও রাষ্্রনীতিতে তাহার প্রয়োগেব বিঘয় আলোচনা করে 
বলিয়া, প্্টো তাহাকে 70125000610 বলেন নাই। 

পুশ ও উত্তর-দ্বারা জ্ঞানেব আবিষ্ধাব-পদ্ধতি সক্রেটসের উদ্ভাবিত নহে। পারমেনিদিসের শিথ্য 
জেনোই এই প্রণালীর পুথম ব্যবহার করেন। কিন্তু সত্রেটিসের হস্তে এই পদ্ধতি যে বিশেঘ পরিণতি 
লাভ করিয়াছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লক্রেটিসের পুতি মৃত্যুদণ্ড পদত্ত হইবুর 
পরে সক্রোর্টস্‌ বলিয়াছিলেন, “পরলোকে পৃশু জিজ্ঞাসা করিবার অপরাধে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে 
না।” পরশুজিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর দেওয়াই 10181090610 70961,00- সত্যনির্ধারণ-পুণালী । 


গ্রীক দর্শন-স-প্রেটোর তর্কবিজ্ঞান ৮৯ 


প্রোটাগোরাসের মত খণ্ডন করিতে প্লেটো বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন । গ্রোটা- 
গোরাস্‌ প্রত্যক্ষ ও ভ্তানকে একই পদাথ বলিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে প্রত্যেক দ্রব) 
যেরপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই তাহার সত; রূপ বলিতে হয়, এবং প্রত্যক্ষ কখনও শ্রাস্ত 
হইতে পারে দা । কিন্ত প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ; ব্যক্তিবিশেঘের নিকটও 
তাহ কালভেদে ভিন হয়। ন্ুুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনও পদার্থে কোনও গুণের আরোপ 
করা সম্ভবপর হয় না; কেন-না, যে গুণ আমি প্রত্যক্ষ করি, অন্যের তাহ প্রত্যক্ষ না 
হইতে পারে ' আমি এখন যে গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সময়ান্ত্জে তাহা আমারও প্রত্যক্ষ না 
হইতে পারে। সুতরাং কোনও দ্রব্যের স্বরূপসন্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবপর হয় লা; বড়, ছোট, 
ভারী, হালকা, কম, জনা ি-৮৬৬০ হইয়া! দীড়ায়, এবং সম্পত।য় 
সকলেরও কোন নিত্যত্ব থাকে না; , নিত্যপরিণামী বছর আলোচনা হইতেই 
তাহাদের উত্তব হয়, এবং উস নাই, তখন তাহা হইতে উৎপনু ধারণারও 
কোনও স্থিরত। থাকিতে পারে না । গপ্োটাগোরাসের নিমুলিখিত ক্রটি প্লেটে প্রদশন 
করিয়াছেন :--" . 

(ক) প্রোটাগোরাসের মত সত্য হইলে, গুরুতর অসঙ্গতির উত্তব হয়। প্রকৃত সত্তা 
এবং তাহার প্রতিভাস, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ যদি অভিনু হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিশিষ্ট 
প্রজ্ঞাহীন১ পশ্ুও মানুষের মতই সত্যমিখ্যার মানদণ্ড হইয়া দাঁড়ীয়। আমার নিজের 
মানসিক অবস্থার অনুভবে যদি ভুল হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা! হইলে তাহার ফল- 
স্বরূপ আপনা হইতেই আমার মনে যে সংস্কার উৎপনু হয়, তাহাও সত্য বলিতে হইবে । 
সুতরাং উপদেশ ও শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও তর্কের কোনই অবকাশ থাকে না। 

(খ) প্রোটাগোরাসের মত স্ববিরোধী । কেন-না, কেহ যি তাহাকে ভ্রাম্ত বলে, 
তাহা হইলে যেত্রান্ত বলে, তাহার মতকেও সত্য বলিতে হইবে । কেন-না, কাহারও প্রত্যক্ষ 
অথবা অনুভূতি তো শ্রান্ত হইতে পারে না। স্থতরাং প্রোটাগোরা যাহাকে' সত্য বলেন, 
তাহ। তাহার নিজের মত অনুসারেও সত্য নহে। 

(গ) প্রোটাগোরাসের মত-অনুসারে ভবিঘ্যতের জ্ঞান হইতে পারে না। ম্ছামি 
যাহ। হিতকর বলিয়। মনে করি, তাহা হয়তো ভবিঘ্যতে হিতকর বলিয়া প্রমাণিত নাও হইতে 
পারে। যাহাকে হিতকর বল। হয়, তাহা যে কেবল বর্তমানেই হিতকর, তাহা নয় ; তাহা 
তবিঘ্যতেও হিতকর | কিন্তু ভবিঘ্যৎসম্বন্ধে অনুমান করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নহে ; 
কাহারও কম, কাহারও বেশী। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে যে, 
সফল মান্ঘই সত্যমিথ্যার মানদণ্ড নয়, শুধু জ্ঞানী লোকের সন্বদ্ধেই এই উক্তি সঙ্গত হইতে 
পারে। 

(ঘ) প্রোটাগোরাসের মত সত্য হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়াই অসম্তব। প্রত্যক্ষের 
বিঘয় ও বিঘয়ীর সংযোগের ফলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি । কিন্তু প্রত্যক্ষের বিঘয় তাহার 
মতেও এতই পরিবর্তনশীল যে, প্রত্যক্ষের সময়েও তাহার! স্থির থাকে না। এইজন্যই 
ইন্ড্রিয়জ্ঞান কেন, যাবতীয় জ্ঞানই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 


১ [55610081, 
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৯০ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


(ড) জ্ঞানের মধ্যে যে প্রত্যক্ষপৃর্ব১ অংশ আছে, প্রোটাগোরার্‌ তাহার বিষয় অবগত 
নহেন। গ্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেঘণ করিলে দেখা যাঁয় যে, প্রত্যক্ষের সময় যে যে কার্য হয়, 
তাহারা সমস্তই ইন্দ্রিয়-কর্তৃক কৃত হয় না ; তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধির কাধ্যও আছে। চক্ষ- 
দ্বারা আমর! দেখি, কর্ণ দ্বারা আমরা শুনি। কিন্ত ভিন ভিন্ন ইন্দ্িয়জ্ঞানকে' স্ব-সংবিদের২ 
একত্বের মধ্যে সংযুক্ত কর! ইন্দ্রিয়ের কাধ্য নহে । আমরা বিভিন্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরম্পরের 
সহিত তুলিত করি ; এই কার্য্যও ইন্দ্রিয়ের হইতে পারে না, কেন-না, যখন আমরা দৃ'টি- 
জ্ঞানকে শ্রগতিজ্ঞানের সহিত তুলিত করি, তখন চক্ষদ্বার। শ্রতিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। 
প্রত্যক্ষ বিঘয়ে আমরা যে সমস্ত গুণের আরোপ করি-_যেমন সৎ অথবা অসৎ, সাদৃশ্য অথবা 
বৈসাদৃশ্য, ভেদ অথবা অভেদ, সৌন্দধ্য অথবা অসৌন্দর্যয, ভাল অথবা মন্দ__তাহাও প্রত্যক্ষ 
প্রতীতি হইতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গুণজ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবস্থিত : 
ইন্ড্িয়জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা জ্ঞানের এই ক্ষেত্রের স্যটি করে। অন্যত্র ।9০7)1/85% 
গ্রন্থে গ্রেটো৷ বলিরাছেন, যাহারা যাবতীয় দ্রবাকেই ভৌতিক বলিয়৷ ব্যাখ্যা করে, যাহার 
কেবল ইন্দড্িয়গ্রাহ্য পদার্থ কেই সত্য বলে, জ্ঞানলাভের উপযৃক্ত হইতে হইলে তাহাদিগকে 
মহত্তর প্রকৃতি লাত করিতে হইবে । তাহা লাভ করিলেই তাহারা আত্বার অস্তিত্ব দেখিতে 
পাইবে, তাহাতে যে প্রজ্ঞা ও সুবিচার আছে, তাঁহ। বঝিতে পারিবে । তখন তাহারা স্বীকার 
করিবে যে, যদিও অতীক্্রিয়, তথাপি তাহারাই সত্য পদার্থ । 


প্লেটোর দর্শন 


সামান্যবাদ (1068 '1'01901-৮) 


পৃথিবী কোন্‌ পদাথে নিন্সিত, এই প্রশ্ব হইতেই গ্রীক দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। 
চিন্তা করিতে শিখিবার পর হইতেই মানুষ এই প্রশ জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছিল। কেহ 
উত্তর দিয়াছিল, শূল) হইতে পৃখিবীর স্থ্টি হইয়াছিল”, অর্থাৎ কোথাও কিছু ছিল না, ঈশৃর 
ছিলেন একমাত্র ; তিনি ইচ্ছ। করিলেন, আর অমনি বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ -শব্দ-সমন্বিত ধরণীর 
আবিভভাব হইল | কিন্ত গ্লীকগণ এই উত্তর সম্তোঘজনক বলিয়া মনে করে নাই। গ্রীক- 
দার্শ নিকগণও প্রথমে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও খুব ভাল উত্তর নয়। তীহাদের কেহ 
বলিয়াছিলেন, জলই পৃথিবীর মূল উপাদান, কেহ বলিয়াছিলেন বাতাস, কেহ বলিয়াছিলেন 
অগ্নি। অচিরেই ভ্রম বৃঝিতে পারিয়।, তাহারা আরও ভাল উত্তরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। 
এমন সময় অন্য একটি সমস্যার উত্তব হইল। পুথিবী আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট অতি 
সত্য বলিয়! প্রতীত হয়। কিন্তু ইন্দ্িয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? ইন্ট্রিয়া- 
নৃভূতি অনবরত পরিবন্তিত হইতেছে। যাহা দেখিতে পাই, দৃষ্টিগোচর হইবার পরক্ষণেই 
তাহার অনুভূতি পরিবন্তিত হয় ; প্রতি পলে, প্রতি বিপলে তাহার পরিবর্তন চলিতে থাকে, 
প্রতিক্ষণের অনুভূতি তিরোহিত হয়, নূতন অনুভূতি তাহার স্থান গ্রহণ করে| যাহা 
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একাডেমিতে অধ্যাপনারত প্রেটো 


গ্রীক দর্শন-_প্রেটো : সামান্যবাদ ৯১ 


পরিণামী, তাহাকে তো সত্য ও নিত্য বল! চলে না ; যাহা সত্য, তাহা সব সময়েই সত্য। 
এখনই যাহা! আবির্ভূত হইয়া বিলুপ্ত হইয়। গেল, তাহাকে সত্য বলিব কিরূপে? যাহা 
সত্য, তাহ! গ্রতিক্ষণে পরিবন্তিত হইতে পারে না। ইন্ড্রিয়গরণণ যে সত্যের সন্ধান দেয় 
না, দিতে পারে না, সেই অপরিণামী সত্য কি? এই প্রশের উত্তরেই প্রেটো তাহার 
সামান্যবাদের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন | 

জ্যামিতি হইতে সম্ভবতঃ প্রেটে। তাহার মতের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন | জ্যমিতিতে 
“বৃত্ত”, 'সরলরেখা”, 'ব্রিভুজ' প্রভৃতির সংজ্ঞা দেওয়া আছে। 'বুত্তের' সংজ্ঞার বিষয় আলোচন। 
করা যাউক। যে সংন্ঞ৷ জ্যামিতিতে দেওয়া আছে, তাহার অনুরূপ নির্দোঘ বৃত্ত কেহ 
কখনও দেখে নাই । উৎকৃষ্ট কম্পাসের সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, কেহ সংজ্ঞানুরূপ 
বৃত্ত অগ্কিত করিতে পারে না। তাহ! সত্বেও জ্যামিতিক পণ্ডিত অঙ্কিত বৃত্তের সাহায্যে 
দোঘস্পশ হীন বৃত্তের ধর্ম গ্রমাণ করিতে পারেন। যখন তিনি কম্পাসের ব্যবহার করেন, 
তখন তিনি নির্দোঘ বৃত্তের ধর্ম চিন্তা করিয়া তাহার এমন প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা 
করেন, যাহ। দেখিলে নিদ্রোষ বৃত্তের রূপ মনে উদিত হইতে পারে । নির্দোঘ বৃত্তের সহিত 
অষ্ষিত বৃত্তের সম্বন্ধ তাঘায় প্রকাশ করা সহজগাধ্য নহে। কিন্ত পার্থক্য যে আছে, তাহা 
বোঝাও কষ্টকর নহে । সে পাথক্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন-ন।, জ্যামিতিক যাহা 
প্রমাণ করেন, তাহা নির্দোঘ বৃত্তসন্বন্ধেই সত্য, অঙ্কিত বৃত্তসম্বন্ধে নহে, কেন-না, সে বৃত্তের 
কখনও সম্পূর্ণ গোলাকার হ'ওয়। মন্ভবপর নর । আবার মনে করুন, শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা 
দিতেছেন, “কোনও ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দই ঘমকৌণেব সমান |” তিনি ছাত্রকে বোর্ডে 
একটি ত্রিভুজ আঁকিতে বলিলেন। ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ ত্রিভুজ? শিক্ষক 
বলিলেন, “যে কোনও রূপই আঁফিতে পার |” শিক্ষক যাহ প্রমাণ করিয়া বুঝাইতে 
চাহেন, তাহা সকল ব্রিতুজের পক্ষেই মত্য, কেবল যে সমবাহু, অখবা দ্বি-সমবাছ অথবা বিঘম- 
বাহ ত্রিভুজের সম্বন্ধে সত্য, তাহ। নছে। কিন্ত ছাত্র যে ত্রিভুজ আকিল, তাহার সম্বন্ধে 
তাহা সত্য নহে। কেন-ন।, কোনও ত্রিভুজ তাহার পক্ষে নির্দোঘভাবে অঙ্কিত কর! সম্ভব 
নহে। অঙ্কিত ত্রিভুজ মূছিয়া ফেলিয়া! অন্য রকমের ত্রিভুজ আঁকিলেও, প্রমাণের হানি 
হইবে না| কেন-না, প্রমাণের সময় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মনে নির্দোষ ত্রিভুজের জ্ঞানই 
উদিত হইতেছে । অঙ্কিত ত্রিভুজ, নির্দোঘ ন। হইলেও, নির্দোঘ ত্রিভুজের প্রতীকের 
কাজ করিতেছে । এই প্রতীকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জন্যে ইহাকে ত্রিভুজ 
বল! চলে, যাহা হইতে প্রতীকের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, প্রতীক তাহ প্রাপ্ত হয়, যাহা 
না থাকিলে প্রতীক কি, তাহাই বোধগম্য হইত না ; তাহাকে অর্থ হীন খড়ির দাগ বলিয়া 
মনে হইত । যাহার অস্তিত্বশতঃ প্রতীকের দ্বারা নির্দোঘ ত্রিভুজের কাজ চলে, তাহা 
বৃদ্ধিগ্রাহ্য। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, পদাথে র যে-অংশ বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাই প্রকৃত সত্য, 
অবশিষ্ট অংশ গ্রাতিতাসিক১ সত্তামাত্র। এই গ্রাতিভাসিক অংশ ইন্দ্রিয়ের নিকট সত্য 
বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে । বহির্জগতের সংবাদের জন্য আমা- 
দিগকে ইন্জিয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু ইন্জ্িয়গণ আমাদিগকে প্রাতিতাসিক সত্তার 
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৯২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
সংবাদই দিতে পারে, প্রকৃত সত্তার জ্ঞান দিতে পারে না। ইন্্রিয়াতিরিক্ত আমাদের একাটি 
বৃত্তি আছে, যাহার সাহায্যে প্রতিভাসষমূহ' যাহাদের প্রতীয়মান রূপ সেই সকল নিত্য সত্তর 
জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। এই বৃত্তি পপ্রজ্ঞা'১। বুদ্ধিগ্রাহ্য এই সমস্ত সতাই 
গ্রেটোর সামান্য। এই মতে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎ যে আংশিকভাবে সত্য 
--জগতে সামান্য অনুস্যত থাকার জন্য সত্য--তাহা স্বীকৃত। ব্যবহারিক জগৎ সামান্য- 
দিগের প্রতিরূপ। সামান্যগণ ব্যবহারিক জগতের সব্বত্র অনুস্যত। এইজন্যই ব্যবহারিক 
জগতের সত্যতা | সামান্যবজিত ব্যবহারিক জগতের কোনও সত্যতা নাই। 

প্রেটে। ইন্দিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ন বৃদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য-জগতের কথা বলিয়া- 
ছেন। সামান্য-জগৎ বহির্জগতের গ্রতিরপ নয়; ফোটোগ্রাফে বহির্জগতের" যে 
প্রতিবিষ্ব পড়ে তাহার মত নয়। বরঞ্চ বহির্জগতকেই এই সামান্য-জগতের গ্রতিবিশ্ব 
বল৷ যায়। 

প্রেটোর সামান্য কি, তাহ। বুঝিতে হইলে সম্পত্যয়২ কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে 
হইবে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমর! ভিন্ন ভিন বস্তর ভিন ভিন জ্ঞান লাভ করি। প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বস্তর জ্ঞান। জাতির জ্ঞান প্রতাক্ষ জ্ঞান নহে । কোনও বিশেষ 
মানুঘের জ্ঞান_-_রাম, শ্যাম অথবা যদূর জ্ঞান--আমরা ইন্জ্রিয় হইতে পাই। 'মানুষ'- 
জাতির জ্ঞান পাই বৃদ্ধি হইতে । বিভিন্ু মানুষের মধ্যে সাধারণ যে ধর্ম গুলি আমর প্রত্যেক 
মানূষে প্রত্যক্ষ করি, বৃদ্ধি তাহাদিগের মমবায়ে মান্ঘজাতির ধারণ। গঠন করে। বছ- 
দ্রব্যের পর্যবেক্ষণ ও তাহাদের ধর্ষের বিশ্বেঘণ ও তুলনা করিয়া বৃদ্ধি সাধারণ ধর্মগুলিকে 
অন্য ধর্ম হইতে নিফর্ধণ করিয়। লর। তাহার পরে সেই সাধারণ ধর্গুণির একত্র চিন্তা 
করিয়। তাহাদের সঙ্গে একটি নাম সংযুক্ত করিয়৷ দেয়। এই নামের সাহায্যে গাবারণ গুণের 
সনবরকে স্মৃতির ভাগ্ডারে স্বতত্ত্রভাবে রক্ষা, প্রয়োজনমত স্মরণ ও অন্যের নিকট প্রকাশ 
সম্ভবপর হয়। এই রকম গঠিত ও রক্ষিত মানসিক, স্থা্টফে সম্পৃত্যয়” বলে। সম্পৃত্যয়ের 
স্বরূপ লইর। দার্শ নিকদিগের মধ্যে বহু বিতগ্ডার স্যট্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 
জগতে বিশিষ্ট সত্তাবিশিঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্রব্য ভিন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জাতি 
অথাৎ সাধারণ পবাথ বলিয়৷ কিছুই নাই। কেবল নাম আছে, যাহার সাহায্যে একধর্- 
বিশিষ্ট বু পবার্থের চিস্ত। কর। সম্ভবপর হয়। কিন্তু সেই নামের সঙ্গে কোনও সাধারণ- 
প্রকৃতিবিশিষ্ মানসিক তাব নাই। সাধারণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতাই 
মানুঘের মনের নাই। যুবক নয়, বৃদ্ধ নয়, শিও নয়, কিশোর নয়, খকর্ব নয়, দীর্ঘ নয়, গৌর 
নয়, কৃষ্ণ নয়, পীত নয়, এমন কোনও মানুঘের চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং “মানুধে”র 
কোন সম্পৃত্য় হইতে পারে না। যর্থনই আমর। “মানুষ” শব্দের ব্যবহার করি, তখনি 
কোন বিশিষ্ট বয়পের, বিশিষ্ট দৈর্যের ও বিশিষ্ট বর্ণে র মানুঘের মৃত্তিই মনে উদিত হয়। 
মানুঘ নামের সঙ্গে সাধারণ প্রকৃতিধিশিষ্ট কোনও মানসিক ভাবের অস্তিত্ব নাই। মনের 
বাহিবেও বাহ্য জগতে বিশেষ বিশেধ দ্রব্য ভিন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই মতকে 
নামবাদ৪ বলে । 
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সম্পৃত্যয়বাদিগণ১ বলেন, সম্পৃত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতা মানুঘের আছে। 'মানুঘ”, 
এই সম্পৃত্যয়ের মধ্যে আছে প্রাণিস্বং ও গ্রজ্ঞাবত্তারত ভাব। এই দুই ভাবের সমাবেশে 
'মানুঘ' প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। যখন 'মানুঘ' শব্দ শ্রস্ত হয়, তখন এই সামান্যজ্ঞানের 
উদয় হয়। এই সম্পৃতায় সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ ; মনের বাহিরে ইহার অস্তিত্ব 
নাই। 

কিন্ত বাস্তববাদিগণ৪ বলেন, প্রত্যেক সম্পত্যয়ের প্রতিরপ এক একটি বাস্তব 
পদার্থ মনের বাহিরে আছে। মনের মধ্যে যেমন মানুষের" সম্পৃত্যয় আছে, বাহিরে 
তেমনি সেই প্রত্যয়ের অনুরূপ পদার্থ আছে। গে পদার্থ মনের বাহিরে হইলেও ইন্্রিয়- 
গৃহ্য বাহ্য জগতে নাই, অন্য জগতে আছে। এই মনঃনিরপেক্ষসম্তাবিশিষ্ট পদার্থ ই 
প্রেটোর সামান্য । এই সমস্ত সামান্য বিশিষ্ট পদার্থ সকলের আদর্শ « ; তাহাদের অনুরূপ 
করিয়াই বিশিষ্ট পদাথ সকল গঠিত হইয়াছে, যদিও সম্পূর্ণ অনুরূপ হয় নাই। গ্রেটোর 
মতে নান! বস্তর মধ্যে যাহ। সাধারণ, ব্যষ্টির মধ্যে যাহা সাহিবক, ক্ষরের* মধ্যে যাহ। অক্ষর, 
বছর মধ্যে যাহা! এক, তাহাই সামান্য । বিঘয়ীর" দিক্‌ হইতে বিবেচন| করিলে, তাহারা 
জ্ঞানের মুলতত্ত্ব। অভিজ্ঞত!” হইতে তাহাদের উৎপত্তি অগন্ভব। সহজাত* জ্ঞান- 
নিয়ামক তন্তু তাহার । বিঘয়ের দিক হইতে দেখিলে, তাহারা সত্তার ও বহির্জগতের 
অব্যয় তত্তু, নিরবয়ব, অবিভাজ্য, মৌলিক পদারখখ, যাহ স্বয়ংপ্রতি্ঠ ও যাবতীয় বস্ততে 
বিদ্যমান। বস্ত্র সারভাগ, যাহ। না খাকিলে বস্তর বস্তত্ব থাকে না, সত্তার মধ্যে যাহা চিন্তার 
সহিত অভিনু, তাহাই সম্পৃত্যয়েব সাহায্যে বর্ণনা করা এবং বাস্তব জগৎকে বুদ্ধির 
জগৎ রূপে গ্রহণ১০ করার ইচছ! হইতেই সামান্যবাদের উৎপত্তি বলিয়। আরিষ্টল্‌ লিখিয়াছেন। 
আরিষ্টটল্‌ আরও বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত্সম্বন্ধে হেরাকিটাসের মত যে সত্য, সে সম্বন্ধে 
গ্রেটোর সন্দেহ ছিল না| কিন্তু বাহ। পরিণামী, স্থির হইয়া যাহ! থাকে ন।, তাহার সম্বন্ধে 
কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সম্ভব হয় না। একবারের অধিক যদি কোনও পদার্থের 
সাক্ষাৎ না পাওয়। যায়, উৎপনু হইয়াই যদি প্রত্যেক পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহ। দেখিলাম, 
দেখিতে ন৷ দেখিতেই যদি তাহ। অন্তহিত হইয়! যায়, জগৎ যদি কেবল পরিণামপ্রবাহ-মাত্র 
হয়, স্থির কোন কিছু যদি তাহাতে ন! থাকে, তাহা হইলে কোনও বিজ্ঞানেরই সম্ভব হয় না! 
তাই গ্রেট! পরিবর্তনরাজির মধ্যে নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । বিজ্ঞানের 
পয়োজনে সামান্যবাদ্‌ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তীহার সামান্যগণই তাহার অন্বিষ্ট নিত্য 
পদার্থ । জগতের পরিণামী রূপ সামান্যদিগের কালিক ও দেশিক রূপ, অসম্পূর্ণ রূপ। 
ন্ুন্দর ও মঙগলেরই যে কেবল সামান্য আছে, তাহ! নহে । যেখানেই 'জাতি' আছে, সেখানেই 
সামান্য আছে। তাই প্লেটো শয্যা, টেবিল, স্বাস্থ্য, কণ্ঠস্বর ও বণের সামান্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন। দইটি দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ, দ্রব্যের গুণ, ও গণিতের প্রিভূজ, চতুঙুজ প্রভৃতি 
ক্ষেত্রের সামান্যের কথাও তিনি বলিয়াছেন । এমন কি অসৎ্-এরও সামান্য আছে, 
বলিয়াছেন । চরিক্রত্র্টতা ও ব্যভিচারের সামান্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন ।" যেখানে এক 
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নামের দ্বারা বছর নির্দেশ করা হয়, সেখানেই সামান্য আছে। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থেরই 
এক একটি সামান্য আছে। 

প্রেটে। সামান্যদিগের তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক সামান্যই 
এক, বছ নয়। সুন্দর বস্ত অনেক আছে; কিন্তু সুন্দরের সামান্য একের বেশী নাই। সেই 
এক সুন্দরের সামান্যের প্রতিবিদ্বই যাবতীয় সুন্দর বস্ত। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যগণ অপরিণীমী 
ওসনাতন। ইহা'র। নিত), অচল ও স্বাণ। কখনও ইহাদের পরিবর্তন হয় ন৷ | প্রত্যেক 
সামান্যের বহু বিশেঘ আছে । বছ রূপে ব্যবহারিক জগতে তাহার! অভিব্যক্ত। এই 
সকল বিশেষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কিস্ত সামান্য নিত্য ও অবিনখুর। পাথিব 
জগতের বিরামহীন পরিবর্তন ও ধ্বংসের বাহিরে স্থির অবিচল সামান্যের জগতেই আমরা 
অবিচল স্থিতির সাক্ষাৎ লাভ করি। সামান্যদিগের তৃতীয় ধর্ম পূর্ণতা । যে যে দ্রব্যে 
কোনও সামান্য অভিব্যক্ত, তাহাদের ভালমন্দ বিচারের জন্য সেই সামান্যই মানদণ্ড : সেই 
সামান্যের সুষ্ট, প্রকাশের উপরে সেই সেই দ্রব্যের তত্ত্ব সেই দ্রব্যত্ব--_নির্ভর করে। সূত্রধর 
যখন কোনও পালক্ক অথবা চেয়ার নির্মাণ করে, তখন পালঙ্ক ও চেয়ারের পূর্ণ আদর্শে রই 
চিন্তা করে। শিল্পীর নিল্িত দ্রব্য কখনও নির্দোঘ হইতে পারে না । প্রকৃতিতে ও শিল্পে 
সব্বত্রই সামান্যরপ আদর্শ বর্তমান, কিন্ত সে আদর্শ কখনও সম্পূণ রূপায়িত হয় না। 
সৌন্দর্যের আদর্শ কবি ও শিল্পীর কল্পনা উত্তেজিত করিয়৷ কবিতায়, চিত্রে ও ভাস্কধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ করে; কিন্ত সে প্রকাশ পূণ হয় না। সামান্য কিন্তু সদাই পূর্ণ । 

আরিষ্টটল্‌ বলেন, হেরাক্লিটাসের, পরিণামপ্রবাহ-বাদের সঙ্গে সক্রোটিসের সামান্য- 
দিগের সমনৃয় হইতে প্রেটোর সামান্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে । হছেরাক্রিটাসের মতে 
জগতে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই ; সকলই অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী ; জগৎ পরিবর্তনপ্রবাহ-মাত্র । 
পারমেনিদিস্‌ ও অন্যান্য এলিযাটিক দার্শ নিকগণ পরিণাম ও গতির অস্তিত্বই স্বীকার করেন 
নাই। বছর অস্তিত্বও তাহারা স্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতে মাত্র এক পদার্থে র 
অস্তিত্ব আছে, তাহা নিত্য ও পরিণামবিহীন। পরিবর্তন-প্রবাহরূপে যাহা আমাদের 
ইন্দ্িয়গোচর হয়, তাহা মায়, তাহার অস্তিত্ব নাই। সক্রেটিসের সম্পত্যয়েরও কোন 
পরিবর্তন হয় না। ক্রেটিস্‌ মৃখ্যতঃ সুবিচার, তিতিক্ষা, সাহস প্রভৃতি সম্পৃত্যয়েরই 
আলোচন! করিয়াছিলেন । কিন্তু কর্মনীতির বহির্ভীত সম্পৃত্যয়েও কোনও পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা নাই। গে!” বলিতে যাহ বুঝায়, তাহাতে কোন পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। 
বিশেঘ গরুর পরিবর্তন আছে, যে গরু আজ ছোট আছে, কিছুদিন পরে তাহা বড় হইবে, 
তাহার পরে তাহ। মরিয়া যাইবে | কিন্তু 'গে।' এই সাধারণ নামে যাহ! বোঝায়, “গো” শব্দের 
সংভ্ঞান্ারা যাহ! নির্দিষ্ট হয়, তাহ! পরিবর্তনহীন ; তাহা নিত্য । কিন্তু নিত্য হইলেও 
সম্পৃত্যয় এক নহে, বছু। প্লেটো এই সকল সম্পৃত্যয়কে 1008 নাম দিয়া 
পারমেনিদিসের “একের' স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । বল হইলেও সামান্যগণ পরম্পর 
সন্বদ্ধ, এক অঙ্গীর বিভিন্ন অঙ্গের মত সন্বদ্ধ। এই সমস্ত পরস্পরসত্বদ্ধ সামান্যরাজির শীর্ঘ- 
দেশে যে সামান্য, প্রেটো তাহার নাম দিয়াছেন 'শ্রেয়ঃ'1১ পারমেণিদিসের 'একের" স্থানে 
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প্রেটো নানা সামান্যের সহিত অঙ্গাঙী সম্বন্ধে সম্বন্ধ “শ্য়ঃ' অথবা “পরমার্থ "কে স্থাপন 
করিয়াছেন! সামান্য শব্দদ্থারা যে সাব্বিক ও অপরিণামী সততা ব্যক্ত হয়, তাহ! ইন্দিয়গ্রাহ্য 
নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও বস্তই অপরিণামী নহে। তাহা নিত্য ও সাব্বলৌকিক 
বলিয়াই ইন্ড্িযগ্রাাহ্য বিশেঘু_ বিশেষ বস্ত হইতে স্বতন্ত্র সত্বা তাহার আছে। সামান্যদ্বারা 
যে সমস্ত বস্ত প্রকাশিত হয়, তাহারা বাহ্য দ্রব্য, মনের বাহিরে অবস্থিত। সম্পৃত্যয় 
(জাতির প্রত্যয়-_001।061083) মানসিক পদার্থ, মনে তাহাদের স্থিতি। ইন্দ্রিয়ন্বারা যে 
সকল বাহ্য দ্রব্যের পত্যক্ষ জ্ঞান হর, তাহার! প্রত্যেকে বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত : তাহারা জাতি 
নহে, জাতির অন্তর্গত বিশেঘ। জাতিঙ্ঞান ইন্দ্রিয়ণভ্য নহে! জাতির অন্তর্গত বিশেঘ- 
দিগকে পৃথক্‌ প্থক্‌ তাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনও নিহ্বিশেষ মানষ আমাদের 
প্রত্যক্ষ হয় না। যে যে ধর্ম থাকিলে কোনও পদাথ মানুঘ-পদবাচ্য হয়, প্রত্যেক .মানুষে 
তাহাতো আছেই, তত্্যতিরিক্ত ধর্মও আছে। সুতরাং যখন কোনও একটি মানুঘ দেখি, 
তখন বিশেঘত্বপ্রাপ্ত মানুঘই দেখি, বিশেঘত্ববজিত মানুঘ দেখিতে পাই না। 'মানুঘ” শব্দের 
সংজ্ঞায় যে জীবের বর্ণনা আছে, তাহ। বিশেঘত্ববজিত মানুষ | সেই সংজ্ঞার অনুূপ যে 
সম্পৃত্যয় আমাদের মনে আছে, তাহা মানসিক পদাখ | কিন্ত সেই প্রত্যয়ের যাহা 
উদ্দিষ্ট,__-বিশেঘত্ববজিত মানুঘ,_-প্রেটো বলেন, ইন্দ্িয়ের জগতে তাহার অস্তিত্ব না 
থাকিলেও, তাহা আমাদের মনের বাহিরে স্বতন্ত্র ভাবে বর্তমান১। তাহাদিগকেই গ্রেটো 
“সামান্য'' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সামান্য-শব্দদ্ধারা সাধারণত: প্রত্ায়রূপ মানসিক 
পদার্থ বোঝায়। কিন্তু প্রেটোর সামান্য, প্রতায় যাহার প্রতিরূপ, তাহা মনের বহির্ভূত 
স্বতন্ত্র পদার্থ। বিশিষ্ট পদাথে র প্রত্যয়ের বিষয়ও বাহ্য ; তাহারা মনের বাহিরে প্রত্যক্ষ 
জগর্তে অবস্থিত। কিন্তু সামান্য জাতি; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক জগতে তাহাদিগের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাহারা খাকে স্বতন্ত্র জগতে, যেখানে ইন্দ্রিয়ের অধিকার নাই, কিন্তু 
বৃদ্ধির অধিকার অবারিত। ব্যবহারিক জগতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহারা 
সেই জগতের বিশিষ্ট পণাথ সকলে অন্স্যত২ | 

ব্যবহারিক জগতে যদি সামান্যদিগের অস্তিত্ব না থাকে, তবে কোথায় আছে? তাহারা 
আছে অতীন্ড্রিয় জগতে । কোথায় সে জগৎ? ব্যবহারিক জগতে-_দেশকালের জগতে 
_-বছ তিণ্ন আর কিছুরই সত্তা নাই, নিত্য কিছু নাই, অনবদ্য পূণ কিছু নাই। কিন্ত 
এই অপূর্ণ ও দোঘবু'৬ গ্রত্যেক দ্রব্যেই তাহার আদর্শে র-_যে আদশে র তাহা অপূর্ণ প্রকাশ, 
তাহ।র_- ইঙ্গিত আছে। যে জগতে সামান্াদিগের অধিষ্ঠান, তথায় দেবগণ বা পবিভ্রাত্বাগণ 
তাহার্দিগকে দেখিতে পান। সে জগংকে স্বর্গ বল। যাইতে পারে, কিন্ত সে স্ব দেশ ও 
কালের অতীত। ব্যবহারিক জগতে যেমন ক্রমভেদ আছে, উচচ-নীচ ভেদ, নিতান্ত 
অণম্পূর্ণ দ্রব্য হইতে ক্রমান্বয়ে পৃণ তর, তাহার পরে পূর্ণ তম দ্রব্য আছে, তেমনি সামান্য- 
জগতেও সামান্যদিগেঁর মধ্যে ক্রমভেদ আছে; অপূর্ণ হইতে পূর্ণ তর ও সব্বখেষে পূর্ণ তম 
সামান্য জাছে। এই পূর্ণ তম সামান্যের নামই শ্েয়ঃ| শ্েয়ের সামান্য যাবতীয় সামান্যের 
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৯৬ পাশ্চাত্ দর্শনের ইতিহাস 


যোজক, অর্থাৎ তাহাদের যোগস্তব্ররূপে তাহাদিগকে সংবদ্ধ করিয়া তাহাদের একত্ববিখান 
করে। প্রেটোর দর্শনের পরিণতি এই শ্রেয়ের সামান্যে। সামান্য-জগতে প্রত্যেক 
সামান্য এক একটি বিশেব, তাহাদের সকলের সমবায়ে তাহাদের একত্ব বিহিত হইয়াছে। 
সমবেত সামান্য-শংধ অঙ্গী, প্রত্যেক সামান্য অঙ্গ । শ্রেয়ঃকে প্লেটে! এই জগতের শম্রাট 
বলিয়াছেন । সূর্ধ্য যেমন ইন্গিয়জগতের সম।ট্‌, জড়-জগতের প্রত্যেক অংশ যেমন স্ধ্য 
হইতে আলোক ও প্রাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি সামান্য-জগতে শেয়ের সামান্য অন্যান্য সামান্যের 
প্রাণম্বরূপ : তাহ। হইতেই তাহাদের সত্তা । শ্রেয়ঃই এই সমস্ত সামান্যের মধ্যে প্রকাশিত 
জ্ঞানের কারণ। সকল জনের কারণই শ্রে়ঃ। তাহার আলোকেই অন্যান্য সামান্য 
প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয্র। সত্তার যাবতীয় প্রকাশ যাহার বিশেষ, তাহার কারণও শ্রেয়ঃ। 
জ্ঞানের বিধয় যে জ্ঞানগম্য হর, তাহার কারণ শ্েয়ঃ। সেই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের কারণও 
শেয়ঃ| সর্ধ্য যেমন যাবতীয় দ্রব্যের প্রকাশক, শ্রেয়:ও তেমনি জানের যাবতীয় বিষয়ের 
প্রকাশক | স্র্য্য যেমন ইন্দ্রিযগ্রাহ্য কস দ্রব্যের উৎপত্তি ও পুষ্টির কারণ, শ্রেয়ঃও তেমনি 
জ্/নের যাবতীয় বিষয়ের উৎপত্তির কারণ । নিম়স্থ প্রত্যেক 71998 শ্রেয়ের 1998-রই 
বিশেব-ভাবপ্রাপ্ত অবস্থ। | 

তাহ। হইলে ঈশ্বরের সহিত শ্রেয়ের সম্বন্ধ কি? শ্েয়ঃই ঈশ্বর, ঈশ্বরই শেয়ঃ। 
কেহ কেহ বলেন, শ্রেয়; ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব প্রেটোর অভিপ্রেত ছিল ন।। কিন্তু 
তাহাদের অনন্যতা স্বীকার না করিলে জগতে দুইটি স্বতন্ত্র তত্বের অস্তিত্ব মানিতে 
হয়।+* 

প্রেটে। অনেক স্থলে এমন কখ। বলিয়াছেন, যাহ। হইতে তিনি যে শেয়ঃকে ঈশ্বর হইতে 
অতিন্ মনে করিতেন, তাহ। প্রমাণিত হয়| শ্রেয়ঃসশ্বন্ধে তিনি বণিয়াছেন, “যত পণার্থ 
আছে, তাহ।র মধ্যে শ্রেয়ঃই সব্বোত্তিম। শ্রে়ঃই বিশ্বের আদি, অন্ত, সূর্যের ম্ষ্টা ও পিতা, 
এবং সূর্য্য স্রষ্টা ও পিতা বলিরা আমাদের জগতেরও শ্ুষ্টা ও পিতা |”  ঈশুরকেও প্রেটো 
সকলের শ্রষ্টা ও পিত৷ বলিয়াছেন, জগতে যাহ। কিছু কল্যাণকর, স্ন্দর ও ন্যায়পঙ্গত, 
তাহাদের সকলেরই পিত৷ ও ম্ষ্টা বলিয়াছেন । এই সব্বোত্তম সত্ত। যে ব্যক্রিত্বহীন, তাছ। 
নহে। অনেক স্থলে প্লেটো তাহাকে পুরুষ বলিব! বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে পিত। 
ও রাজ। বলিরাছেন। তিনি শ্রেরকে ইন্দ্রিরজগতের ও চিন্তাজগতের সা বলিয়াছেন । 
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ইহা হইতে তিনি যে শ্রেয়ঃকে বুদ্ধিসমন্বিত পুরু বলিয়। মনে করিতেন, তাহা 
অনুমিত হয় ।% 

সামান্যদিগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে প্র উঠে, অন্য জগতে অবস্থিত ইঙ্গিয়াতীত 
সামান্যের জ্ঞান মানুঘের হয় কিরপে? মানুঘের মনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কি? 
অভিজ্ঞতাদ্বারা সামান্যের জ্ঞান হয় ন।, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানদ্বারা তাহা উৎপন্ হয় না। অথচ 
আমাদের সমস্ত চিন্তার সহিত সামান্য জডিত। বিশেষ জ্ঞান হইতে সাধারণ জ্ঞানে আরোহণণও 
সামান্যের সাহায্য থ্যতীত সন্তবপর হয় না। কেহ কেহ বলেন, প্রেটোর সামান্য মানুঘের 
মনেই থাকে । কিন্ত প্রেটো বারংবার তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ সত্তার কথ! বলিয়াছেন । 


* উপরিশ্উক্ত বর্ণনা হইতে শেষের স্বরূপ কি, তাঁহা সম্যক্‌ বোধগম্য হয় না। শ্রেয়ঃ যাবতীয় সত্তার 
কারণ, ইহা! হইতে অনুমান করা যায় শেয়ঃ জগতেব সুষ্টা, জগৎ-যোনি। শেয়ঃ জ্তানক্রিয়ার কারণ 
ও জ্ঞানের বিষয়েব অন্তিত্বেরও কাবণ; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, শেয়ঃ হইতে আমরা জ্ঞান লাভ 
করি, তিনিই আমাদের জ্ঞানধৃত্তিকে পরিচারিত করেন (ধিয়ো যো নঃ পুচোদয়াৎ) ; তিনি নিজে জ্ঞান- 
ঘ্বরূপ। কিন্তু প্টো বলিয়াছেন, “যদিও সত্য এবং জ্ঞান উভয়ই সুন্দর, তথাপি শ্রেয়ঃকে সতা ও 
জ্ঞান হইতে সুন্দবতর ও পৃথক মনে কবাই সঙ্গত।” জ্ঞানের বিঘয়সমূহ যে জ্ঞানগোচর হয়, তাহার 
কারণ যদিও শেয়ঃ, তথাপি শেয়ঃ নিজে সত্তা নহে। তাহাব মধ্যাদা এবং শক্তি (10160165 810 
চ১০৮/০]") সভভাব মর্যাদা ও শক্তিৰ উপরে । শেয়ঃ 1368-দিগেব মধ্যে একটি 1968-মাত্র নহে। 
[0৪-গণই প্েটোব মতে সত্যঙ্গানেব বিঘয। শ্েয়ঃ 100%-জগতের উপরে ও তাহরি বাহিরে । 
শেয়ঃই সকলের মূল তত্তু। 1068-দিগেব জ্ঞানের সঙ্গে যে জ্ঞানক্রিয়া আরন্ধ হয়, শেয়ঃ তাহার শেষ 
সীমা । 

পৃত্যক্ষ-জগৎ হইতে সামান্য-জগতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য গণিতমূলক বিজ্ঞানসকলেব (11901)6778- 
108] 90131)06) জ্ঞানের পৃযোজন। এই সকল বিজ্গনের জ্ঞান না থাকিলে, সম্পৃত্যয় 
ও সামান্যদিগেব জ্ঞান অসন্ভব। শ্য়েঃকে বুঝিতে হইলে যাবতীয় বিভগনের জ্ঞান পৃথমেই আবশ্যক । 
যাবতীয় বিজ্ঞানের স্তান লাভ করিয়া পতায়-জগতের জ্ঞান লাভ করিলেই শেয়ের জ্ঞান লাভ করা যাইতে 
পাবে। সুতরাং শেয়ঃ কি, তাহা লাভের জন্য আমাদের কর্তব্য কি, বুঝিতে হইলে পূথমে জগতের 
জ্ঞানের পৃয়োজন। ইহা হইতে এই অনুমান আসিয়া পড়ে যে, শেয়ঃ কি, তাহা কেবল পণ্ডিতেরাই 
বুঝিতে সক্ষম। এইজন্য পেেটো 4186%810  গুগ্থে শাসকদিগের (0999:0191) গণিতে ও 
দর্শনে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত ইহার জন্য নির্মল চরিত্রের আবশ্যকতাও প্টো স্বীকার 
করিয়াছেন। 

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে জীবনব্যাপারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকের (চস0০7৪ 
10) 116) উপদেশ যে পয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত ধর্মাবর্ম-জ্ঞান যে স্বাভাবিক, প্রত্যেক 
মানুষেরই যে তাহা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। নিষ্লঙ্ক চরিব্রলাভের জন্য গণিতশাস্ত্রে পারদশা 
হইতে হইবে, ইহাও ম্বীকার করা যায় না। শেয়ঃ কি, তাহা ব্যাখ্যা কবিতে না পারিলেও, কোন্‌ 
কর্ম মঙ্গলকর, কোন্‌ কর্ন অমঙ্গলকব, কোনটি ন্যায়, কোন্টি অন্যায়, তাহার ধারণা পৃত্যেক লোকেরই 
আছে। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ক্রুটিপূর্ণ, কেননা, বিজ্ঞীনের মূলতত্তৃগুলির ব্যাখ্যা বিজ্ঞান করিতে পারে 
না। তাহাদিগকে স্বীকাৰ করিয়াই বৈজ্ঞানিক আলোচন। আরম্ভ করিতে হয়। তেমনি বৈজ্ঞানিক- 
জ্ঞানহীন সাধারণ ধান্সিকের ধর্মাধর্ম-সম্পকীঁয় জ্ঞানও অসম্পূর্ণ ; কিন্ত তাই বলিয়া তাহার জন্য দর্শ ন- 
বিজ্ঞানের জ্ঞানের পৃয়োজন, ইহা ক্বীকার করা যায় না। শ্য়ের দ্বিকৃত্বঃ-অতিক্রান্তি- (1)01919 
[91)80920092006) বাদই পেটোব এই মতের মুলে বর্তমান। এেয়ের ন্বরূপ জানিতে । হইলে 
পুথমে জন্যুমৃত্যু-সঞ্কুল জগৎকে অতিক্রম করিয়া সামান্যের জগতে (রূপের জগতে) উপনীত হইতে হইবে, 
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আমাদের মনে সামান্যের অনুরূপ যাহা আছে, তাহ! সম্পৃত্যয়, তাহা সামান্যের প্রকাশ। 
কিন্ত মানুঘের মনে সামান্যগণ যে আংশিক তাবে আছে, তাহাও এক হিসাবে সত্য । অসীম 
যদিও সপীমের বাহিরে ও উপরে, তথাপি তাহ! সসীমের মধ্যেও যে বর্তমান, তাহাতে প্রেটোর 
সন্দেহ ছিল ন।। 415৫০ গ্রন্থে সক্রেটিমু বলিতেছেন, “যদি কোনও বস্ত ন্ুন্দর হয়, 
তাহ। হইলে তাহার কারণ এই যে, সেই বস্ত আদর্শ-সৌন্দয্যের অংশভাক। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস, আদর্শ -সৌন্দর্ষেযর অবস্থিতি, অথবা তাহার সহিত যোগাযোগ, অথবা যে কোনও 
ভাবেই হউক, সেই সামান্যের প্রকাশ ভিন অন্য কিছুতেই কোনও দ্রব্যকেই জন্দর করিতে 
পারে না। আদর্শ -সৌন্দধ্যের সহিত সুন্দর দ্রব্যের সংযোগ কি প্রকার, সে সম্বন্ধে দঢ়তীবে 
কিছুই আমি বলিতে চাহি ন। ; কিন্তু ইহা বলিতে চাই যে, সৌন্দর্য্যের সামান্যদ্বারাই সুন্দর 
বস্ত সুন্দর হয়।' মানুঘের প্রজ্ঞাবৃত্তি অথবা আত্বাকে মানবের শী অংশ বলিয়। প্রেটো 


পরে এই মামান্যের জগৎ অতিক্রম করিয়া শ্য়েঃকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। পুথমে সামান্য-জগতের 
জ্ঞানলাভের পুয়োজন বলিয়৷ গণিতের অবশ্য পৃয়োজনীয়তা৷ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 

পরে্টো৷ মানবাত্বার দূইটি বিভিনু অংশের কথা বলিয়াছেন, প্রজ্ঞা ও কামনা । দ্বিতীয় অংশে বহু- 
সংখ্যক কামনার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে । বাধাহীন হইলে এই সকল ৰিভিনমুর্খী কামনার ফলে 
এই অংশে অরাজকতার উত্তব হয়। কোন কামনাই পরিতৃপ্ত হয় না। প্রত্যেকেই “আরও চাই', 
'আরও চাই', বলিতে থাকে! এই অবস্থা চলিতে থাকিলে, তাহার পরিণাম স্বনিশ্চিত বিনাশ | রাষ্ট্রের 
মধ্যেও এইরূপ পবম্পরবিরোধী বিভিনু স্বার্থ ও কামনা এবং তাহাদের ঘাত-পৃতিঘাত বর্তযমান। যদি 
এই সমস্ত কামনার মধ্যে সামগ্রস্য স্থাপিত না হয়, তাহ হইলে রাষ্ট্রেব ধ্বংস অনিবাধ্য | রাষ্ট্রের মধ্যে এবং 
আত্মার মধ্যে সানঞগ্স্য দ্বিবিধ উপায়ে পতিষ্ঠিত হইতে পাবে। পূৃথমতঃ, বিভিনু স্বার্থ ও কামনার মধ্যে 
সন্ধিদ্বার | পূত্যেকের শক্তি বিবেচনা কবিয়া, তাহার প্রাপ্য স্থির করিয়া, তাহাকে তাহার শক্তির অনুরূপ 
সুবিধা দিতে হয়! এই উপায়ে গণতন্ত্র শাসকগণ, আপনাদের হস্তে শাসনক্ষমতা অক্ষণু রাখিতে 
সমর্থ হন। আত্বার মধ্যেও এই উপায়ে এক পুকার সামঞ্জস্য সাধন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়, 
পৃত্যেক কামনা ও পুত্যেক স্বার্থের ন্যায্যতা বিচার করিয়া পৰে তাহাব দাবীর বিচার করা। যে 
সকল দাবী অন্যায্য ও অযৌক্তিক, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃত্যাখ্যান করা। রাষ্ট্রের কর্ণধার যদি 
সর্বশক্তিমান হন; তাহা হইলেই এই উপায় অবলঘ্বন করা সম্ভবপর হয়। আত্মার মধ্যে পৃক্ঞার দ্বার। 
এই কার্য সম্পনূ হইতে পারে। প্রটোর মতে রাষ্ট্রের শাসকদিগের জীবন যদি রাজনীতি অপেক্ষা 
মহত্তর হয়, তবেই রাষ্ট, স্ুশাসিত হইতে পারে। তাহাদের শাসনে যখন শেয়ঃ অধিগত হয়, তখন 
রাষ্ট্রের জনগণ বুঝিতে পারে, ইহাই তাহারা চাহিতেছিল, কিন্তু কি চাহিতেছিল, তাহা৷ এতদিন বুঝিতে 
পারে নাই | ব্য্টির ক্ষেত্রেও তাহাই হয়। যখন অন্যান্য কামনা দষিত হইয়া আত্মার মধ্যে শাস্তি 
পৃতিষিত হয় এবং শেয়ঃ অধিগত হয়, তখনই বুঝিতে পার৷ যায় যে, সমগু জীবন ধরিয়া এই শ্য়েঃকেই 
কামনা করিয়াছি, কিন্তু যতদিন শেয়ঃ অধিগত হয় নাই, ততদিন শেয়ঃ যে কি, তাহ৷ বুঝিতে পারি 
নাই। এই শেয়ঃ্বারাই আত্মার বিভিনু অংশের মধ্যে এঁক্য পৃতিষ্ঠিত হয়। (766 4. 1). 19000998 
17156078091 190070165 070 12160710 7077 07 /%6. 90০৫ 120101191)09 05 609 081056%9, 
[010156810, 1930.) 

এততেও শেেয়ের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই। যে বস্ত আমরা সকলেই চাই, অথচ চাই বলিয়৷ জানি 
না, যাহার সম্মানে আমরা বিভিনু কামনার অনুসরণ করি, কিন্তু তাহাদের ভোগে তৃপ্তি হয় না, যাহা 
অধিগত হইলেই কেবল বুঝিতে পারি, ইহাকেই চিরদিন কামনা করিয়াছি, তাহাই শ্রেয়: “কিত্ত সে 
বন্ত কি? যিনি তাহ! পাইয়াছেন, তিনি তিনু অন্য কেহ তাহা বলিতে পারিবেন নী। যিনি পাইয়াছেন, 


গ্রীক দর্শ ন-_প্রেটো : সামানাবাদ ৯৯ 


উল্লেখ করিয়াছেন । নুত্তরাং এক অর্থে বল। যায় যে, সামান্যগণ মানুষের ভিতরে ও বাহিরে 
উভয়ত্র অবস্থিত 

সামান্যগণ মানুঘের মনে আদিতে যখন সুপ্ততাবে থাকে, তখন তাহাদের অস্তিত্থসস্থন্ধে 
মানুঘের কোনও জ্ঞান থাকে না। শিক্ষান্থারা তাহার! ক্রমান্বয়ে জাগরিত হয়। মানুঘের 
মনে জ্ঞানের বীজরূপে তাহার! অবস্থান করে, শিক্ষান্থারা সেই বীজ অঙ্কিত ও পরিণতি- 
প্রাপ্ত হয়। 

মানুষের মনে সামান্যদিগের অবস্থিতির কারণ কি? ইহার উত্তরে প্লেটো বলেন, 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পৃব্রে এই সমস্ত সামান্যের সহিত জীবাত্মার পরিচয় ছিল, এবং জন্ম- 
গ্রহণের পরে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্মতিপথে আব হয় ; তাহার প্রাজন বিদ্যা ক্রমশঃ অধিগত 
হয়। দার্শনিক জ্ঞান স্মৃতির উদ্ধারমাত্র। সত্যের একমাত্র সাধন যুক্তি। জীবাত্বার 
মনে সত্য চিন্তার আবির্ভাবের জন্য ডায়লেকৃটিক-রূপ ধাত্রীর আবশ্যক | 41910 গ্রন্থে 
এক' দাস-বালকের সঙ্গে কথোপকথন বিবৃত হইয়াছে। একটির পরে একটি প্রশ করিয়া 
সক্রেটিস বালককে একটি সরল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞ প্রমাণ করিতে সাহায্য করিতেছেন । 
বালকের মনে যাহা সুপ্ত অবস্থায় আছে, সক্রেটিসের প্রশে তাহ জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। 
বালক প্রথমে সত্যের একটি অংশ দেখিতে পাইল, ক্রমশ: অন্যান্য অংশ তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল । সংবেদনদ্বারা [998 জাগরিত হয়, ত্ষ্ট হয় না। শরীরী দ্রব্যের প্রত্যক্ষদ্বারা 


তিনিও তাহার তীস্থ গুণের কথাই বলিতে পারেন (যেমন প্্টো৷ বলিয়াছেন), তাহার স্বরূপগত ও 
অনির্বাচ্য। এই শেয়েব কথাই নচিকেতাকে যমরাজ বলিয়াছিলেন : 

“শ্রয়শ্চ পরয়েশ্চ মনুঘ্যম এত: | 

তৌ গমপরীত্য বিবিনক্তি ধীর: || 

শেয়ো হি ধীরো অভি প্রয়েসে বৃণীতে। 

পেেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাৎ ধৃণীতে ॥ 


শেয়ঃ ও পয়ঃ উভয়ই মনুঘ্যের নিকট উপস্থিত হয়| জ্ঞানী ব্যক্তি সম্যক পধ্যালোচনা করিয়া 
ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। তিনি প্য়ঃ অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্য়েঃকে গুহণ করেন। অল্প- 
বৃদ্ধি অপাপ্তের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তের সংরক্ষণের ইচ্ছায় প্য়ঃকে গুহণ করে। 
ন নরেণাবরেণ পোক্ত এঘ 
সুবিজ্ঞেয়ো, বধ চিন্ত্যমান: || 
অনন্যপ্ক্ষে, গতিরত্র নাস্তি। 
অণীয়ান্‌ হি, অতক্যমূ, অনুপুমাণম্‌ || 


অবর (হীন) লোক-কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে, ইনি স্মুবিজ্লেয় হন না, কেন-না, নানাভাবে তাহার চিন্তা 
করা হয়। শেষঠ আচাধ্য-কর্তৃক উক্ত না হইলে তাহাকে জানিবার অন্য উপায় নাই। ইনি অণু হইতেও 
সক্ষম এবং তর্ক্বারা অপৃাপ্য (কঠোপনিঘৎ__২য় বলী)। 

যম যাহার কথা বলিয়াছেন, তিনি শেয়োরূপ বুদ্ধ। প্েটোর শ্রেয়;ও (0০০) বুদ্ধ। উভয়েই 
শেয়ঃকে অধিগম্য বলিয়াছেন। যম বলিয়াছেন, তিনি দুরর্শ, গুঢ়, বিষয়ে অনুপুবিষ্, হাদয়ে অবস্থিত, 
ইন্্রিয়াতীত জগতে অধিষ্টিত, অধ্যাত্বযোগ-্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়! প্রেটোও জ্ঞানদ্বারা তীঁহাগ্ন পুপ্তির 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন। | 


১০০ পাশ্চাত্তয দর্শনের ইতিহাস 


বছদিনের বিস্মৃত বিঘয়ের স্মৃতি উদছ্বোধিত হয়, এবং 199৪-র প্রতি প্রীতি উৎপনু হয়। 
এই প্রীতিবশতঃই জীবাত্বা অসঙ্গের সহিত পুনম্লিনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পূর্বপরিচিত 
সত্যসকলের পুনরায় পরিচয়লাভের জন্য উৎসুক হয় ; অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে 
প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়। 4:67%016 গ্র্থে একটি জন্দর উপমান্থারা প্লেটো 
ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে আত্বার 10০৯-জগতে প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করিয়াছেন। ভূগর্ভস্থ 
গহবরে কতিপয় লোক আশৈশব বন্দী। তাহাদের গ্রীবা ও পদ এমন ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
যে, গ্রীবাসঞ্চালন করিতে অথবা সম্মুখ ভিন্ন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাহারা অসমর্থ | 
গহ্বরের সন্মুখভাগ উন্মুক্ত। সেই পথে ভূপৃষ্টের সূর্যযালোক প্রবেশ করিতে পারে । গহ্বর 
হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ে, কিছু দূরে উজ্জ্বল অগ্নিক, অগ্নিকৃণ্ড ও গহবরের মধ্যে উচচ রাজপথ । 
রাজপথ ও গহ্বরের মধ্যে অনতি-উচচ প্রাচীর । বন্দিগণ দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উপবিষ্ট | 
কতিপয় লোক মানুঘ ও অন্যান্য জন্তর কাষ্ঠ ও প্রস্তর-নিগ্মিত মৃত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন 
করিয়৷ রাজপথ দিয়া যাইতেছে । তাহাদের মস্তক ও বাহিত দ্রব্যের ছায়া গহ্বরের ভিত্তি- 
গাত্রে বন্দীদিগের সন্মুখে পড়িতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বরও গহ্বরের মধ্যে প্রতিত্বনিত 
হইতেছে । সংসারের অধিকাংশ মান্ঘের প্রতীক এই বন্দিগণ। পখচারী মানুঘের ও 
তাহাদের বাহিত দ্রব্যের ছায়৷ ভিন্ন বন্দিগণ যেমন তাহাদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না, 
সংসারের অধিকাংশ লোকই তেমনি সত্যের ছায়া ভিনু তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না। 
বন্দীদিগের কাহাকেও বন্ধনমুক্ত করিয়া অগ্নিকৃণ্ডের কাছে আনিলে, অগ্নির আলোকে তাহার 
চক্ষ ঝলসিয়। যাইবে ; প্রথমে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না ; কিন্তু ক্রমশঃ সে বুঝিতে 
পারিবে যে, সে যাহা দেখিত, তাহা সত্য নয়। পরে ভূপুষ্ঠে দিনের আলোকে সে মানুষ 
ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইবে । তখন গহ্বরে দৃষ্ট পদার ছারা বলির 
বুঝিতে পারিবে । গহ্বরে থাকিবার সময়ের স্বকীয় অবস্থা স্বারণ করিয়৷ পুব্বসঙ্গীদিগের 
জন্য বেদনায় তাহার মন ব্যাকুল হইয়। পড়িবে। গে গহ্বরে ফিরিয়। পূর্বসঙ্গীদিগকে 
তাহার নবলব্ধ জ্ঞানের কখ|। বলিলে, তাহাবা তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, এবং 
সে যদি তাহাদিগকে বন্ধনদশ। হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহ৷ হইলে তাহাদের ক্ষমতা 
থাকিলে, তাহার প্রাণনাশও করিতে পারে । এই উপমাদ্বারা প্রেটে। মানুঘের অজ্ঞান অবস্থা, 
এবং দার্শনিক আলোচনাদ্ার। ভ্ঞানলাতের ক্রম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
প্রত্যক্ষ-জগতের সঙ্গে সামান্য-জগতের মশ্বন্ধ বিষয়ে প্লেটো কোথায়ও বলিয়াছেন 
সামান্যগণ প্রত্যক্ষ দ্রব্যে আংশিকভাবে অবস্থিত, কোথায়ও বলিয়াছেন প্রত্যক্ষ দ্রব্সকল 
সামান্যের নকল অথবা অস্পষ্ট প্রকাশ, কোথায়ও বলিয়াছেন সামান্যগণ আদর্শ, প্রত্যক্ষ 
দ্রবাপকল সেই আদর্শে গঠিত। কিন্তু এই গ্রকার রূপক' বণ নাদ্ার! প্রশের সন্তোষজনক 
মীমাংস। হয় নাই। গ্রত্যক্ষ-জগ২ যদি সামান্যদিগের প্রকাশিত অবস্থা হয়, তাহা হইলে 
তাহারা অস্তিত্ববিহ্বীন নয়। কিন্ত প্রেটো সামান্যদিগকেই একমাত্র সৎ পদার্থ বলিয়াছেন । 
সামান্যসম্পর্ক-বজিত জগতের জড় উপাদানকে১ অসৎ বলিয়াছেন। তাহা সতের মত 
দেখায়, কিন্ত সৎ নহে । কোন কোন স্থলে ব্যবহ!রিক' জগৎকে মানসিক ব্যাপার বলিয়াছেন, 


১:07898 20096697, 


গ্রীক দর্শম--প্রেটোর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১০১ 


সামান্যদিগের অল্পষ্ট ধারণ। বণিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জগতের ্বয়ং-প্রতিষা মাই। 
তাহ। সামান্যের 'অনত্রূপে গ্রকাশমাত্র । তাহার অস্তিত্ব সামান্য-জগতের নিকট ধার করা । 
কিত্ত 717%5 গ্রন্থে প্রেটো জগতের উপাদানস্বরূপ' দ্বিতীয় পদার্খের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি তথায় কারিকরদিগের ব্যবহৃত উপাদানের সহিত জগতের উপাদানের 
উপমা দিয়াছেন। জগতের উপাদানের রূপ ছিল না, কিন্তু বূপগ্রহণের ক্ষমত। ছিল 
বলিরাছেন। গ্রেটোর দ্বৈতবাদের নিরপনচেষ্ট। সফল হয় নাই। 


প্লেটোর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


78770%9 গ্রন্থে প্রেটোর গ্রাকৃতিধ বিজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । জগতের উদ্দেশ্যের 
দিক্‌ হইতে তিনি প্রাকৃতিক ব্য।পারসকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । নব-গ্রেটোনিষ্ঈগণের 
মতে £7/08%৩-ই প্রেটোর সব্বশ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। 1২87)1)961-এর %901)001 ০0 
401091)8 নামক চিত্রে গ্রেটোর হন্ডে 787/%ও গ্রস্থ রহিয়াছে । প্রেটোর অন্য 
কোনও গ্রন্থ-কর্তৃক গ্রীক চিন্তা এত প্রভাবিত হয় নাই। গ্রেটো নিজে কিন্ত এই গ্রন্থের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ইহাতে জ্যোতিঘসন্বন্ধে প্রেটো যে মত বিবৃত 
করিয়াছেন, তাহা তত্কাল-প্রচলিত মত। 

পর্ব বর্তী গ্রন্থঘকলে সক্রেটিস উপদেষ্টার আসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন ৷ ?7/08%৩-এ 
]11079909 নামক একজন পাইথাগোরীয়কে সন্রেটিসের আসনে বসানো হইয়াছে। 
গ্রন্থে মখ্যত: পাইথাগোরীর মতই গৃহীত হইয়াছে । পাইখাগোরীয় দর্শনে সংখ্যার যে 
স্থান, 77877,05%9-এ অনেকটা সেই স্থানই সংখ্যাকে প্রদত্ত হইয়াছে । গ্রন্থের প্রথমে 
11%010 গ্র্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, পরে আটলান্টিয় 
দ্বীপসন্বন্ধে কিংবদন্তী বর্ণনা করা হইয়াছে । এশিয়া ও লিবিয়া মিলিয়া যত বড় হয়, হার- 
কূলিসের স্তন্তদ্ধয়ের অদ্‌রে অবস্থিত এই দ্বীপ তত বড় ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
আটলান্টিম্‌-এর বর্ণ নার পরে জগংস্থ্টির ইতিহাস বণিত হইয়াছে । সেবর্ণনা এইন্প : 
যাহ! অপরিমেয়, তাহ! বুদ্ধি ও প্রজ্ঞগ্ধারা গৃহীত হয়। যাহা পরিণামী, তাহা 'মতে'র 
বিষয় । জগৎ ইন্্িরগ্রাহ্য, সুতরাং অনিত্য এবং কালে স্ষ্ট | ঈশ্রই ইহার স্থষ্টিকর্তা | 
ঈশুর মঙ্গলময়, শ্েয়োরপ, সুতরাং নিত্য পদার্থের অনুরূপ করিয়াই তিনি জগৎ স্থা্ট 
করিয়াছেন। ঈশ্বরে মাৎসধ্ধ্য নাই, মেইজন্য প্রত্যেক বস্ত যখাসম্তব নিজের মতো করিতে 
চাহিয়াছিলেন। “সমস্ত দ্রব্যই যথাসম্ভব ভাল হইবে, কিছুই মন্দ হইবে না”'-_ইহাই তাহার 
ইচ্ছা ছিল। দৃশ্যমান যাবতীয় মণ্ডল১ অবিশ্বাম অনিয়ত গতিতে অব্যবস্থিতভাবে চণিতে 
দেখিয়।, ঈশৃর ধিশৃঙ্খল। হইতে শৃঙ্খলার উদ্ভাবন কবিলেন, জীবাত্বার মধ্যে বৃদ্ধি নিবিষ্ট 
করিয়া তাহাকে দেহে সন্নিবেশিত করিলেন। সমগ্র জগংকে আত্ম। ও বুদ্ধি-বিশিষ্ট এক 
গ্রাণীতে পরিণত করিলেন। জগত একটি মাত্র, একাধিক জগত নাই । ঈশ্বরের অন্তরস্থিত 
এক নিত্য আদর্শের অনুকৃতি এই জগৎ। সুতরাং একাধিক জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব | 
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১০২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সমগ্র জগৎ মিলিয়া একটি মাত্র প্রাণী, যাহা অন্য যাবতীয় প্রাণী আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া 
আছে। জগৎ গোলাকার, কেন-না, গোলাকার পদাথে র অংশসমূহের মধ্যে সর্বত্রই সাদৃশ্য 
আছে, আর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্য স্ন্দরতর। জগৎ আবর্তনশীল, কেন-না, চক্রাকার 
গতি যাবতীয় গতির মধ্যে পূর্ণ তম। এই গতির জন্য জগতের হস্তপদের প্রয়োজন 
হয় না, কেন-ন!, ইহার অন্য কোনও প্রকারের গতি নাই । 

ঈশ্বর জগতের উপাদান স্থষ্টি করেন নাই। ক্ষিতি, অপু, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিটি 
মৌলিক দ্রব্য পরম্পর সমান অনুপাতে বর্তমান ছিল। জগবস্থট্টিতে ঈশ্বর চারিটি দ্রব্যই 
ব্যবহার করিয়াছেন, সেইজন্য জগৎ পূর্ণ, জরাব্যাধির অধীন নহে | উপাদানগুলির মধ্যে 
সঙ্গতি থাকায় জগতে মৈত্রীভাব বর্তমান, এবং ঈশৃর ভিন কেহই ইহার ধ্বংস করিতে পারে 
না| ঈশুর প্রথমে জীবাত্বার স্থষ্টি করিয়৷ পরে দেহের স্থষ্টি করিয়াছিলেন। জীবাত্বার 
এক অংশ অবিভাজ্য ও অপরিণামী অন্য অংশ বিভাজ্য ও পরিণামী : উভয়ের সমবায়ে 
জীবাত্বা গঠিত। 

স্থষ্টিকর্ত] পিত৷ সনাতন দেবতাদিগের গ্রতিরূপ চলন্ত জীবন্ত জগতের স্যটি করিয়া 
আনন্দ অনুতব করিলেন। আনন্দের প্রভাবে তিনি স্থষ্ট জীবকে আদর্শের অধিকতর 
অনুরূপ করিবার ইচ্ছায়, জগৎকে যথাসম্ভব চিরস্থায়ী করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্ত 
আদর্শের চিরস্থায়িত্ব স্ুষ্ট পদাথে সম্পূর্ণরূপে অপণ করা অসন্ভব হওয়ায়, তিনি মহাকালের 
একটি চলন্ত প্রতিরূপ স্থষ্টি করিতে ইচছা করিলেন। স্বর্গে শৃঙ্খল আনয়ন করিয়া সেই 
প্রতিবূপ ত্যট্টি করিলেন, এবং তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া তাহার গতি সংখ্যাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
করিলেন। কিন্তু মহাকাল নিজে একত্বে প্রতিষ্ঠিত (সংখ্যার অতীত)। তাহার প্রতি- 
রবূপকে আমরা 'কাণ' নামে অভিহিত করি। 

ইহার পৃৰেরে দিনরাত্রি ছিল না৷ । সনাতন শত্তাসন্বন্ধে ইহ! ছিল”, অথবা 'ইহ। হইবে? 
একখ। বল! যায় না। ইহা। আছে, ফেবল ইহাই সত্য । ইহ হইতে উপলব্ধি হয় যে, 
মহাকালের চলন্ত মুত্তি (কাল) সম্বন্ধে ইহ! ছিল", অথবা “ইহা হইবে” বলা যায়। 

কাল ও আকাশের একই সময়ে উৎপত্তি হয়। প্রাণিগণ যাহাতে গণিত শিক্ষা করিতে 
পারে, সেইজন্য ঈশুর সূর্যের স্থষ্টি করিয়াছিলেন । দিন ও রাত্রির ধারাবাহ না৷ খাকিলে 
সংখ্যার কথা আমাদের মনে উঠিতে পারিত না। দিন ও রাত্রি, মাস ও বৎসর, আসিতে 
যাইতে দেখিয়৷ তাহাদের সংখ্যার জ্ঞান জন্বিয়াছে, এবং কালের ধারণাঁও তাহা হইতেই 
উৎপনী হইয়াছে। ইহা। হইতেই দর্শনের উত্তব। দৃষ্টিশক্তি হইতে যাহা যাহা আমরা 
লাভ করিয়াছি, ইহা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান। 

সমগ্র জগৎ তো নিজে একটি প্রাণী। তাহার অতিরিঞ্ত চারি প্রকার গ্রাণী আছে, 
--দেবতা, পক্ষী, মৎস্য ও স্থলচর জন্ত। দেবতার! প্রধানত: অগ্সি ; নক্ষত্রগণ সনাতন 
দৈব প্রাণী। স্যট্টিকর্তা দেবতাগণকে বলিরাছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে 
সমর্থ, কিন্ত বিনাশ করিবেন না| অন্যান্য প্রাণীদিগের অবিনশ্বর অংশ স্বয়ং স্য্টি করিয়া 
তাহাদের নশুর অংশ স্থাষ্ট করিবার ভার তিনি দেবতাদিগের উপর অপণ করিয়াছিলেন । 

স্ষ্টিকর্তা প্রত্যেক নক্ষত্রের জন্য একটি করিয়া আত্মার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আত্বুা- 
দিগের অনুভূতি, প্রেম, ভয় ও ক্রোধ আছে। এই সকল জয় করিতে পারিলে, তাহারা 


গ্রীক দর্শ ন- প্রেটোর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১০৩ 


পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে, অন্যথ নয়। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে, 
মৃত্যুর পরে চিরকাল সুখে বাস করিবার জন্য প্রত্যেক মানুঘ “তাহার নক্ষত্রে' গমন করে। 
অপবিত্র জীবন যে যাপন করে, পরজন্ে সে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিবে। পাপ হইতে বিরত 
না! হইলে, পশু হইয়৷ জন্মিতে হয় (পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়কেই) এবং যতদিন কাহারও 
প্রজ্ঞা জয়ী ন| হয়, ততদিন তাহাকে জন্মুযৃত্যুর অধীনে থকিয়। একটির পরে একাটি দেহ 
ধারণ করিতে হয়। ঈশৃর কতকগুণি আত্বাকে পৃথিবীতে, কতকগুলিকে চন্দ্রে, কতক- 
গুলিকে অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রে স্থাপিত করিয়। তাহাদের শরীরনির্ঘাণের ভার দেবতা দিগের 
উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। 

'কারণ' দুই জাতীয়। এক জাতীয় কারণ বুদ্ধিমান্। অন্য জাতীয় কারণ কারণাস্তর- 
দ্বারা চালিত হইয়া অন্য কারণকে চালিত করিতে বাধ্য হয়। যাহার! বুদ্ধিমান, তাহাদের 
মন: আছে, এবং তাহার! ন্যায়সঙ্গত কল্যাণ কর্ম করে। দ্বিতীয় প্রকারের কারণ শৃঙ্খলা 
ও উদ্দেশ্যহীন-ভাবে যাদৃচছাসন্তৃত ফল উৎপন্ু করে। উভয় প্রকার কারণেরই গবেষণা 
কর্তব্য, কেন-না, বিমিশ স্থাষ্টর মধ্যে নিয়তি ও মন উভয়ই বর্তমান | 

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুত মূল তত্ত্ব নহে, মূল দ্রব্য অথবা বর্ণ ১ও নহে । তাহার৷ 
শব্দাংশও২ নয়, অথবা প্রথমজাত যৌগিক দ্রব্যও নয়। অগ্রি'সশ্বন্ধে 'এই' শব্দ প্রয়োগ 
কর!। উচিত নহে, 'এই প্রকার' শব্দই তাহার সন্বন্ধে প্রযোজ্য, কেন-না, অগ্নি কোনও দ্রব্য 
নহে, দ্রব্যের অবস্থা মাত্র। এইখানে প্রশ্ব উঠে-বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্তাসমূহতও কি শুধু নাম- 
মাত্রই | মন ও সত্য মত এক পদাথ”কি ন।, তাহার উপরই এই প্রশের উত্তর নির্ভর করে। 
যদি তাহারা এক' না হয়, তাহ হইলে জ্ঞান” বলিতে যাহ] বুঝায়, তাহ! নিশ্চয়ই সত্তার জ্ঞান, 
সত কখনও নাম-মাত্র হইতে পারে না। মন ও সত্য মত যে বিভিন্‌ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মনের মধ্যে আহে প্রজ্ঞা ; সত্য মতে তাহ! নাই | মন (জ্ঞান) সংক্রামিত হয় শিক্ষাদ্ধারা, 
মত সংক্রামিত হয় প্রবর্তিন।৪দ্বারা। সত্য মত সকল মানুঘেরই আছে, কিন্ত দেবতা ও 
সামান্য-সংখ্যক মনুঘ্যেরই মন আছে। 

ইহার পরে দেশ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 

“এক প্রকারের সম্তা আছে, যাহা সব্বদাই একরূপ, যাহার স্য্টি হয় নাই (অলাদি), 
যাহার ধ্বংস নাই, যাহ। গিজের বহিংস্থ কোন দ্রব্য আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না৷, নিজেও 
অন্য কোন পদার্থের নিকট গমন করে না। তাহা অদৃশ্য এবং ইন্জ্রিয়ের অগ্রাহ্য । কেবল 
বৃদ্ধিদ্বারা তাহার চিন্তা সম্ভবপর | ইহার যে নাম, সেই নামের অন্য এক প্রকৃতি আছে। 
তাহা! ইহারই' সদৃশ, কিন্তু ইন্দরিয়গ্রাহ্য, স্থষ্ট, সদা গতিশীল, স্থানে তাহার আবিভাব হয়, 
আবার স্থান হইতে তাহা অন্তহিত হয় ; তাহ! ইন্দ্রিয় ও মত-্বারা গৃহীত হয়। আবার 
তৃতীয় এক প্রকৃতি, আছে, তাহার নাম দেশ ; তাহ! সনাতন, অবিনশ্বর, যাবতীয় স্থ্ট দ্রব্যের 
আবাসস্থল। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত তাহ। গৃহীত হয় এক প্রকার ভাক্ত গ্রজ্ঞা"-কর্তৃক। 
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১০৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তাহার বাস্তবতা ১ আছে বলা যায় না। স্বপ্পে যেমন আমর! অস্তিত্ববিহীন পদাথ দর্শন করি, 
তেমনি ইহা৷ দেখিয়া আমরা বলি, যে-কোনও সত্তাবান্‌ পদার্থ ই বিশেষ স্থানে বিশেঘ স্থান 
ব্যাপিয়া অবস্থিতি না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহ৷ স্বগে ও নাই, মর্ত্যেও নাই, 
তাহার অস্তিত্বই নাই ।”' 

বার্টাও রাসেল বলেন যে, উদ্ধৃত অংশ এতই কঠিন যে, তিনি ইহার অথ” বুঝিয়াছেন, 
বলিতে পারেন না। কিন্তু এই মত জ্যামিতির আলোচনা হইতে উদ্ভুত বলিয়! তীহার 
ধারণা । পাটাগণিতের মত জ্যামিতিও বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার২ বিঘয় বলিয়৷ প্রেটোর ধারণা ছিল। 
জ্যামিতি দেশপন্বন্বী, দেশ ইন্জ্িয়গ্রাহ্য জগতের একটা রূপ । এই মতের সঙ্গে ক্যান্টের 
মতের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রাসেল মনে করেন । 

জড়জগতের প্রকৃত উপাদান দূই প্রকারের সমকোণী ত্রিভুজ ; ক্ষিতি, অপ, তেজ: ও 
মরুত নয়। সমকোণী ত্রিভুজ দুইটির একটি অর্-বর্গাকার, দ্বিতীয়টি অর্-সমবাহ ত্রি- 
ভুজাকার। আর্দিতে সকলই “শৃঙ্খল ছিল, এবং বিভিনু উপাদান বিভিন্ন স্থানে ছিল। 
তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সভ্জিত করিয়া ঈশ্বর বিশ্ের স্যষ্টি করেন। স্থষ্টিকালে 
ঈশৃর তাহাদিগকে শিদ্দিটি আকৃতি ও মংখ্যানুসারে সজ্জিত করেন। অসুন্দর ও অকল্যাণ- 
কর দ্রব্য হইতে ঈশুর যাহা স্্টি করিলেন, তাহা যতদ্‌র সম্ভব স্থন্দর ও কল্যাণকর হইল। 
উপরোক্ত দুই প্রকার ত্রিভুজ অপেক্ষা সুন্দর আকৃতি আর কিছুরই নাই। সেইজন্যই জড়ের 
স্থষ্টিতে ঈশ্বর তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছিলেশ। এই দুই ত্রিভুজের সাহায্যে সমান বাহু 
ও কোণ-বিশিষ্ট পাঁচটি ঘন পদার্থের মধ্যে চাবিটি গঠন করা যায়। চারিটি মৌলিক দ্রব্যের 
প্রত্যেক পরমাণুই সমবাহু ও সমকোণ ঘন ; মৃত্তিকার পরমাণ্‌ ঘড়তল ঘন, অগ্নির পরমাণু 
চতুস্তল ঘন, বায়ুর পরমাণু অতল ঘম৪, জলেব পরমাণু বিংশতিতল ঘনঃ | এই চারি 
প্রকারের আকৃতির অতির্নিক্ত আর একটি আকৃতির উল্লেখ প্লেটো করিয়াছেন__তাহ ছাদশ- 
তল-বিশিষ্ট ঘন৬ ; বিশ্বের গঠনে ঈশ্বর সেই আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অথ 
স্পষ্ট নহে, কেন-না, অন্যত্র প্রেটো বিশ্বের আকৃতি মগুলাকার বলিয়াছেন । দ্বাদশাস ঘন- 
ক্ষেত্রের প্রত্যেক তল পঞ্চভুজাকার। পাইথাগোরীয়গণ আপনাদিগের মধ্যে এই চিহ্ন 
সভ্যদিগের অভিজ্ঞানরূপে ব্যবহার করিত। বিশ্বের প্রতীকরূপেই এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত 
বলিয়া মনে হয়। 

7২০০70197. 90110 ইউক্রিডের ১৩শ ভাগের আলোচ্য বিঘয়। প্রেটোর 
সময়ের অব্যবহিত পুব্র্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়। রাসেল বলেন, 139৫) 690, 
1)601017, ০9০৮8. 1)60:077, 10092, 1)907'01, সনবাহু ত্রিভুজাকৃতি তল; 
কিন্ত 0090908/1907010-এর তল পঞ্চভুজ। সুতরাং প্রেটোর উপরে বণিত ত্রিভুজ 
দ্বারা তাহাদের গঠন অসম্ভব | 

মানুষের আত্মা দুইটি-_একটি নশ্বর, অপরটি অবিনশুর ; একটি দেবতাস্থষ্ট, অন্যটি 
স্বয়ং ঈশ্বরস্য্ | নশ্বর আত্ম কতকগুলি ভয়াবহ, অদম্য রিপুর বশ। প্রথম সুখ। সুখের 


১ 1২৪৮1165, ২1119108301. ৩:06) 1)60107, 
৪ (0০৮ 1)97017, ৫. [0082। 1)00101), ১ [)99608 19007), 


গ্রীক দশ বস্প্পোটো : উপাদান ও বিশ্ব ১০৫. 


রোভে মানুঘ পাঁপকার্ষো প্রণোদিত হয় । দ্বিতীয় দুঃখ | দুঃখের ভয়ে বন্যাণকর্থ হইতে 
বিরত হয়। তৃতীয় হঠকারিতা ও তয়। চতুখ” কোধ, ইহা সহজে দমিত হয় না! পঞ্চম 
আশ! 1. ইহা মানুষকে বিপথে চালিত করে | এই সমন্তের সঙ্গে ইঞ্জরিয় ও কামের সংযোগে 
দেবতারা মানুঘ গঠন করিয়াছিলেন। 

শারীরবিদ্যার আলোচনাঁয় বলা হইয়াছে যে, অতিভোনন নিবারণের উদ্দেশ অর 
হাষটি। 

 পুনর্জন্মের আলোচনায় বল৷ হইয়াছে যে, কাপুরুঘ ও অধান্মিক লোক পরজমো 
ন্রীলোক হইয়৷ জন্মগ্রহণ করে। যে সমস্ত মূর্খ মনে করে যে, গণিতের বিদ্যা না থাকিলেও 
কেবল আকাশের পর্ধ্যবেক্ষণ করিলেই জ্যোতিহ্বদু হওয়া যায়, তাহারা পক্ষিজন্মা লা 
কারবে | ঘাহাদের দাশ নিক জ্ঞান নাই, তাহারা বন্য পশু হইয়া জন্িবে এবং সব্বাপেক্ষা 
মুখ" যাহারা, তাহারা হইবে মৎস্য। 

777708% গ্রস্থের শেষ অনুচেছদে আছে, “বিশের প্রকৃতিসম্বন্ধে আমাদের আলোচনা 
শেঘ হইল। পৃথিবী মর ও অমর জন্ত লাভ করিয়াছে; তাহাদিগের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ । 
দৃষ্টিগোচর প্রাণীর আবাস পৃথিবী নিজেও দৃষ্টিগোচর প্রাণী হইয়াছে । ইন্দ্িয়গ্রাহ্য পৃথিবী 
বদ্ধিগ্রাহ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম, সুন্দরতম, অনবদ্যতম ঈশ্বরের প্রতিমৃত্তি, এবং স্বর্গের একমাত্র 
সন্তান |" 

রাসেল বলেন, মধ্যযুগে প্রেটোর গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র £/16)05$ পশ্চিম 
ইয়োরোপে পরিচিত ছিল। সেই সময়ে ও তৎপৃর্রে নব-প্রেটোনিক্‌ মতের বছল প্রচলনের 
সময় প্রেটোর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থের প্রভাবই অধিক ছিল। ইহা দিতান্তই 
আশ্চর্ষেযর বিষয় ; কেন-না এই গ্রন্থে যত অবরবাচীন উত্ভি আছে, প্রেটোর অন্য কোনও 
গ্রন্থে সেরূপ দাই। দর্শ ন হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে, কিন্তু ইতিহাসে ইহার প্রভাব 
খুব বেশী ছিল। 


সামান্য ও বিশেষের মধ্যে সম্বন্ধ--উপাদান 


প্লেটে দৃইটি জগতের কথা বলিয়াছেন। একটি ইন্দ্রিয়াতীত সামান্য জগৎ, অন্যটি 
সমুৎপাদিক জগৎ। উভয় জগতের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য প্লেটোর শিঘ্যগণ বু চেষ্টা 
করিয়াছেন। প্রত্যেক সামান্য স্বতন্ত্র “ এক ', কিন্তু তাহার অন্তগ ত বস্তুর গংখ্যা বভ। 
পৃত্যেক সামান্য সনাতন ও অপরিণামী ; কিন্তু তাহার অস্তর্গ ত বস্তসকল উৎপত্তিশীল, 
নশূর ও নিতাপরিণামী। সামান্যদিগের সন্ত৷ পূর্ণ, কিন্তু বস্তুসকল সত্তা ও অপভ্ভার মধ্যে 
দ্যোদুল্যমান | মতি”৯ যেমন জ্ঞান ও ভগ্লনাতাবের২ মধ্যবর্তী, 'মতের' বিষয় যে সকল বস্তু, 
তাহারা ও তেমনি সত্তা ও অপতাঁর মধ্যবত্তী। ইন্দ্িয়গ্রাহ্য বস্তদিগের অপূর্ণ তার কারণ এই 
যে, সামান্য হইতে তাহাদের এক অংশ মাত্র উৎপনু হর, অবশিষ্ট অংশ উৎপনু হয় অন্য 
এক তত্ব হইতে । এই দ্বিতীয় তত্ব কি? আরিষ্টটন্‌ ইহাকে উপাদান (11866719) 
নাম দিয়াছিলেন | কিন্তু প্লেটো এই শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি ইহাকে অন্তহীনও 
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১০৬ পাশ্চাতা দশনের ইতিহাপ্র 


পদা-পরিবর্তনশীল, অসৎ ও অজ্রেয় বলিয়াছেন | বস্তর মধ্যে যাহা সত্য ও পণ, সামান্যই 
তাঁহার উৎস। ইল্দিয়ের বিষয় সমুৎপাদ ও সামান্যের মধ্যে যে ভেদ, তাহাই উপরি 
উক্ত ছ্বিতীয় তত্ত্বের স্বরূপ। ইহ! অসীম, নিত্য-পরিণামী, অসৎ ও অজ্েয়। এই 
দ্বিতীয় ততই 178869718, বা উপাদান | বিশেদের ব্যাখ্যার জন্য 2096979র অস্তিত্ব 
অনন্বীকার্য্য | প্রেটো ইহাকে আকারহীন, অশুশ্য, সব্বগ্রা্নী, উদৃভূত যাবতীয় বস্তর মাতা ও 
আশ্রয়, তাহাদের ধাত্রী এবং “ নমনীয় সম্ভার বা পুঞ্ত১ * বলিয়াছেন। সমগ্র প্রকৃতির 
অন্তরালে এই সম্ভার বর্তমান। ইহ] আকারহীন হইলেও পরিবর্তনশীল যাবতীয় 
প্রতিভাসের ইহা ভিত্তি, এবং সকল প্রতিতাসই ইহার অন্তগত। ইহা সমস্ত ভবনের 
অধিষ্ঠান দেশ২ বলিয়াও বণিত হইয়াছে। ইহা এমন পদাথণযে চিন্তা, প্রত্াক্ষ 
প্রতীতি৩ অথবা সংবেদনঘ্ধারা ইহাকে জানিতে পার! যাঁয় না। অতি কষ্টে ইহার 
অনুমান করা যায় মাত্র। সেলারের মতে প্রেটোর এই 17786578) ও অসঙ্গ 
দেশ৪ এক বস্ত নহে। ইহাকে দেশে বিস্তৃত বস্ত "লা যায়। কিন্ত ইহার কোনও 
রূপ নাই, গুণও নাই। না থাকিলেও ইহা শূন্য দেশের মতো অসৎ লহে। 
11969719, জদা-পরিণাষমী, সামান্যগণ অপরিণামী, ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। 
কিন্ত বার্ণেট? বলেন, প্রেটোর এই মৌলিক বস্ত্র তিন-পরিমাপবিশিষ্ট দেশ ভিনু অন্য 
কিছুই নহে। দেশের মধ্যে যে সকল বস্ত অবস্থিত, তাহারা তাহাদের মৌলিক 
উপাদান দেশ হইতেই উৎপণ্র। প্রেটো 138980187. ৪01198 দিগের উৎপত্তির যে 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাদ্ধারাই এই সকল মৌলিক উপাদানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায়। 
7৪018, ৪01198ও মৌলিক ত্রিভুজ হইতে উত্তৃত। সুতরাং তাহাদের ব্যাখ্যার 
জন্য 1)8,9719, কে দেশে বিস্তৃত বস্ত রূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই । প্রেটোর 
মতে ভৌতিক দ্রব্যদিগকে সম্পূর্ণ ভাবেই বিস্তৃতি মাত্রে পরিণত করা যায়। দেশের 
প্রতীতির জন্য আমাদের কোনও ইন্দ্রিয় নাই । আমরা ইহার অস্তিত্ব অনুমান করি মাত্র । 
ষে যুক্তির উপর এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলবতী যুক্তি নহে, জারজ যুক্তি ৷ 
উপরি বণিত 17702091189, দ্বারা স্যষ্টিকর্তা জগতের স্থা্ট করিয়াছেন। 77708%3 
গ্রন্থে স্থ্টিকাধ্যের বর্ণনা আছে। এই বণনা বহুল পরিমাণে পৌরাণিক ভাবের হইলেও 
ইহা৷ হইতেই ঈশুর, আত্মা ও স্য্টিসম্বন্ধে প্রেটোর মত নিক্র্ধণ করিতে হইবে । 


জীশ্বর, বিশ্বাত্মা ও জীবাত্ব। 


অনস্ত আকাশে গতিশীল জ্যোতিষষমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তৎক্ষণাৎ মনে হয় 
যে, তাহারা এক অথবা একাধিক সৎ আত্মা-কর্তৃক' স্ষ্ট। কারণ তাহাদের সকলের গতিই 


+ 7770 2611275 0%/1769 67 0166 427/198077/%. 1)0).146-49 (1205 9:51000). 
1 88009897867 427%5/9907%%  (108168 ৮০ 72960, 00. 544). 

১ :1188610 10888 ২ 91)809 ৩ 1১870601107 

৪ /109017%9 9]9,99 « 10698101 ৬ 38894'3 1:55802)106 


গ্রীক দশ ন--প্লেটো : ঈশ্বর, বিশ্বান্থা ও জীবানা ১০৭ 


বৃত্তাকার। এই বৃত্তাকার গতি্বারাই তাহাদের সৃষ্টিকর্তা যে কল্যাণ-কৃৎ১ তীহা 
বুঝিতে পারা যায়। কেন-না বস্ত্ব সকলের স্বভাব হইতেছে সরল রেখায় চলা । এ্রই 
সরলন্ৈথিক গতির বৃত্তাকার গতিতে পরিবর্তন-সাধনের যিনি অথবা ধাঁহারা কারণ, তিনি 
অথবা তীহারাই এই বিশ্বজগতের স্যষ্টিকর্তী আত্মা | তীহাদের সংখ্যা যদি একাধিক হয়, 
তাহা হইলে তীহার্দিগকে দেবতা২ বলে। যদি তিনি এক মাত্র হন, তাহা 
হইলে তীহাকে ঈশ্বর বলা হয়। বছ দেবতার মধ্যে যিনি সব্বোত্তম, তাহাকেও 
ঈশৃর বলা হয়। ইহাই প্রেটোর ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সদ্বন্ধে যুক্তি] এই যুক্তিদ্বারা বিস্ত 
এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, তিনি যাবতীয় সৎ গতির স্বয়ংচালিত উৎস৩। গ্রেটোই 
দর্শ নশাস্ত্রে প্রথমে ঈশুরের কথা বলিয়াছিলেন। ঈশুরে বিশ্বাস পাইথাগোরীয় ধর্সের 
অঙ্গ ছিল, কিন্ত পাইথাগোরীয় বিজ্ঞানের অন্তভুক্ত ছিল না। গ্রেটোর মতে ঈশ্বর 
একটি জীবস্ত আত্বা, এবং তিনি মঙ্গলময় | ইহার অধিক ঈশৃরসন্বন্ধে তিনি কিছুই প্রমাণ 
করেন নাই। বর্তমান কালের ঈশুরবার্দিগণের ঈশ্বরের ধারণার সহিত প্রেটোর 
ঈশ্বরের ধারণা যে অভিন্ন, তাহা! নহে । প্রেটোর ঈশৃর অবশ্য পুরুঘ৪ তিনি জীবন্ত 
আত্মার মধ্যগত মন2& | কিন্তু ইহা! হইতে মনে কর! যায় না যে তিনি সব্বেশূর* | প্লেটো 
যে 099০0এর কথা বলিয়াছেন, সেই 909০9. ও ঈশৃর এক কি না, এই গ্রশ উঠিয়াছে। 
ইহার আলোচনায় বারণ্ণেট লিখিরাছেন “যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আধুনিক' ঈশ্বরবাদিগণের 
ঈশ্বরের ধারণার সহিত 0০9০৭ অভিন্ন কি না, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, প্রেটোর 
(99০0৭. এর ধারণা যে আধুনিক ঈশৃরবাদীর ধারণার অন্ততুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 
তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু ঈশৃরবাদীদিগের ধারণার মধ্যে আছে। যর্দি জিজ্ঞাসা কর! 
হয় প্রেটো যে ঈশৃরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত (099০৭. অভিন্ন কি না, 
তাহা হইলে তাহার উত্তর “না'। কেন-না €909০99. আত্মা নহে---তাহা একটি রূপ" 
মাত্র ।”* বারণ্ণেট বলেন, 09০০০ ও ঈশ্বরের মধ্যে এই প্রভেদদ্বারা প্রেটো 
সব্রেশরবাদ পরিহার করিয়াছেন। প্লেটো সব্রেশুরবাদকে নাস্তিকতা বলিয়া গণ্য 
করিতেন । পরবতী কালে কেহ কেহ (০০৭-কেই সবের্শুর এবং ত্যাষ্টি- 
কর্তাকে (1)910107208) তাহার অধীন বলিয়া গণ্য করিতেন। প্লেটোর ঈশুর ঘা 017 
নহেন, আত্মা ; তাঁহার 00০০9. আত্বা নহে, 70710, 90০এএর সাহায্যে স্থষ্টিকর্তা 
জগৎ স্থাষ্টি করিয়াছেন । ঈশৃর সব্বোত্তম গতিদিগের স্বয়ংচালিত চালক । 

ঈশুরই যে একমাত্র স্বয়ংচালিত চালক, তাহা নহে। তিনি তাহাদিগের মধ্যে 
সব্র্বোততম | 107000988 গ্রন্থে যে সকল দেবতাদিগের কথা আছে তীহারা পৌরাণিক 
দেবতা , দর্শনের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। গ্রেটো যে একেশুরবাদী ছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | ঈশৃর অপেক্ষা মানবাত্বাগণ নিম্রস্তরের নিকৃষ্ট আত্মা । এইসকল 
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1 পেলারের মতেও ঈশুর ও 9০০০ অভিনু ॥ 


১০৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁপ 


আত্ম! কি ঈশৃরের 'স্থষ্ট ?1[20098 গ্রন্থে প্রেটো বলিয়াছেন যে, অঁবাত্বাগণ অবিনশুর 
বটে, কিন্তু এই অবিনশ্বরতা তাহাদের প্রকৃতিগত নহে। ঈশুর যাহা স্থষ্টি করিয়াছেন, 
তিনি মঙলস্বরপ বলিয়া, তাহার ধ্বংস করা তাহার মঙজলময়ত্বের সহিত অলংগত | ইহা 
হইতে অনুমান করা যায়, প্রেটো। জীবাত্বাদিগকে ঈশৃরকর্তৃক স্ষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। 

উপরে স্থাষ্টির উপাদান যে নমনীয় সম্ভারের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গতি 
ছিল, কিন্ত সে গতি ছিল শৃঙ্খলাবিহীন। তাহার মধ্যে ঈশৃর শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন ; ইহার কারণ ঈশৃর মঙ্জলময়, এবং তাহাতে মাৎসধ্য নাই। সেইজন্যই তিনি 
যাবতীয় বস্ত যতদূর সম্ভব আপনার অনুরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা 
যায়, ঈপৃরের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক এক শক্তি আছে। এই শক্তি নিয়তি (7560939165) | 
ইহার অস্তিত্ববশত: ঈশৃর তীহার উদ্দেশ্য সম্পর্ণ পিদ্ধ করিতে পারেন না । সুতরাং ইহাকে 
সমস্ত বস্তর 'উৎপথিক কারণ'১ বলা যায়। এই নিয়তি প্রাকৃতিক নিয়তি নহে। 
কেন-না প্লেটো বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর এই নিয়তিকে সহগামী করিতে সক্ষম ।২ ইহা 
ঈশ্ররূপ কারণের অধীন। জগঙ্ যে মঙ্গলময়, ইহা তাহার একটী সহযোগী 
কারণ৩। এই কারণকে প্রেটো শরীরীও বলিয়াছেন।৪ এই শরীরী কারণ যেমন 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিবন্ধকঃ তেমনি সহায়ক'ও বটে, কেন-না ইহার অস্তিত্ব ন। থাকিলে 
উপাদানের অভাবে কোনো! স্থ্টুই সম্ভবপর হইত না। এই শক্তি বস্ত্র অন্তগণত- বস্তুর 
অন্তর্গত সামান্যের অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় শক্তি। ইহা অন্ধ ও যুক্তি-হীন। ইহা 
দ্বার প্রকৃতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির সন্ভাবন৷ সীমাবদ্ধ হয়। সামান্য হইতে বস্ত্র যাহা প্রাপ্ত 
হয়, তথ্যতীত যাহা, তাহাই এই দ্বিতীয় শক্তি। 

প্রেটে। বলেন বিশ্বকর্মা ঈশৃর« যাবতীয় প্রাণবান্‌ বস্ত্র সামান্যের সাদৃশ্যে তাহাদের 
উপাদানসমৃহের সংমিশ্বণদ্ধারা প্রথমে বিশ্বাত্বার৬ স্যষ্টি করেন। বিশ্বাপ্থা অদৃশ্য, 
কিন্ত চিন্তা বা মনন-স্বপ এবং সনাতন। সামান্যগণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য, 
বিশ্বাত্বার সহিত সেই সামঞ্জস্যের সংগতি আছে। সানান্য ও প্রত্যক্ষ জগতের 
মধ্যে থাকিয়া বিশ্বাত্বা তাহাদের সংযোগবিধান করেন এবং স্বকীয় গতিদ্বারা 
জগ পরিচালিত করেন। স্থষ্টিকর্তী সামান্য-জগতের আদরে সমগ্র জগতের 
টি করিয়াছেন । সমগ্র প্রাণিজগৎ তাহারই স্যষ্টি, সংখ্যা ও পরিমাণের সকল 
সম্বন্ধত। এবং জগতের সমস্ত শৃঙ্খলা তাহারই স্যষ্টি। যে উদ্দেশ্যে প্রাণিগণ স্থষ্ট, 
সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী আকার তিনি প্রতোক প্রাণীকে দিয়াছেন। বিশ্বের 
যাবতীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, এবং ব্যক্তির ধাবতীয় প্রজ্ঞা ও জানের তিনি উৎস।* 

প্রেটো দশ প্রকারের গতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে এক' প্রকারের গতি 
অন্য বস্তকে চালিত করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে চালিত করিতে পারে না। অন্য 
গ্রকারের গতি আপনাকেও চালিত করিতে পারে অন্য বস্তও চালিত করিতে প্রারে। 
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শেঘোক্ত প্রকারের গতি পাধিব কোনও বস্তর মধ্যে নাই, আছে কেবল আত্মার মধ্যে । স্থৃত্বাং 
বলা যায়, “যে গতি আপনা হইতেই আপনাকে চালিত করিতে পারে, তাহাই আত্বা 1” 
অন্য সকল প্রকারের গতি আছে দেহের মধ্যে | সুতরাং আত্বা দেহের পূর্ববর্তী ।* 
আত্বা যদি দেহের পূর্ব বস্তাঁ হয়, তাহা হইলে তাহার সকল ধর্ম (যেমন চরিত্র, ইচছ!, 
যুজি, বিশ্বাস, জ্মৃতি প্রভৃতি) দেহের ধর্মের (যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি), পূর্ববর্তী । 
জুতরাং ভালো ও মন্দের মধ্যে, সৎ ও অসতের মধ্যে ধর্ম ও অধর্ধের মধ্যে প্রভেদের কারণও 
আত্মা বলিতে হইবে | তাহাই যদি' হয়, তাহ] হইলে আত্মাগণ দ্বিবিধ_.-সৎ ও অসৎ। 
আত্মার সংখা যে কেবলমাত্র দইটি-_একটি সৎ ও অনাটি অসং--ইছ। প্রেটো বলেন নাই। 
আত্মার সংখ্যা দইএর কম নয়, ইহাই বলিযাছেন | নুতরাং সৎ আত্মাও যেমন বহু, অসৎ 
আত্মার সংখ্যাও তেমনি ব। তিনি একমাত্র অসৎ আত্মার কথাও বলেন নাই। আতম্বা- 
দিগের মধ্যে কতকগুলি সৎ, কতকগুলি অসৎ। সৎ আত্বারদিগের মধ্যে সব্বাপেক্ষা সৎ 
আত্মাই ঈশ্বর । অসৎ আত্মাদিগের মধ্যে সব্বাপেক্ষা অসৎ (সয়তান) আত্মার কথা প্লেটো 
বলেন নাই | প্রধান কথা এই যে, যখন অমঙ্গলেব অস্তিত্ব* আছে, তখন তাহার কারণ 
আত্বাও আছে, কেন-না অমঙ্গলই হউক অথবা মঙ্গলই হউক, তাহার কারণ আত্মা তিন 
অন্য কিছু হইতে পারে না। অমঙ্গল দেহের অগবা জড়ের ধর্ম বলা যায় না। গতি-সম্বন্ধে 
প্রেটো যাহ। বলিরাছেন, তাহাতে মঙ্গল ও অমঙ্গল আত্বাতেই আরোপ করিতে হয়।"ঁ 


প্লেটোর নৃ-বিজ্ঞান 


যে আদর্শের অনুকরণে জগত স্থষ্ট, তাহার মধ্যে যেমন সকল প্রকার জীবই আছে, 
তেমনি জগতের মধ্যেও আছে। কিন্তু প্লেটো মুখ্যত; কেবল মানুঘসম্বন্ধেই আলোচনা 
করিয়াছেন । অন্যান্য প্রাণী ও উদ্‌ভিদৃসন্বদ্ধে তিনি বিশেঘ কোনও আলোচনা করেন 
নাই। 777/%ও গ্রন্থে তিনি মানবদেহের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন | কিন্ত 
তীহার শরীরতাত্তিক মতের সহিত তাহার দার্শনিক মতের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই । মানবের 
আত্মার স্বরূপ বিশ্বের আত্বার স্বরূপে সহিত অভিন্ন । বিশ্বের আত্মা হইতেই মানঘাত্বা উদৃভূত। 
মৌলিক এবং অভৌতিক বলিয়াই মানবাত্বার স্বাধীন গতিশক্তি আছে । দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
গতিশক্তি আত্মা হইতেই প্রাপ্ত । মাঁনবাত্বার জণ্মুও নাই, মৃত্যুও নাই। একটি উচচতর 
জগৎ হইতে পতিত হইয়া তাহা পৃখিবীতে দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়| যে সকল আত্ম! 
পবিত্র জীবন যাঁপন করে, তাহারা যে স্বান হইতে আসিয়াছে, তথায় প্রত্যাবর্তন করে। 
যাহাদের শুদ্ধি সম্পৃণণ হয় নাই, তাহার৷ অন্য জগতে কিছুদিন শান্তি ভোগ করে, তাহার 
পরে মনুঘ্য অথবা অন্য গ্রাণী-দেহ ধারণ করে। পৃথিবীতে মানবাত্মা যে সকল ইন্দ্রিয়" 
গ্রাহ্য বস্তুর সংসগে আসে, জন্মুপৃর্ব অবস্থায় সে তাহাদের সামান্যের সহিত পরিচিত ছিল ; 
সেইজন্য ইন্্রিয়গ্লাহ্য বস্তদর্শনে তাহার সামান) স্মৃতিপথে উদিত হয়। মানবাত্ধার প্রজ্ঞাই 


*.177/06 71300109615 9169 4১741990178, 00. 534. 
শ 30009680169 £726009%8%, 0 995, 
৯» মঠ] 


১১০ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তাহার খ্বরূপ। প্রজ্ঞাই তাহার এঁশুরিক এবং অরিনশৃর অংশ । তাঁহার যে অংশ বিনশ্বর, 
তাহা তাহার দৈহিক সংযোগ হইতে উদৃভূত হয়! শেঘোক্ত অংশ দুই ভাগে বিভজ-_- 
সাহস ও কামনা | : গ্রজ্ার অধিষ্ঠান মস্তক ; সাহসের অধিষ্ঠান হৃদয়, এবং দেহের অধোভাগ 
কামনার অধিষ্ঠান। এই সকল বিভিন্ন অংশের সমবায়ে কিরূপে ব্যজিগত জীবনের একত্ব 
সংসাধিত হয়, এবং আত্মসংবিদ ও ইচ্ছা৷ কোন্‌ অংশের অন্তর্গত, প্রেটো৷ তাহ বলেন নাই। 
যাহার মধ্যে কোনও ভৌতিক উপাদান নাই, সেই আত্মা কিরূপে ইন্দিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের 
দিকে ঝুকিয়।৷ পড়ে, কিরূপেই বা দৈহিক অবস্থা ও সম্তানোৎপাদন-ক্রিয়াছ্থার৷ মানুঘের চরিত্র 
গভীরভাবে প্রভাবিত হয়, প্রেটো তাহার উল্লেখ করিলেও, কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। 
আত্মসংবিদ এবং ইচছার প্রকৃতিসম্বন্বেও তিনি কোনও অনুসন্ধান করেন নাই | ইচছার 
স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আবার “কেহ ইচ্ছাপর্বক অন্যায় কর্ম্থ করে না” 
সক্রোটেসের এই মতও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন ইচছার সহিত সক্রেটিসের 
মতের সংগতিবিধান করেন নাই । 


প্রত্য ভিজ্ঞা-বঝ।দ 


একদিকে জীবাত্বার জন্মুপৃর্ব অস্তিত্ব, অন্যদিকে তাহার অমরতা।, উভয়ের সহিত প্রেটোর 
প্রত্যভিজ্ঞাবাদ' ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। জন্মের পৃর্রেও যদি জীবাত্বার অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহার স্মৃতি কিছু কাল আচ্ছনু থাকিলেও চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইতে পারে 
না। জন্মের পৃ্রে সামান্য জগতে যাহার সহিত জীবাত্বার পরিচয় ছিল, পাখিব বস্ততে 
তাহার প্রতিবূপ দেখিতে পাইলে, আত্মার মনে তাহার স্মৃতি জাগরিত হয় । ইহাই প্রেটোর 
মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের মূল তত্তু। 

প্রত্যভিজ্ঞাবাদদ্বারা প্রেটো একটি বৈজ্ঞানিক প্রশের মীমাংসাও করিয়াছেন । প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান অতিক্রম করিয়া আমাদের চিন্তা যে স্বাধীনভাবে গবেঘণা করিতে সমর্থ হয়, প্রত্য- 
ভিজ্ঞাই প্রেটোর মতে তাহার কারণ । যাহা! আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমান, তাহা 
অতিক্রম করিয়া আমাদের চিন্তা যে অজ্ঞাত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং ইক্জিয়ের সন্মুখে 
বর্তমান বস্তরতে সেই অজ্ঞাত বিঘয় আবিস্কার করে, ইহ। সম্ভবপর হইত না, যর্দি সেই অজ্ঞাত 
বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব হইতেই আমাদের মনে বর্তমান না থাকিত। [06৪-দিগের কোনও 
ধারণাই সম্ভবপর হইত না, বস্তর শীশৃত শ্বরূপের ধারণা অসম্ভব হইত, যদি জন্মের পূর্রে 
তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকিত।* 


প্লেটোর চরিত্রনীতি 


কন্মক্ষেত্রে সামান্যবাদের গ্রয়োগই প্রেটোর চরিত্রনীতি। জীবনের উদ্দেশ্য কি? 
পরমাথণ কি?১ এই প্রশের মীমাংসাই প্রেটোর চরিত্রনীতির আলোচনার বিষয় । 

প্রেটোর সামান্যবাদের যাহা৷ শেঘ ফল, তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য । অসতের মধ্যে 
জীবনযাপন, নশ্বর পরিণামী ইন্দরিয়জগতে বাস, জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সত্য এবং 
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গ্রীক দশ ন--প্রেটোর চরিব্রনীতি ৰ ১১১ 


ইন্দিয়াতীত সততায় উনুতিই জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাই শ্রেয়ং| ইন্দ্িয়ের ক্রেদ ও শরীষের 
প্রভাব হইতে মুক্ত, পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও ঈশ্বরের সদৃশ হইবার চেষ্টা--ইহাই জীবাত্বার 
নিদ্দিষ্ট কর্ম, ইহাই তাহার নিয়তি । ইহার উপায় হইতেছে ইন্দ্রিয়বিঘয়ক কয়ন৷ ও তৃষ্ঠাঁর 
নিবৃত্তি, এবং চিস্তারাজ্যে অবস্থান করিয়৷ সত্যের সাক্ষাৎকার-লাত। সংক্ষেপে দাশ নিক 
জ্ঞান-অর্জ জনই সেই উপায় । প্লেটোর নিকট দশ ন কেবল বিচারের বস্ত ছিল না। দর্শন 
ছিল জীবনে রূপায়িত করিবার বস্তু । জীবাত্বার নিজ সততায় প্রত্যাবর্তন, ]99৪-জগতের 
বিস্মৃত জ্ঞানের পূনরুদ্ধার, স্বকীয় আভিজাত্যের 'এবং জন্মুপূর্বকালের ইন্দ্রিয়জগতের উর্দে 
স্থিতির চেতনালাভ সহ নতন আধ্যাত্মিক জন্মই তাহার দশন। জ্ঞানী যাবতীয় ইন্ট্িয়- 
সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুঞ্জ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, জড়ের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া 
যে স্বাধীনতা ও শান্তি হারাইয়াছিলেন, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। €017809 এবং 
477916%ও গ্রন্থে প্রেটো দসোফিই ও 05%91)810 দিগের সুখবাদের১ প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুখের মধ্যে সত্য পদাথ” কিছু নাই, সখ সুনিশ্চিত 
নয়, স্থুখ হইতে জীবনের শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি হওয়া অসম্ভব। সুখ নিতান্তই আপেক্ষিক 
ব্যাপার, এবং যখন যাহা সুখ, শীঘই তাহ! দুঃখে পরিণত হয়। সুখের যতই উপাসন৷ 
কর! যায়, দ.:খের মাত্রাও তত বাড়িয়া যায়। এই তুচছ পদাথ”কে ধর্ম ও২ জীবাত্বার শক্তি 
অপেক্ষা মূল্যবাব্‌ মনে করা স্ববিরোধী | সুখবাদ ব্ূজন করিলেও; 0100 ও মেগা- 
রিকদিগের মতও গ্রেটো সমর্থন করিতেন না। 07010 ও 11988%40গণ জ্ঞান 
ভিন অন্য কোনও বিঘয়েরই মূল্য আছে মনে করিতেন না। প্রেটোর মতে যে আনন্দে 
আধ্যান্মিক জীবনের সঙ্গতির হানি হয় ণা, প্রাকৃতিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য হইতে উদ্ভূত 
সেই আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার মানুঘের আছে। কেবল সুখ যেমন শ্রেয়ঃ নয়, 
কেবল জ্ঞানও তেমনি শ্রেয়; নয়, আশন্দমিশ্র জ্ঞান অথবা জ্ঞানপ্রধান আনন্দই শ্রেয়: | সত্য 
ও শিবের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের অধিকার প্রেটো স্বীকার করিয়াছেন । 

প্লেটো জীবাত্বাকে মানুঘ, সিংহ ও বহুশীর্ঘ সর্পের মিশ্রণে উৎ্পণু বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। অন্যত্র তাহাকে মহৎ ও হীন প্রকৃতির দ্‌ইটি অশুবাহিত রথের সারধিরূপেও 
বণন। করিয়াছেন। মহৎ অংশ অনবরত স্বগে' আরোহণের জন্য চেষ্টা করিতেছে ; হীন: 
অংশ প্‌থিবীতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে । স্বরূপতঃ, জীবাত্বা অবিনাশী ও এ্রশুরিক 
গুণান্বিত, কিন্ত দেহসংযোগবশতঃ আংশিকভাবে এন্দিয়িক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া দেহের 
প্রভাবাধীন হইয়াছে ।* জীবাত্বা দই জগতের অধিবাসী এবং প্রত্যেক জগতের বিশেঘত্বই 
তাহার মধে) আছে । 106৪9-জগতের অনবূপ পদার্থ যেমন তাহার মধ্যে আছে, প্রত্যক্ষ- 
জগতের অনুরূপ পদার্থও তেমনি আছে। 109৪-জগতের অনুরূপ পদার্থ হইতেছে 
মানূঘের প্রজ্ঞানুগত প্রকৃতি, যাহ জ্ঞান ও খর্দের জ্ঞাপক। প্রত্যক্ষ্্গতের অনুরূপ পদার্থ 
তাহার প্রজ্ঞাহীন প্রকৃতিৎ। প্রজ্ঞাহীন প্রকৃতিকে প্লেটো দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন 
--এক ভাগ প্রজ্ঞাপ্রবণ, অন্য ভাগ প্রজ্ঞাবিরোধী। প্রজ্ঞাপ্রবণ ভাগ আত্মার ইচছাশজি, 
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* পুেটোর এই মতের সহিত সাংখ্যপর্শ নে পুরুষের সহিত প্রকৃতির (প্রকৃতি হইতে উত্তৃত দেহেশ্রিয়াদিষ) 
সংযোগ হইতে পরুঘের বন্ধ হয় এই মত তুলনীয় । 


১১২ পাশ্চাতা দশ নলের ইতিহাস 


প্রজ্ঞাবিরোধী ভাঁগ ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা 1 প্রজা, ইচ্ছা ও কামন! আত্বার ক্রিয়াপরতার 
এই তিন রূপ। জআত্বার প্রজ্ঞানুগত অংশই অমর। যাবতীয় পরিণাঁষের মধ্যে ইহা অটুট 
থাকে। আত্মার অবিনাশিতার পক্ষে প্রেটোর যুক্তি নিয়ে বণিত হইল : 

(১) আত্মা অবিনিশ্ব মৌলিক পদার্থ, সুতরাং আহার ধ্বংস অসম্ভব | 

(২) ঈশৃর ষঙ্গলময়, সুতরাং বিজ্ঞানবান্‌ আত্বাকে' বিনশবর করিয়। স্থষ্টি করা তাহার 
পক্ষে অসম্ভব | | 

(৩) আত্মা জীবনের মূল তন্তু ; সত্তা হইতে তাহার অসত্তায় পরিণত হওয়া অসম্ভব । 

(8) জ্ঞানী লোকদিগের দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 100৪-জগতের সহিত 
বাধাহীন আদান-প্রদানের আকাউ্ক্ষার অস্তিত্বদ্বারাও আত্বার মরণোত্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

এই' সমস্ত প্রমাণদ্বারা জীবাত্বার ব্যক্তিগত অমরতা প্রতিপনু হয় না! ইহাছ্ছারা বড় 
জোর প্রমাণিত হইতে পারে যে, জীবাত্বা কেবল ব্যবহারিক জগতের অধিবাসী নয়, 1068 
জগতের অধিবাসীও বটে। কিন্তু জীবাত্বার পূর্বজন্নস্মৃতি-সন্বন্ধে প্রেটোর মত হইতে 
পূর্ব জন্দের সহিত বর্তমান জন্মের ধারাবাহিকতা গ্রতীত হয়। গ্রেটো তীহার প্রন্থাণে 
সর্বত্রই ব্যক্তিত্বাপণ্ন অমরতার কথাই বলিয়াছেন। গপ্রেটোর মতে আমাদের প্রকৃতির সার 
ভাগই আত্বা। ইহাকে তিন্নি 4709৪, নামে অভিহিত করিয়াছেন। সব্বাধার 
আদ্বার মধ্যে আমরা সব্বদাই বাস করিতেছি ; তাঁহাতেই আমাদের সত্তা, +্তীহার 
মধ্যেই আমরা চলাচল করিতেছি, তাহার সহিত মিলনে আমাদের ব্যক্তিত্বের নাশ তো হয়ই 
ন1, বরং তীহাম্বারা তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়, ইহহি প্রেটোর মত। 

আত্মার এইপ্রকার ধারণা-অন্সারেই প্লেটো তাহার নৈতিক পরিণামের কল্পন৷ 
করিয়াছেন | শরীরের বন্ধন আত্ার ইন্দ্রিয়-সুখ-তৃষগর ফল, সেই তৃষ্ণার শাস্তি। পাথিব জন্মের 
পূর্বেও জীবাত্বার অস্তিত্ব ছিল, পরেও থাকিবে । পাথিব জন্মের পূর্বে অনুষ্ঠীত পাপই 
বর্তমান জীবনে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে ;* বর্তমান জীবনে আপনাকে তৃষা 
হইতে সে যতটা মৃক্ত করিতে পারিবে, এবং 1069-জগতের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে 
পারিবে, ততটা তাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ পরিণাম নির্ভর করিবে। 

পূনর্জন্া-সন্বন্ধে গ্রেটোর মত পাইথাগোরীয় মতের অনুরূপ । মৃত্যুর পরে জীবাত্বা 
বার্দোচিত পৃরস্কার অথবা শান্তিপ্রাপ্ত হয়, এবং সহত্র বৎসরান্তে পূনরায় নব জীবন-ধারণের 
অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তিন বার যাহারা উনুত জীবন বাছিয়া লয়, তিন সহস্র বৎসরাস্তে 
তাহারা চিস্তারাজ্যে দেবগণের সহিত বাস করিতে পারে। অপরে সহস্র সহস্র বৎসর 
যাবৎ ভিন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া জনুমমৃত্যুসঙ্কুল সংসারে বিচরণ করে। অনেকে নীচ 
যোনিতেও জন্গ্রহণ করে। 

পাপের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীনতা, জ্ঞান ও শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য। 
উনৃত জ্ঞানলাভের উপায়-সম্বন্ধে প্রেটোর মনে সংশয় ছিল বলিয়া মনে হয়। যাবতীয় তৃষর 
দমন করিয়া সন্যাসীর জীবন যাপন করিতে তিনি কোন কোন স্থলে উপদেশ দিয়াছেন । 
আবার অন্যত্র ইন্দ্রিয়জগতে বাস করিয়াও জ্ঞান ও পবিত্রতা-লাভ সম্ভবপর বলিয়াছেন। 


*' সাংখ্যের কর্মকল | 


গুশিক দশ ন--প্রেটো ১১৪ 


জগৎ আনন্দ ও সৌন্দর্যের আগার ; এবং সংযত ও সংগতিপূণ" জীধন যাপন করিয়া স্বকীয় 
উন্নতির জন্য এই জগতের সদৃব্যবহার করাও তীহার মত। আত্বায় নিহিত কামন৷ প্রভৃতিরও 
প্রয়োজন আছে। “ম্থৃতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ন! করিয়! মহত্তর জীবনের জন্য তাহাদের 
প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়। ব্যবহার করাই সঙ্গত। 


07০৪ বা প্রেম 


পার্ধিব জীবনে পাথিব দ্রব্যের মধ্যে জীবাত্বা যখন 19০%-দিগের প্রতিরূপ দেখিতে 
পায়, তখন তাহার মনে 109৪-দিগের স্মৃতি উদ্থদ্ধ হয়, এবং সে বিস্মিত আনন্দে অভিভূত 
হইয়া, পড়ে। যে কৌতূহল হইতে দর্শ নের আরম্ত, 709৪, এবং তাহার প্রতিরূপের মধ্যে 
গুরুত্বপৃণ” পাথ কাই তাহার ভিত্তি। [09৪-র স্মৃতির উদ্বোধনের ফলে জীবাত্বা অপেক্ষা 
উৎ্কৃষ্ঠতর এক বস্তুর ধারণা তাহার মনে উদ্ভুত হয়। এই ধারণা হইতে এক প্রকার বেদনা, 
এবং সেই বেদনা হইতে উক্ত উৎকৃষ্টতর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য উৎসাহের১ উতদ্তব হয়। এই 
উৎসাহই প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। 

প্রেটো বলিয়াছেন, সুন্দরের [099-র পাঁখিব প্রতিরপ অন্যান্য 109৪-দিগের 
পাথিব গ্রতিরপ হইতে উজ্্জবলতর বলিয়া তাহাদ্বারা জীবাত্বা অধিকতর আকৃষ্ট হয় | আবার 
মরণশীল মানব অমরত্বের পিপাসু বলিয়৷ সম্ভতানোৎ্পাদন করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে চায় ! 
এই সন্তানোৎ-পাদন প্রবৃত্তিতে প্রেম গ্রকাশিত হয় । এক দিক্‌ হইতে দেখিলে প্রেম মানবের 
উচচতর প্রকৃতি হইতে-_অমর দেবতাদিগের সাদৃশ্যলাভের প্রবৃত্তি হইতে__উদ্ভৃত। 
অন্য দিক্‌ হইতে দেখিলে উহা এক অগ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙক্ষা1 মাত্র--অভাবের সুচক মাত্র! 
এই দিক্‌ হইতে প্রেম সসীমের ধর্ম, পূর্ণতার পরিচায়ক নহে । এই আকাঙউক্ষিত বস্তব-- 
শ্রেয়: বা আনন্দ। সকল মান্ঘই আনন্দ কামন! করে, এবং আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ চিরস্থায়ী 
হউক, ইহাই চায়। আনন্দের কামনা হইতেই অমরত্বের কামন। উন্তৃত হয়। সুতরাং 
সসীমকে অসীমে প্রসারিত করা, যাহা শাশুত, তাহান্থারা সসীমকে পূর্ণ করা, যাহ! বিনশ্বর 
তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার প্রবৃত্তিই প্রেম। 

সৌন্দর্য্যই প্রেমের প্রতিষ্ঠাভূষি, কেন-না, সৌন্দর্য্যদ্বারাই অসীমের জন্য পিপাসা সঞ্জাত 
হয়। প্রেম এক দিনে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে প্রকাশ করে না| উহা অপূর্ণ হইতে ক্রমশ: 
পূর্ণতা লাভ করে। প্রেম প্রথমে আবির্ত,ত হয় সুন্দর রূপের প্রতি আসক্িরপে-_প্রথমে 
একটি সুন্দর রূপের প্রতি আসক্তি, পরে যাবতীয় সুন্দর রূপের প্রতি আসক্তি-ূপে। ইহার 
পরে আবির্ভ,ত হয় জুন্দর আত্মার প্রতি প্রেম। ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
নৈতিক উপদেশে, লোকশিক্ষার জন্য প্রচেষ্টায়। চারু-শিল্পে এবং সমাজের সুব্যবস্থার জনা 
আইন প্র্য়নে। ইহার পরে আবির্ভত হয় সুন্দর বিজ্ঞানের* প্রতি অনুরাগে । প্রেমের 
সবের্বাৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হয় বিশুদ্ধ, আকারহীন, শাশ্বত, অপরিণামী, জড় ও সসীম বস্তর 
সংস্পর্শ-বজিত [109৪-র প্রতি অনুরাগে । এই [99৪%-হইতেই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত 
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সুকৃতির উত্তব হয়|. প্রেমের লক্ষ্য যে অমরতা, তাহ] ইহাঙ্গীরাই লভা। প্রেমের বিকাশের 
পৃর্ববস্তী ্রমগুলি রকলই এই লক্ষ্যের অভিমুখী প্রচেষ্টা মাত্র--1998-কে তাহার প্রতি- 
ক্লপের মধ্যে ধরিবার প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক প্রেরণা ১ অসঙ্গ সৌন্দর্যকে 
প্রকাশিত করিবার প্রচেষ্টা । গবেঘণামূলক জ্ঞান৩ এবং দাশনিকের উপযোগী জীবন- 
যাপনদ্বারা সসীমের মধ্যে 10898-কে দর্শন করিবার প্রচেষ্টাই প্রেমের স্বরূপ ।* 


প্লেটৌোর আদর্শ রাষ্ট 


128)%16-গ্রন্থে প্রেটো এক আদর্শ রাষ্টের বর্ণনা করিয়াছেন । আুবিচারের 

উপর গ্রতিষ্িত রাষ্ুই আদশ'” রাষ্ট। জুববিচারে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন । 
জীবনের প্রত্যেক অংশেরই নিদিষ্ট কর্তব্য আছে, এবং প্রত্যেক অংশের লক্ষ্যই পূর্ণ তালাভ। 
সমস্ত ধর্ম ৪ মূলত: এক হইলেও, তাহাদিগকে চারিটি প্রধান গুণে বিভক্ত করা যায় : জ্ঞান, 
সাহস, মিতাচার ও ন্যায়পরতা | জ্ঞান প্রজ্ঞার ধর্ম ; সাহস হৃদয়ের ধর্ম, ইন্দ্রিয়পিপাসার 
ধর্ম মিতাঁচার, দম | এই সকলের উপরে সমগ্র জীবাত্বার ধর্ম সুবিচার | ক্ুবিচার অন্যান্য 
ধর্মকে একত্র সংহত করিয়া! পরস্পরের মধ্য পূর্ণ সন্বন্ধ রক্ষা করে। ব্যক্তির প্রত্যেক 
অংশের এবং সমাজের প্রত্যেক অংশের নিদ্দি্ট কর্তবা সম্পাদন করা ও অন্যের কাধোর 
প্রতিবন্ধক না হওয়াই সুবিচার । 

আত্মার বিভিন্ন অংশের সুখের জাতি ও উৎকর্ধের ভেদ আছে। উচচতর অংশের 
সুখ নিখ্সতর অংশের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কেন-না, উচচতর অংশ প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত, এবং 
ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা কেবল প্রজ্ঞাপন আছে। স্ুখই পরমার্থ, 0790910- 
দিগের এই মত সত্য নহে । কেবল জ্ঞানও পরমার্থ নয়। সব্বোত্বম জীবনে দুই-এরই 
স্বান আছে। 

জীবাত্বাসন্বন্ধে প্লেটো যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি তাহার রাষ্ট্র 
নীতিতে । গ্রীসের রাজনৈতিক জীবন তখন ধ্বংসোন্মুখ | ব্যক্তির সুখ তখন রাস্্ীয় 
মঙ্গলের উপরে স্থান লাভ করিয়াছিল । তাহার প্রতিবাদে প্লেটো রাষ্ট্রকেই মানুঘের আদর্শ- 
রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

প্রেটোার আদশ” রাষ্ট্র রূপ নিয়ে বণিত হইল-- 

মান্ঘের আত্মার যেমন তিন অংশ আছে, তেমনি রাটকেও তিন ভাগে ভাগ করিতে 
হইবে-_শাসক, সৈনিক ও কন্মী। রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে প্রথম শ্রেণীর হস্তে। 
তাহাদের সংখ্যা অন্য দই শ্রেণীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম হইবে । নূতন রা্ট্রগঠনের 
সময় ব্যবস্থাপকগণই শাসকদিগকে নিবর্বাচিত করিবেন। তাহার পর বংশানুক্রম চলিতে 
থাকিবে । ক্ষেত্রবিশেষে নির্নশেণী হইতে উপযুক্ত বালকদিগকে উন্নীত করিয়৷ শাসক- 
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শ্রেণীর অন্তর্তৃক্ত করা চলিবে । শাসকদিগের অনুপযুক্ত সস্তানদিগকেও নিশ্রেপীতে অবনত 
করা যহিষে। 

ব্যবস্থাপকদিগের নির্দেশমত শীসকদিগকে পরিচালিত করাহি রাষ্থীয় ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রেটো কতকগুলি উপায়ের বর্ণনা করিয়াছেন । 

প্রথমে শিক্ষার কথা । শিক্ষার দই ভাঁগ- -105810 ও 61018986108 1 
গা্তীর্য্য, শিষ্টতা ও সাহসের উদ্বোধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য । কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক বালকর্দিগকে 
পড়িতে দেওয়া হইবে, তাহার নির্দেশ দিতে হইবে । শ্াষ্ট্রের অনুমত গল্প মাতা ও ধাত্রী 
বালকর্দিগকে শুনাইতে পারিবেন। হোমার ও হেসিয়দের গল্প শুনিতে দেওয়া হইবে না, 
কেন-না তাঁহারা দেবতাদিগকে স্বানবিশেষে এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যে তাহাতে 
তাহাদের চরিত্র কলক্ষিত হইয়াছে । দেবতারা পাপকার্ধ্য করেন, এমন কথা শিশুদিগকে 
কখনও বলা চলিবে না। দেবতারা কেবল পুণ্য কর্ম ই করেন, এই কথাই তাহাদিগকে 
বলিতে হইবে । হোমার ও হোসিয়দে এমন কথা আছে, যাহা পড়িলে মৃত্যুভয় উপস্থিত 
হায়। মৃত্যুভয় দূর করা শিক্ষার এক উদ্দেশ্য। এমন ভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে 
হইবে যে, যৃদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতে তাহাদের ইচছা জন্মে। দাসত্বকে মৃত্যু অপেক্ষা হীন 
মনে করিতে যাহাতে শিশুরা অভ্যস্ত হয়, এমন শিক্ষা দিতে হইবে । যে গল্পে সংলোকের 
ক্রন্দন ও বিলাপের (বন্ধুশোকেও) কথা আছে, তাহা শিশুদিগকে পড়িতে দেওয়া 
হইবে না। উচচহাসি শিষ্টতাবিরুদ্ধ । কিন্তু হোমারে দেবতার্দিগের অবিশাস্ত হাসির 
কথা আছে। অনেক স্থানে আড়স্বরপূর্ণ ভোজের প্রশংসা আছে, এবং দেবতাদিগের 
কামপ্রবৃত্তির বর্ণনাও আছে। এই সমস্ত পড়িলে মিতাচার রক্ষা করা কঠিন হয়। 
পাপীর ব্ুখ এবং ধান্সিকের দূ:খের বণ দাযুক্ত কোনও গল্প শিশুদিগকে পড়িতে দেওয়া 
যাইবে না। 

নাটকের প্রয়োজনায় নারে দৃষ্লোকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়, ইহ! অনুচিত। 
দৃষ্টচরিত্র-বজিত নাটক যখন সম্ভবপর নয়, তখন সমস্ত নাটক-রচয়িতাদিগকে নিব্বাসনে 
পাঠান কর্তব্য । গ্রেটো বলেন, “এইপ্রকার অনুকরণদক্ষ ভদ্রলোক, যিনি যে-কোন 
বস্তরই অনুকরণ করিতে পারেন, আমাদের নিকট উপস্থিত হইয় তাঁহার কবিত্বশক্তি ও 
অনুকরণক্ষমতা প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব করিলে, আমরা তাহাকে প্রণাম করিব, এবং লোকে 
যেমন পবিব্র, আশ্চর্য ও ললিত পদাথে র পূজা করে, তেমনি তাহার পূজা করিব ; কিন্তু 
একথাও তাহাকে জানাইয়৷ দিব যে, আমাদের রাষ্টেঁ তাহার মত কাহাকেও অবস্থার্ন করিতে 
দেওয়া হয় না । তাঁহার পরে তাহাকে চন্দনচচিত ও মাল্যভূঘিত করিয়া! অন্য নগরে বিদায় 
করিয়া দিব 1: 

তাহার পরে সঙ্গীত-নিয়নত্রণের কথা | 1/70191) ও [017181) সুর একেবারেই 
নিঘিদ্ধ করা উচিত।| 14018] এবং 10701870 সুর নিশ্চেষ্টতাব্যঞ্ক | সাহপ- 
উত্তেজক 10118) এবং মিতাঁচার-উদ্বোধক 1011য019 সঙ্গীত প্রেটোর অনু- 
মোদিত। সঙ্গীতের সুর সরল এবং সাহস-ও-সঙ্গতি-পৃণ”ণ জীবনের 'ব্যপ্তক হওয়া উচিত। 

কঠোর ব্যায়ামচর্চা আবশ্যক । মাছ এবং ভাঁজা মাংস ভিনু অন্যবিধ পক্ক মাংস নিঘিদ্ধ | 
তাহাও খাইতে হইবে মশলা ও চাটনি না দিয়া । মিষ্টার্ন নিষিদ্ধ । | 


১১৬ পীশ্চাত্তয দর্শনের ইতিহাস 


নিিষ্ট-বয়ংপ্রান্তি না হওয়া পর্যণস্ত মদ্যপানের অথবা অন্য প্রকারের 'কৃৎসিত দৃশ্য 
যবকদিগের সম্মুখে যাহাতে ন৷ পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রান্ত 
হইলে প্রলোভনের . মধ্যে অথবা তীতিজনক' পারিপাশ্বিকের মধ্যে ফেলিয়! যুষকদিগকে 
পরীক্ষা করিতে হইবে । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহারা শাসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া 
গণ্য হইবে । 

প্রেটো শাসক ও পৈনিকদিগের মধ্যে পর্ণাবয়ব (10301701197) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
করিয়াছেন | শাসকদিগকে দিতে হইবে ছোট ছোট গৃহ ও সাধারণ খাদ্য। তাহাদিগকে 
একসঙ্গে ভোজন করিতে হইবে । ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহাদিগের থাকিবে না। স্বর্ণ ও 
রৌপ্যে তাহাদের অধিকার থাকিবে না। ধনী হইতে না পারিলেও, তাহাদের সুখী না 
হইবার কারণ নাই। রাষ্টের সকলের সুখই রাষ্ট্রের লক্ষ্য, শ্রেণীবিশেঘের জুখ নহে। 
সম্পদের প্রাচূর্য্য ও অভাব, এ্রশর্ষয ও দারিদ্র্য, উভয়ই অনিষ্টকর। গ্রেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে 
দুইটির কোনটিই থাকিবে না । | 

অনিচছার ভাগ করিয়া শাসক ও সৈনিকদিগের পারিবারিক জীবনেও প্রেটো 
(0210100791)19100-এর প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বন্ধুদিগের মধ্যে সকল 
সম্পত্তিই এজমালি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ব্যক্তিগত অম্পত্তি থাকিবে না| স্ত্রীও সস্তানে 
কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। বালক-বালিকাদিগকে একই প্রকারের শিক্ষা 
দিতে হইবে । বালকদিগের মত বালিকারাও যুদ্ধবিদ্যা শিখিবে | পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
অধিকার সকল বিঘয়েই সমান হইবে । কোন কোন স্ত্রীলোকও শাসক হইবার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত। কেহ কেহ সৈনিক হইবারও উপযুক্ত 

রাষ্ট্রগঠনের সময় শাসকশ্রেণীর নিব্বাচনের পরে, ব্যবস্থাপকগণ তাহাদের একত্র বাস 
ও আহারের ব্যবস্থা করিবেন । বিবাহব্যবস্থারও সম্পূর্ণ পরিবর্তন আবশ)ক। বৎসরে নিদ্দিষ্ 
কয়েকটি উৎসবে প্রকাশো 'লট ১ অথবা অনুরূপ অন্য কোনও কৌশল অবলম্বন করিয়া 
বিবাহযোগ্য যুবক ও যুবতীরদিগের মিলন সংঘটিত করিতে হইবে । লোকে বুঝিবে যাহার 
যেরকম অৃষ্ট, তাহার সেইরূপ সঙ্গী জুটিয়াছে। কিন্তু নগরের শাসকগণ প্রজনন-তন্ত্বা- 
নুসারেই 'লট' নিয়প্বিত করিবেন। যাহাতে সুসম্তান উত্পনু হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। 
স্রীপুরুঘের সংযোগের ব্যবস্থা করিবেন। সন্তান প্রসৃত হইবার পরেই, তাহার্দিগকে পিতা- 
মাতার নিকট হইতে সরাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে কে কাহার সন্তান, কে কাহার 
পিতা কিংবা মাতা, তাহা কেহ না জানিতে পারে। বিকৃত অথব৷ নিকৃষ্ট পিতামাতার 
সস্তানদিগকে গোপনে সরাইয়া৷ ফেলিতে হইবে, যেন কেহ ন। জানিতে পারে। রাষ্ট্রের 
অমনোনীত সংযোগের ফলে উৎপন সন্তান জারজ বলিয়া গণ্য হইবে । মাতার বয়স হইবে 
২০ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত, পিতার বয়স ২৫ হইতে ৫০1 এই বয়সের অতিরিক্ত বয়সের 
স্্রীপুরুঘের সংযোগের কোনও বাঁধা থাকিবে না, কিন্তু তাহার ফলে উৎপনু যস্তানদিগকে 
অ.ণাবস্থায় অথব! জন্মের পরেই বিনষ্ট করিতে হইবে। রাষ্র-কর্তৃক যে সমস্ত বিবাহের 
ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে যাহাদের বিবাহ', তাহাদের মতামতের অপেক্ষা থাকিবে না । রাষ্রের 
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প্রতি বর্তব্যবুদ্ধিঘবারাই তাহারা চালিত হইবে । যে প্রেমের সহিমাকীর্ভনে কবিগপ শতযুখ 
তাহার স্থান এই ব্যবস্থায় নাই। 

কে কাহার পিতা; তাহা যখন কেহ জানে না, তখন পিতা হইবার উপযুক্ত বয়সের 
সকলকেই লোকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীসন্বন্ধেও এই নিয়ম | 
পিতা ও কন্যা, মাতা ও পৃত্রের মধ্যে বিবাহ নিঘিদ্ধ। ভ্রাতা ও তগিনীর মধ্যেও সাধারণতঃ 
বিবাহ লিঘিদ্ধ" হইয়াছিল ; কিন্তু সব্বক্ষেত্রে নয়। 

' পিতা; মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, টুঠিনাকিওল্নি নম্র নলিনূর রন 
প্রেটো মনে করিতেন, তাহার ব্যবস্থায় সে ভাবের নাশ হইবে না। কোনও যুবক বৃদ্ধের 
গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবে না, সে তাহার পিতাও হইতে পারে এই ভয়ে। 

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অর্জনের ইচ্ছা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই প্লেটো এই সমস্ত ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । 

ইহার পরে ধর্মাবিঘয়ে রাষ্ট্রের কর্তব্যসম্বন্ধে প্রেটো আলোঁচনা করিয়াছেন। তিনি 
গাষ্টের পক্ষে মিথ্যাকথনের অনুমোদন করিয়াছেন। উত্তম সম্তান-উৎপাদনের উদ্দেশো 
উপযুক্ত স্ত্রী-পুরুঘের মিলনসাধনের জন্য প্রতারণাপূর্ণ 'লট'-পরিচালনার কথা পৃরে্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে । রাষ্ট্রের তিন শ্রেণীর লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট চিতে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে, তাহার 
জন্য গ্রেটো প্রস্তাব করিয়াছেন, যে প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাগ যে ঈশুরের অনুমোদিত এই 
বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য পৌরাণিক কাহিনীর স্থষ্টি করিয়া, তাহার বছল প্রচারের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । দেবরাজ তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকে স্বর্ণ দিয়া নিশ্মীণ 
করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীকে রৌপ্যস্বারা এবং তৃতীয় শ্েণীকে পিতল ও লৌহছ্বারা নির্মাণ 
করিগ্নাছেন। এই কাহিনীতে সকলের বিশ্বাস উত্পাদন করিতে হইবে । স্বর্ণ নিম্মিত 
যাহারা, তাহারা শাসক হইবার উপযুক্ত, যাহারা রৌপ্যনিম্মিত, তাহারা সৈনিক হইবার এবং 
পিতল ও লৌহনিশ্মিত লোক শারীরিক পরিশ্বম করিবার উপযুক্ত। এক পুরুঘে এই কাহিনীতে 
সম্পূণ বিশ্বাস-উৎপাদন সম্ভবপর না হইলেও, দ্বিতীয় পুরুঘে অসম্ভব নহে 

তারপরে সুবিচারের কথা । স্ুবিচারই রাষ্চের মুখ্য উদ্দেশ্য । রাষ্্রগঠন ও পরি- 
চালনা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে সুবিচার রক্ষিত হয়| এই সুবিচার কি? প্রেটো 
বলেন, প্রত্যেক ব)ক্তির স্বীয় কর্তব্যপালন এবং অন্যের কর্তব্য হস্তক্ষেপ না করাই স্থবিচার | 
সেই রাষ্ট্রকেই ন্যায়পরায়ণ বলে, যে রাষ্ট্রে বণিক্‌, সৈনিক ও শাসক কেহই অন্যের কাজে 
বাধা না দিয়া স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে ।* 

যে গ্রীক শব্দের অনুবাদে সুবিচার (ইংবাজী ০8108) শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহার ঠিক প্রতিশব্দ বঙ্গভাঘায় নাই | ইংরেজী ভাঘাতেও নাই । ইংরেজীতে 
0৪০০৪ শব্দদ্বারা তাহার অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এ শব্দেও গ্রীক শব্দের প্রকৃত 
অথ" প্রকাশিত হয় না । প্রাচীন গ্রীকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির ও 
প্রত্যেক জড় কিংবা! চেতন দ্রব্যের একটি নিদিষ্ট স্থান ও নিদ্দিষ্ট কর্তব্য আছে । জিউস্‌ ১ও 
এই নিয়মের অধীন । গ্রহ-নক্ষব্রগণও ইহার অধীন । যেখানেই শজি, সেখানেই স্বীয় 


2555, গ' « দ্ব-ধর্থে নিধনং শেয়ঃ "গীতা | 


১১৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


স্থান ও অধিকার অতিক্রম করিবার একটা প্রবণতা থাকে | কিন্ত বখনই এই নিয়ম লর্ভুধিত 
হয়, তখনই একটি স্বয়ংসিছ্ধ নিয়মের স্থারা তাহার ষখোপযুজ শাস্তি প্রদত্ত হয়, এবং লষ্ুধিতি 
ব্যবস্থা পুনঃস্বাপিত হয়। / প্রেটোর 8৮108 এই বিশ্বাসের দ্যোতক। প্রেটোর 
মতে রাষ্টে ক্ষমতা ও অধিকারের সমতা না থাকিলে, তাহা ০৪61০৪-এর পরিপন্থী 
হয় না। শাসকগণ সমাজে বিজ্ঞতম লোক বলিয়া! রাহীয় ক্ষমতাঁলাতের অধিকারী 1 কিন্তু 
অন্য শ্রেণীতেও শাসকদিগের অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোক যদি পাওয়া যায়, তাহা৷ হইলে তাহা- 
দেরও শাসক শ্রেণীতুক্ত না হওয়া অবিচার বটে। সেই জন্যই প্রেটো নিম্বখ্বেণী হইতে 
উন্ুয়ন ও উচচশ্রেণী হইতে অবনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রেটোর বিশ্বাস ছিল, 
যে তাহার প্রস্তাবিত শিক্ষা ও উচচবংশে জন্মের ফলে শাসকদিগের সম্ততি অন্োর সন্ততি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে। প্রেটোর মতে প্রত্যেক লোকের স্বীয় কর্তব্য-পালন (স্বধর্্- 
পালন) করাই সুবিচার | কিন্তু স্বধন্ম কি? পৈতৃক ব্যবসা ? প্রেটোর মতে তো কে 
কাহার পিতা, তাহ। জানিবার উপায় নাই। সুতরাং প্রত্যেকের কর্তব্য রাষ্ট্রকর্তৃক নিদ্দিষ্ট 
হ'ওয়া চাই। 

রাষ্টের শাসনতার স্বার্থহীন উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত করাই প্রেটোর উদ্দেশ্য ছিল। 
যাহারা শাসনকার্ষে;র ভার প্রাপ্ত হইবেন, সেইজন্যই গ্রেটো তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়! তাহাদিগকে দার্শ নিকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, স্বাথ চিন্তা 
যাহাতে দাশশনিকদিগের ন। থাকে, তাহার জন্য পারিবারিক জীবন তীহাদের পক্ষে নিঘিদ্ধ 
করিয়াছিলেন, এবং ধনসঞ্চয়ের ইচছ! যাহাতে না হয়, তাহাগ জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন | এই উদ্েশ্য-সিদ্ধির জন্য প্লেটো মিখ্যা ও ছলের ব্যবহারও 


অনুমোদন করিয়াছেন । 


ধন্ম ও কলাসন্বন্ধে প্লেটোর মত 


প্রেটোর চরিত্রন্নীতি ও রাজনীতি-সন্বন্বীয় মতদ্বারা৷ তাহার ধর্ম ও কলাসম্বন্বীয় মত 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল । কলার সহিত ধন্ের সম্বন্ধ প্রাচীন কালে ঘনিষ্ঠ ছিল। 
কবিগণ কাব্যে ধর্ট্টের আলোচনা করিতেন ; নাট্যাভিনয়-দ্বারা লোকের ধন্মভাব উদ্বুদ্ধ 
হইত। জুতরাং কলার বিশুদ্ধির উপর সাধারণের ধর্মতাবের বিশুদ্ধি বছল পরিমাণে নির্ভর 
করিত। প্রেটো নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন । তীহার ঈশৃর মঙ্গলময়। জগৎ যে 
প্রজ্ঞার স্থা্টি, এবং এক আদর্শের অনুকৃতি, তাহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন । তিনি বিশুদ্ধ 
চরিত্র এবং জ্ঞানকেই ঈশুরের উপাসশ। বলিয়। গণ্য করিতেন। ঈশৃরের পুরুত্ত্ব অথবা 
ব্যক্তিত্ব-সন্বন্ধে১ তিনি তীহার দর্শনে আলোচনা করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে২ 
বিশ্বাস করিতেন । ঈশৃরের বিধাতৃত্ব এবং ন্যায়পরতার সহিত তাহার দর্শ নের সঙ্গতি আছে 
কি-না, সে প্রশ তিনি উ্থাপন করেন নাই। ঈশুরের সঙ্গে. তিনি অমর দেবতাদিগের 
কথাও বলিয়াছেন : বিশ্ব ও নক্ষত্রদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াছেন * কিন্তু পৌরাণিক 
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শরীক দর্শনিপ-বর্থ ও কলানম্ন্ধে প্রেটার মত... ১১৯: 


দেবতাদিগকে কল্পনার স্থ্ট বলিরাও অভিহিত করিরাছেন। পুরাণে দেবতাদিগের যে সকল 
দুনীতিপূ্ণ আচরণের বর্ণ না আছে, তাহাদিগকে তিনি দেবতাদিগের অনুপযুক্ত এবং গ্লানি" 
কর বলিয়াছেন | তিনি প্রাচীন গ্রীক ধর্শের বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই ; তাহার 
সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

কলার নৈতিক ফল হ্বারাই তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন, তাহার যে কোনও 
উদ্দেশ্য নাই, তাহ! তিনি বলেন নাই। ন্রন্দর ও শিবকে তিনি অভিন বলিয়াছেন, 
সুন্দরের কোনও সৃক্ষ্য বিশ্বেঘণ করেন নাই | বস্তসকল ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন্ধপে প্রকাশিত 
হয়, কলাকে তিনি তাহার অনুকরণ বলিয়াছেন ; বস্তুর অন্ত:স্থ সারতাগের১ অনকরণ বলেন 
নাই। ইহা যে বস্তর সারভাগের অনুকরণ নহে" তাহার প্রমাণ এই যে, যদিও অন্তরের 
একটি স্তিমিত উৎসাহ হইতে ইহার উদ্ভব, তথাপি সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ উভয়ের 
দিকে সমাঘভাবে ইহা আমাদের সমবেদন| দাবী করে| অনেক সময় ইহা আমাদের নীচ 
গুবৃত্তিদিগকে পরিতৃপ্ত করে। উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য কলাকে দশ নের সহকারী 
এবং নৈতিক উনৃতির উপায়রূপে গণ্য হইতে হইবে, ধর্মের গৌরব খ্যাপন করিতে 
হইবে, পাপের প্রতি ঘৃণার স্ষ্টি করিতে হইবে | এইজন্যই প্লেটো দেবতাদিগের সম্বন্ধে 
যাবতীয় দৃ্নীতিমূলক কাহিনী, ভীরুতাজনক সঙ্গীত এবং হোমার প্রভৃতি কবিকে রাষ্টু 
হইতে নিব্বাসনের উপদেশ দিয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ের সংস্কারের জন্যও তিনি উপদেশ 
দিয়াছেন | 


প্লেটোর মতের রূপান্তর 


717/05%9 এবং 07225 গ্রন্থে, এবং তাহাদের পৃর্রে লিখিত গ্রন্থদকলে 
প্রেটো যে সকন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার শেঘ জীবনে সেই সকল মতের অনেক 
পরিবর্তন হইয়াছিল । সিসিলী হ্বীপে ডাইওনিসাসের উপর তীহার শিক্ষার ব্যথ তাই বোধ 
হয় কতকগুলি মতের পরিবর্তনের কারণ । ৰ 

পৃৰ্রে প্লেটো বাকৃগ্বারা প্রকাশ্য প্রত্যেক পদার্থেরই “সামান্য আছে বলিয়াছিলেন। 
দ্রবাজাতেরই যে কেবল সামান্য আছে, তাহা নহে ; গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ, কলার স্যার্টিত, 
যল্যবান্‌ ও মূল্যহীন, সুন্দর, কদধ্য, ঘৃণিত সকলেরই “সাম্মানা' আছে, বলিয়াছিলেন। কিন্ত 
পরে তিনি কেবল প্রাকৃতিক দ্রব্যশ্রেণীসকলের* মধ্যে সামান্য-জগতের পীম! নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । এই সময় পাইথাগোরীয় দর্শনের সংখ্যাবাদও তাহার দর্শনের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পৃবের্ব উল্লিখিত 4১7816)%9 গ্রন্থে তিণি যে মত বিবৃত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা অনেকটা পাইখাগোরীয় সংখ্যাবাদের সদৃশ । উদ্ত গ্রন্থে তিদি বলিয়াছিলেন 
যে, বস্তদিগের মধ্যে যেমন 'এক' এবং 'বনু' উতয়ই আছে, তেমনি তাহাদের সারভৃত 
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১২০ পাশ্চাত্য ধর্শ নের ইতিহাস 


সামান্যদিগের মধ্যেও আছে । বস্তসকল যেমন এক দিক্‌ হইতে দেখিলে সীমাবদ্ধ এবং অন্য 
দিক্‌ হইতে দেখিলে সীমাহীন, সামান্যগুলিও তেমনি । শেঘ জীবনে তিনি সামান্যিগকে 
হখ্যা বলিয়াই বণনা করিয়াছিলেন, এবং গণিতের সংখ্যার সহিত সামান্যরূপ সংখ্যার 
পার্থকা নির্দেশের জন্য বলিয়াছিলেন যে, সামান্যসকল স-জাতীয় এককদ্ারা গঠিত নহে 
বলিয়া তাহাদের সংযোগে কোনও সমাষ্ট সংখ্যার উত্তব হয় না। পাচটি একক (সম- 
জাতীয়) যোগ করিলে পচ হয় , দশটি যোগ করিলে দশ হয়, কিন্তু প্রত্যয়দিগের সংযোগের 
ফলে এইবপ কোনও বৃহত্তর সংখ্যার উৎপত্তি হয় না| প্রত্ায়রূপ সংখ্যা হইতে পরিমাণের ১ 
সামান্য উদ্তৃত হয়, গণিতের সংখ্যা হইতে গাণিতিক পরিমাণের উদ্ভব হয়। গণিত 
ইন্দ্রির়জগৎ্ এবং সামান্য-জগতের মধ্যবর্তী । এই সময় তিনি সামান্যদিগকে মৌলিক 
পদাথ” বলিয়া! গণ্য করিতেন না; প্রাতিভাসিক জগতের মৌলিক ভিত্তি বলিতেন না । 
তিনি সামান্যদিগের যূল অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকে “এক', সীমাহীন এবং বহুত্ব, এই 
তিন উপার্দানগ্থারা গঠিত বলিয়াছিলেন | এক'কে তিনি মঙ্গলের' সঙ্গে সমান আসনে 
স্বাপিত করিয়াছিলেন এবং “সীমাহীন'কে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, এই দূই ভাগে বিভক্ত করিয়া- 
ছিলেন, কেন-না যাহ] সীমাহীন তাহা উদ্ধ ও অধ: উভয়দিকেই সীমাহীন | বহত্বকে 
তিনি “অনির্দিষ্ট দ্বিত্ব+ বলিয়াছিলেন, কেন-ন! ইহা হইতে সংখ্যাসকল উদ্ভূত হয়।* সামান্যের 
এই 'সীমাহীন' অংশের সহিতই বাহ্যজগতের সম্বন্ধ ; কিত্ত এই সম্বন্ধের প্রকৃতি সন্বন্ধে প্রেটো 
কিছুই বলেন দাই। আরিষটটল্‌ বলেন যে, এই অংশকে তিনি বাহ্জগতের সহিত অভিনু 
মনে করিতেন। এই সময়ে তিনি পাইথাগোরীয়দিগের মতো! ইথারকে (আকাশ) জড়- 
জগতের পঞ্চম মৌলিক উপাদান বলিয়া গণ্য করিতেন্ন। 
হেরাক্রিটাস্‌ জগতে ভবন ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান নাই । প্রেটো বাহ্যজগতের 
বহুত্বের অন্তরালে সামান্যের মধ্যে সত্তার আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তীহার সামান্য 
নিশ্চল সত্তাস্বরূপ হইলেও, এলিয়াটিক দাশ নিকদিগের মতো তিনি তাহাদিগের মধ্যে 
ভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না| 15071 গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
যাহার “সত্তা' আছে, এইরূপ নিদ্দি্ কোনও বস্তর মধ্যে তাহার একত্ব-সত্বেও বহু গুণের 
সমবায় আছে। প্রত্যেক বস্ত অন্যান্য যাবতীয় বস্ত হইতে ভিনু এবং বস্তর সংখ্যা অসীম, 
সুতরাং অসীমসংখ/ক বস্তর প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অন্য কোনও বিশেষ 
বস্ততে নাই, সুতরাং সেই বস্তর এই অভাব অলীম। সুতরাং বলা যায় যে, প্রত্যেক 
বস্তর মধ্যে তাহার সত্তার সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ অসত্তা মিশ্রিত আছে । 40776700069 
গ্রন্থে প্রেটে৷ দেখাইয়াছেন যে, জগতে কেবল বহুত্ব আছে, একত্ব নাই, ইহা যেমন সত্য নহে, 
তেমনি বহুত্ব নাই, একত্ব আছে, ইহাঁও সত্য নহে'। প্রেটোর এই মতই পরে সামান্য ও 
সংখ্যার অভেদে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক সামান্যকে এইজন্যই তিনি এক ও বহুর 
সমবায় বলিয়াছিলেন । 
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্ীকদর্শন-_ প্লেটো, মতের রূপান্তর... ১২৯, 


1709 গ্রন্থ প্রেটোর শেঘ জীবনে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনিদেখাইতে' 
চাহিয়াছিলেন যে, তাহার 77166 গ্রঙ্থে বণিত আদশ” রাষ্ট্র বাস্তবে রূপায়িত করা 
অসাধ্য হইলেও, বর্তমান অবস্থাতেই রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাইতে পারে । -পূর্ে 
প্লেটো রাষ্ট্র পরিচালকদিগকে দার্শ শিক জ্ঞানে মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দার্শনিক 
শাসকদিগের স্বলে প্রেটো এখন সব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ লোকদিগকে রাষ্ট্রের শীর্ঘদেশে স্থাপনের 
প্রন্তাব করিলেন | দর্শন এবং ব্যবহারশান্তের জ্ঞানের স্থলে গণিত এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন | রাষ্্রপরিচালকদিগের জন্য প্লেটো যে ধর্থের ব্যবস্থা করিলেন, তাহার সঙ্গে 
তাহার দশ নের বিরোধ না থাকিলেও, পূর্বে তিনি সাধারণ লোকদিগের জন্য যে দুর্নীতি- 
বজিত প্রাকৃতিক ধর্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য নাই। কর্ণ- 
ক্ষেত্রে তিনি সাহস অপেক্ষা কর্দীমুখী অন্ত্ূষ্টির১ অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। প্রেটো 
তাহার এই পরবর্তী কালের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের প্রস্তাব করেন নাই । তাহার 
পরিবর্তে ব্যজিগত সম্পত্তির সীমা নির্দেশ করিবার পরমাশ” দিয়াছেন ; পারিবারিক জীবন 
বিনাশ না করিয়া বিবাহ এবং গার স্থ্যজীবনের রাষ্ট্র-কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
বালক ও বালিকাদিগের এক সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমর্থন করিয়াছেন । বিদেশের 
সহিত যোগাযোগও বিশেঘ সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন । 
ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃঘিকার্ষে) মিটোকি২ এবং ক্রীতদাসদিগকে “একচেটিয়।' অধিকার 
দিয়াছেন। ফলে পৃকের্ধে তিনি রাষ্ট্রের জনগণকে যে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রস্তার 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র দ্বিতীয় শ্েণী (যোদ্ধা) অবশিষ্ট রহিল। রাষ্ট্রের সংবিধান৩ 
হইল অংশত:ঃ গণতান্ত্রিক, অংশত: শ্রেণীশাসনতান্ত্রিক৪ । প্রত্যেক আইনের পূর্বে তাহার 
প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া একাট উপক্রমণিকা৷ দিবার পরমাশ” দিয়াছেন, কেন-ন। জনসাধারণ 
যাহাতে আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । 


সমালোচনা 


পরিশেঘে প্রেটোর দর্শনের গুণ ও ক্রটিসম্বদ্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক | 

জগতের স্বর্ূপের জ্ঞানলাতই দর্শনের উদ্দেশ্য । মানবীয় জ্ঞানের মুল্য কি, তাহ 
কতটা সত্য, কতট৷ ভ্রান্ত, সত্য জ্ঞানলাভের উপায় কি, তাহার ভিত্তি কি, ইহার অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন প্রেটোই প্রথম উপলব্ধি করেন, এবং তিনিই প্রজ্ঞাকে সত্য জ্ঞানলাভের উপায় 
বলিয়। নির্দেশ করেন। আপনাকে জানো” সক্রেটসের এই নীতি অবলম্বন করিয়া, 
তিনি আপনার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তথায় পরিণামী জগতে একমাত্র নিত্য 
পদাথ” ও সতা জানের উৎস প্রজ্ঞার, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে সত্য, শিব ও স্ন্নরের প্রত্যয়ের 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । জ্ঞানের বিজ্ঞানের« তিনিই স্থাষ্টি করেন। 
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১২২ পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 

ভৌতিক জগখ হইতে তিন, পরিণামপ্রবাহের মধ্যে জপরিণামী সামান্যরাজিই আমাদের 
প্রজ্ঞান্গত চিন্তার* বিঘয়--প্লেটোর আবিষ্কৃত এই মহার্‌ সত্যদ্বারা পরবর্তী দর্শন বিশেঘ- 
ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বৃটিশ দার্শনিক 10089 এই সত্যের অস্পষ্ট আভাস 
পাইয়াছিলেন। 191)৮-এর সময় হইতে ইহার গুরুত্ব প্রত্যেক দশনেই স্বীকৃত হইয়া 
আনিতেছে। | 

কিন্ত 199৪-জগতে প্রকৃত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও, প্লেটো দ্বৈতবাদ সম্পূণ পরিহার 
করিতে পারেন দাই । একদিকে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ বজিত চিন্তার আধার অভৌতিক 
জীবাত্বা , অন্যদিকে নিরবচিছন্র পরিবর্তনের আধার ভৌতিক জগৎ। প্রজ্ঞাগৃহীত পদাথ 
স্থায়ী ও সত্য ; ইন্্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য ক্ষণভঙ্গুর প্রতিভাস মাত্র । প্রাতিতাসিক জগতের বাধার 
জন্য সামান্)-জগৎ আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না । জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় প্রাতি- 
তাসিক জগতের বাধা দূর করা ; দূর করিয়া সামান্য-জগতের রূপ পূর্ণ রূপে প্রকাশিত করা। 
এই বাধ! দর হইলেই 1099-জগতে বাস সম্ভবপর হয়। কারারুদ্ধ আত্মাকে দেহকারাগার 
হইতে যূস্খ করিবার উপায় দৈহিক ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া, এবং ইন্জ্রিয়জ্ঞানের কলুঘ 
সংস্পর্শ হইতে চিন্তাকে বিযুক্ত করা । অভৌতিক জগতের যে স্মৃতি বহন করিয়া জীবাত্বা 
ভৌতিক জগতে জন্মগ্রহণ করে, ভৌতিক জগং তাহ। ম্লান করিয়। দেয়। দেবাধ্যঘিত 
স্বঞ্গের সেই স্মৃতির উদ্বোধনই সত্য জ্ঞান; সেই জ্ঞানলাভ এবং দৈহিক কামনার উচ্ছেদ- 
ছ্বারা আত্মার দির বিশুদ্ধিসাধনই জ্ঞানীর লক্ষ্য ও আদর্শ | 109%-জগৎ ও প্রাতিভাসিক 
জগৎ, জ্ঞানজীবন ও ইন্দ্রিয়জীবন--_প্রেটোর স্য£& এই দ্বৈতের পমাধান বর্তমান দর্শনের এক 
প্রধান সমগ্যা | প্রেটে। বলেন, প্রতিভাস সামান্যে বিলীন কর, এবং গ্রাতিভাসিক জগৎকে 
অসতের জগতে নিব্বাসিত কর। তাহার মতে ইন্দ্রিয়ের অধিকার অস্বীকারদ্বারাই পবিত্র 
জীবন লাভ কর! যায়। কিন্তু ইহাছ্বার। সমগ্যাকে এড়াইয়। যাওয়। হইয়াছে, তাহার সমাধান 
হয় নাই; বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের একতরকে' দমন করিয়। একত্বের প্রতিষ্ঠ। করা হইয়াছে । মানব- 
জীবনে ভোগের যদি কোনও স্থানই না থাকিবে, তবে ভোগের কামন। ও তৃষ্জা কেন মানবকে 
দেওয়। হইয়াছে? প্রেটোর নিজের মনেও যে এ প্রশব জাগে নাই, তাহা নহে । তাই 
তিনি সংযতভাবে ভোগের অনুমোদনও কোনও কোনও স্থলে করিয়াছেন। 

দর্শনে প্রেটোর সব্বশ্রেষ্ঠ দান তাহার সামান্যবাদ। পরবস্তাঁ যাবতীয় অধ্যাত্ব দর্শন 
ইহার উপর গ্রতিষ্ঠিত। সাঁমান্যবাদের যতই ক্রটি থাকুক ন। কেন, জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শ নিক- 
দিগের মধ্যে প্রেটোর স্থান চিরস্থায়ী । তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে গণিতের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাকৃতিক গবেষণার যে পদ্ধতির তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এখন 
পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই অনুসরণ করিয়৷ চলিয়াছেন। গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল 
বিজ্ঞানই তাহার নিকট অশেষ পরিমাণে খর্ণী। ইডউরক্লিডের জ্যামিতি জগতের মধ্যে এক- 
খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রেটোর চতুশ্পাগ্গীতেং অবলদ্বিত প্রণালী ও তাহার মীমাংসা 
বহুল পরিমীণে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। মধ্যযুগের পরে গ্যালিলিও প্রভৃতি যে সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের পূনঃপ্রতিষ্টা করিয়াছিলেন, তীহার। সকলেই গ্রেটোর মতাবলম্বী৩ 
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ছিলেন। কিন্তু জীববিদা। ও মাছিক বিজ্ঞানের যাহারা অনুশীলন করেন, তীহারা প্রেটোকে 
তাহাদের বিজ্ঞানের মহাঁশিক্ক বলিয়া গণ্য করেন | প্রেটো যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অধিকারী 
অনেককে গণিত ও তাহার উপর তিনি যে দুরূহ দর্শনের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, তাহার 
আর্দোচনায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তাহ! হয়তো সত্য ; কিন্ত গণিতের বহির্ভূত বিজ্ঞান- 
সকল তখন অঙ্কুরাবস্থা অতিক্রম করে নাই, এবং তাহাদের আলোচনায় তখন বিশেষ ফল- 
লাতের সম্ভাবনাও হি না| বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, প্রেটে। কেবল যে শরীরবিজ্ঞান, ও 
তংসংশ্রি্ট অন্যান্য বিজ্ঞানের উনুতির জন্য কিছুই করেন নাই, তাহ। নহে, তিনি তাহাদের 
মধ্যে গুরুত় ্রাস্তি ও বিশৃঙ্খলার স্থাট্টি করিয়াছিলেন । 7717/05%ও গ্রন্থে শারীরতত্- 
বিষয়ক যাহ। কিছু আছে, শারীরতভ্তুবিদৃগণ তাহ! প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্ত গণিতসন্বন্ধে 
যাহ! আছে, গণিতবিদ্গণ তাহার প্রশংস। করেন। অধ্যাপক ড/101091)9৪0 এমনও 
মনে করেন, যে গণিতমূলক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জগত্তত্বের জন্য 
আমাদিগকে 777705%$-এর শরণ লইতে হইতেও পারে । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়। 
প্রেটোর মত্ত বৈজ্ঞানিক' মতের উপর অপাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়। আসিয়াছে। রোমক 
সামাজ্যে জ্যোতিব্বিদৃ, চিকিৎসক, প্রাণিতত্ুবিদু সকলেরই মত ইহাগ্বার। প্রভাবিত ছিল। 
ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার প্রভাব হইতে ইয়োরোপে কেহই মুক্ত ছিল না । 7709 
এর গণিতবিঘয়ক অংশের ব্যবহার কেহ করিত ন। | পৃথিবী, আকাশ, মানবদেহ ও আত্মার 
স্যট্টির বিবরণই সকলের চিন্ত। অভিভূত করিয়াছিল। প্রেটো যে তাহার কখ! আক্ষরিক 
ভাবে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহ। কেহই গ্রাহ্য করে নাই । তীহাকে সকলেই 
ঈশুরপ্রেরিত মহাপুরুঘ, এবং তাহার কথ! ঈশৃরানূপ্রাণিত বলিয়। বিশ্বাস করিত। ইহার 
ফল হইয়াছিল শোচনীয় | 13029] 78,00-এর আবিভাব পর্য্যন্ত তথ্য .ও কল্পনার 
অন্তত সংমিশ্বণের ফল বিজ্ঞান বলিয়। গৃহীত হইয়াছিল । আবার যখন প্রতিক্রিয়া আরক্ক 
হইল, তখন গ্রেটোর £777,05%9 গুহ্যমূলক অর্থ হীন প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইল। 
গণিতে অনভিজ্ঞ লেকে এখনও ইহাকে গুহ্যমূলক বলিয়। মনে করে, কিন্তু গণিতবিদৃগণ 
জানেন উহ। অর্থহীন নহে । 

109 গ্রন্থে ধন্ত্ণ ও রাষ্্রসম্বন্ধে প্রেটোর সুচিন্তিত ও পরিপর মত লিপিবন্ধ আছে। 
প্রাকৃতিষ্ক জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অখগুনীয় প্রমাণ আছে বলিয়া প্লেটো বিশ্বাস করিতেন। 
সে প্রমাণ তাহার নিকট এতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ বলিয়। গ্রতীত হইত যে, ঈশ্বরে 
অবিশুনীদিগকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার এবং অবিশ্বা বর্জন না কৰিলে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করিবারও তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন, প্রেটোর এই মত হইতে 
পরবস্তা কালে স্পেনীয় 1170518161010-এর উদ্ভব হইয়াছিল। যিনি অতুলনীয় ভাঘায় 
সক্রেটিপের বিচারের ও প্রথণনণ্ডের বণন। করিয়াছেন, ধিনি পিথিয়াছেন, প্রশ জিজ্ঞাস! 
করিবার অপরাধে পরলোকে কাহারও প্রাণও হয় না, তিনি ব্যবস্থা দিলেন অবিশ্বাসীর 
প্রাণদণ্ডের । ইতিহাসের কি মর্থাস্তিক পরিহাস। গ্রেগে বন্গবিজ্ঞনের প্রথম উদ্ভাবক । 
তীহার পর্বে ঈশুরকে শিব অথাৎ মঙ্গলময় বলিয়া কেহ মনে করিত না| | ঈপৃরের মঙ্গল- 
ময়ত্বের ধারণ। তিনিই প্রবন্তিত করেন। অবিচারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের আদেশপালনের 
পরিবর্তে তিনি বিচারপৃবর্বক অপাপবিদ্ধ পুণ্যময় ঈশ্বরের সান্সপ্যলাভপ্রচেষ্টা এবং 


১২৪... পাশ্চাত্তয দর্শনের ইতিহাস 


একেক্ুরবাদবুবক এ এক পবিত্র মানবধর্ের কন! করিয়াছিলেন। তাহার অনবদ্য রচনাশৈলার 
মাধূর্ধয এ পর্ধ্যস্ত কেহই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই | তাঁহার রচনাপাঠে মন এক অবর্ণনীয় 
পবিত্র রসে অভিত্বি্ হয়, এবং ইঙ্ছিয়জগতের উত্দে এক পবিত্র আদর্শ লোকে উন্নীত হু! 
18)7)991-এর অমর চিত্রে প্লেটো উর্ম দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। ' দাঁড়াইয়া আছেন। 
এই জগতের পরিণাম ও বিনাশের মধ্যে সত্য ও জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে । দূযলোকের উর্ধে 
যেখানে পূর্ণ ও অব্যয় ঈশ্বরের অধিবাস, সেখানেই তাহা লত্য। সেই গরনলোকই গ্রেটোর 
জীবনের লক্ষ্য ছিল। 

গোটে বলিয়াছেন, “প্রেটোর প্রতিভা! সব্বদাই নিত্যের দিকে ধাবমান | তাঁহার 
প্রত্যেক বাক্যের লক্ষ্য সত্য-শিব-স্ন্দর। প্রত্যেকের অন্তরে সত্য- -শিব-স্থন্দরের ভাব 
জাগরিত করিতেই তাহার প্রয়াস ।” 


: আবিসুউল্‌ 
জীবনী 


খু. পৃ. ৩৮৪ অন্দে থেস প্রদেশের অন্তরগ ত ষ্ট্যা্গিরা নগরে আরিষ্টটন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ ট্র্যাগিরার সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব ছিল। পার্শবর্তী ম্যাসিডোনিয়া 
তখন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে ক্রমশ: শি সঞ্চয় করিতেছিল । আরিষ্টটলের পিত। নাইকো- 
ম্যাকাস্‌ চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং ম্যাসিডৌনিয়া-রাজের চিকিৎসক-পদে অধিষ্টিত ছিলেন । 
পিতার মূ ত্যুর পরে সপ্তদশ বর্থ বয়সে আরিষ্টটল্‌ এথেন্পে গমন করেন, এবং তথায় প্রেটোর 
শিধ্যব্ূপে কড়ি বৎসর তীহার সহিত বাস করেন। পিতার নিকট হইতে আরিইঈটল্‌ প্রাণি- 
তত্তুবিদের দটিভঙ্গী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই দৃষ্টিদ্বারাই যাবতীয় বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ট্র্যাগিরার সংস্কৃতিও ছিল বিজ্ঞানমূলক। তাহার অনতি- 
দূরে আবডেরা নগরে পরমাণূতৃত্বের আবিষ্কারক ডেমোক্রিটাসের বাস ছিল। বিজ্ঞানের 
প্রভাৰ আরিষ্টটুল্‌ কখনই অতিক্রম করিতে পারেন নাই | প্রেটোর একাডেমি তখন বিজ্ঞানা- 
লোচনার পীঠস্থান ছিল। আরিষটল্‌ স্বভাবত:ই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

একাডেমিতে আরিইটল্‌ প্রতিভাশালী সতী গণের সাহচর্য বিজ্ঞানের আলোচন৷ 
আরম্ভ করেন, এবং অনেকের সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্বও সংঘটিত হয়। এই বন্ধুত্ব স্মরণ 
করিয়াই পরবর্তী কালে তিনি বন্ধুত্বসন্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্ত কালে এই 
বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিরূপে এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, পরিষ্কারভাবে তাহা জানা 
যায় নাই। প্রথমে আরিষ্টটলু প্রেটোর মত সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বহু 
দিন যাবৎ তিনি সেই মতাবলম্বীই ছিলেন। একাডেমিতে অবস্থানকালে লিক্ছিত তাঁহার 
রচর্নায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্ত অন্তরের সহিত তিনি প্রেটোর মত গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই বলিয়। মনে হয়। গণিতে তাহার প্রীতি ছিল না, পাঁরদশিতাও ছিল না: 
কিন্ত গণিতকে দর্শনের ভিত্তি করিবার দিকে প্রেটোর বেক ছিল। ইহা আরিইটলের 
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ননঃপৃত ছিপ না. , গবিত জানিতেন ন! বলিয়া পকাভেনির দুপভিত জ্যামিতিকগণের, 
নিকট তিনি হীনপ্রভ ছিবেন। হয়ত তাহার মলে হইয়াছিল এডাফেমিতে তীহার প্রতিভার 
সম্যক আদর হইতেছিল না। গ্লেটোর পরে কে একাডেমির অধ্যক্ষ হইবেন, এই প্রশব 
যখন উঠিল, তখন আরিষ্টটলৃকে লঙ্ঘন করিয়া! প্রেটো 9179181101)9কে উত্তরাধিক্কারী 
মনোনীত করিলেন। 18709718111) বিদ্যাবদ্ধিতে আরিষ্টটলের সযকক্ষ ছিলেন 
না। প্লেটো যতদিন জীবিত ছিলেন, আরিষটলু তাহার অনুগত ছিলেন। খু. পু ৩৪৮ 
সালে প্রেটোর মৃত্যু হইলে আরিষটট্‌ল্‌ একাডেমি ত্যাগ করিয়া যান। তীহার সতীর্থ হামিয়াষ্‌ 
তখন মর্মরাসাগর-তীরস্থ দ্‌ইটি রাজ্যের অধিপতি | আরিষ্টটহ্‌ তথায় গিয়৷ তিন্ন বৎসর বাস 
করেন এবং হারমিয়াসের কন্যা পাইথিয়ারুকে বিবাহ করেন। পাইথিয়ামৃকে যে আরিষ্টটু 
বিশেঘ ভালবাদিতেন, তীহার মৃত্যুর বু বৎসর পরে লিখিত আরিষ্টটলের উইল-এ তাহার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন বৎসর পরে আরিষ্টটবৃ লেস্বসূ দ্বীপে গিয়। এক বন্ধুর সহিত 
বাস করেন এবং তথায় সামুদ্রিক জ্তদিগের সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুজ হন | এই সময়ে 
তীহার সংগৃহীত তথ্যগুলি গ্রাণিতস্তববিদৃগণ অতিশয় যূল্যবার্‌ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 

লেস্বস্‌ দ্বীপে বাস করিবার সময় ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ তাহার পুত্র আলেক- 
জান্দারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্য আরিষ্টটন্ুকে আহান করেন। আরিষটটন্‌ 
ফিলিপের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। ম্যাসিডোনিয়ার রাজধানী পেলাস নগরে গমন করেন। 
আলেকজান্দারের বয়স তখন ১৩ বৎসর । গুরু ও শিঘ্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল, এবং 
আরিষ্টটলের শিক্ষা আলেকজান্দারের উপর কতটা গ্রভীব বিস্তার করিতে সমথ হইয়াছিল, 
তাহ! নির্ণয় করা দ:সাধ্য। সে সম্বন্ধে অনেক কিংবদস্তীর স্থ্টি হইয়াছিল। আলেকজান্দার 
ও আরিষ্টটলের পরস্পরকে লিখিত বলিয়। কতকগুলি পত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্ত 
সে সমস্ত পত্র জাল বলির বিবেচিত হইয়াছে । হেগেল বলেন, “আলেকজান্নারের 
কার্যাবলী দ্বারা কার্ধ7ক্ষেত্রে দর্শনের উপকারিতা প্রমাণিত হয়।”' ইহার উত্তরে 4. $. 
79101) লিখিয়াছেন, “আলেকজান্দারের চরিত্র অপেক্ষা ভাল প্রশংসাপত্র যদি দর্শনের 
ন| থাকিত, তাহ! হইলে বিশেধ দৃর্ভাগ্যের বিঘয় হইত । উদ্ধত, মদ্যপ, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা" 
পরায়ণ, কনংস্কারাপণন আলেকজান্দারের চরিত্রে হাইল্যাণ্ড সর্দারের যাবতীয় দেষের সহিত 
প্রাচ্য স্বেচছাশাসিত নরপতির উন্মৃুরভতার সমাবেশ দেখিতে পাওয়৷ যায়।' রাসেল বলেন, 
“আলেকঞ্জান্দারের চরিত্রপম্বন্ধে বেনের সহিত আমি একমত ; কিন্ত আলেকজান্দারের 
কার্যযাবলী আমি বিশেষ মূল্যবার্‌ এবং হিতকর বলিয়। বিশ্বাস করি। আলেকজান্দার না 
থ।কিলে হেলেনিক সভ্যতার সমস্ত এ্রতিহ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত ।” আরিষ্টটলের শিক্ষায় 
আবেকগান্দারের উপর কোন ফল হয় নাই ; ইহাই রাসেলের মত । তীহার মতে আলেক- 
জান্দারের যে চরিত্র ছিল, তাহাতে আরিষটটলের শিক্ষা নি্ফল হওয়ায় আশ্চধ্যের কিছু নাই ; 
বরং আলেকঞ্জান্দারের কার্যাবলী আরিষ্টটলের উপর কোনও প্রতাৰ বিস্তার করে নাই, ইহাই 
আশ্চর্য । আলেকঞান্দারের কাঁধ্য দেখিয়া আরিষ্টটলের বোঝা উচিত ছিল যে, নগর- 
রাষ্ট্রের দিন ফুরাইয়া গিয়। সাম্রাজ্যের যুগ আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আরিষ্টটল্‌ যে তাহা 
বঝিয়াছিলেন, তাহার গ্রমাণ তীহার রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থে নাই। ক্ষোনও রাষ্ট্রেরই একলক্ষ 
অধিবাসী হওয়া তিনি অনুমোদন করেন নাই। সভ্যতার উৎকর্ষ ছিল তাহার লক্ষ্য, এবং 
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তীহার মতে সভ্যতার পরাকাষ্ঠার সম্ভব হয় কেবল ক্ষ ক্ষদ্র লগব-রাটেে।১ নেশানকে তিনি 
নগর-রাঁট অপেক্ষা নিমুশ্রেণীর সংঘ বলিয়া মনে করিতেন । 

৩৩৫-৪ সালে ফিলিপের মৃত্যুর গরে আরিষ্টটল্‌ এথেন্সে ফিরিয়া আসিলেন, এবং 
তথায় 1,060 . নামক উদ্যানে এক চতুষ্পাহী স্থাপন করিলেন। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট 
শিথাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় তিনি ইতস্তত: পাদচারণ| করিতেন, এইজন্য তাহার দর্শন 
প্রামামাণ দর্শন”২ নামে আখ্যাত হইয়াছে । কেহ কেহ বলিয়াছেন, একাডেমির প্রতিষ্থন্ী- 
রূপে 14য09510-এর চতুপাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্ত তাহাকে একাডেষির 
অনুকারী বণলিলেও ভুল হয় না ; একাডেমিতে যে যে বিষয়ের শিক্ষা হইত, 140900172- 
এও তাহাদেরই শিক্ষা দেওয়৷ হইত। কিন্তু আরিষ্টটল্‌ ভৌতিক জগতের পর্যবেক্ষণ ও 
তাহার তথ্যগংগ্রহকফেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়। গণ্য করিতেন। গ্রেটোর মন নিবিষ্ট 
থাকিত আত্মিক জগতের সত্যনির্ধারণে। 

৩২৩ খু. পৃ. অব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে এথেনীয়গণ ম্যাসিভোনিয়ায় শাসনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে । আলেকজান্দারের সহিত আরিষ্টটলের সম্বন্ধ এবং তৎকালীন 
বাষ্টপতি আল্টিপেটারের সহিত তীহার বন্কৃত্বের জন্য অনেকে তীহার শক্র হয়, এবং তাহার 
বিরুদ্ধে ধর্মহীনতার অভিযোগ উপস্থিত করে। আরিষটটল্‌ পলায়ন করিয়। আত্মরক্ষা 
করেন। পর বৎসর তীহার মৃত্যু হয় (৩২২ খুঃ পৃঃ)। 

কথিত আছে, আরিষ্টটল্‌ দেখিতে স্রশ্বী ছিলেন। কিন্তু তাহার চক্ষ দুইটি ছোট ছিল 
এধং মাথায় টাক ছিলি। তীহার কথাতেও জড়তা ছিল | 
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আরিষ্টটল্‌ বহু গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের একঘঞ্ঠাংশ মাত্র 
পাওয়৷ গিয়াছে । তাহাদের মধ্যেও সকলগুলি আরিষটটলের লিখিত কিনা, সে সন্বন্ধে 
সন্দেহ আছে। আরিষ্টটলের অনেক গ্রশ্থেরই অংশমাত্র পাওয়! গিয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে কোনও গ্রক্য নাই। ইহা! হইতে অনুমিত হয় যে, তাহার শিঘ্যগণ তীহার মৌখিক 
বন্তৃতার যে সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
আরিষ্টটলের রচন! সুস্পষ্ট, কিন্তু সৌন্দর্ধ্যহীন| গ্রেটোর রচনার সহিত্ত তাহার তুলন। হয় 
না। গ্রেটে। যেমন দার্শ নিক, তেষনি কবি ছিলেন । আরিষটন্‌ ছিলেন কেবণ বৈজ্ঞানিক | 
১৮৯১ সালে তীহার 00755650০07 40767 আবিষ্কৃত হয়। উক্ত গ্রন্থ 
[3710191) 101080100 এ রক্ষিত আছে । প্রাপ্ত গ্রন্থগুতির মধ্যে যেগুলি নিঃসন্দিক্ষ- 
ভাবে আরিষ্টটলের লিখিত বলির। স্থির হইয়াছে, তাহ!দিগকেও শ্রেণীবদ্ধ কর! সহজ নহে। 
আরিষ্টট্‌ল্‌ নিজে তাঁহার রচনাবলী তিন শ্রেণীতে বিভঞ্ করিয়াছিলেন £ (১) বাদ-মুলক, 
(২) কর্খমূলক, (৩) হষ্টিমুলকণ। বাদত্বমূলক গ্রস্থাবলীর উদ্দেশ্য সত্যের আবিফার। 


১ 01৮ 96909, ৭ চ90929, 
* প0)6015610) 19:8001021 19০05006159, 
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তাহারা আবার তিন ভাগে বধিভন্ঞ হইয়াছে (১) গণিত, (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (৩) 
ঈশৃর বিজ্ঞান। চরিব্রনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি কর্ণমূলক শ্রেণীভুভ। কবিতা, 
কল। ও অলগ্চারশান্্র স্যিমূলক শ্রেণীর অন্তর্ভুজ হইয়াছে। 

উপরোগ্জ তিন শ্রেণীর মধ্যে তর্তবিদ্যার নাম নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ আরিষ্টটল্‌ 
তর্কবিদ্যাকে স্বতদ্র বিদ্যা বলিয়া মনে করিতেন না। তর্কবিদ্যাকে তিনি বিজ্ঞানের 
উপক্রমণিক। বলিয়। গণ্য করিতেন। তর্কবিদ্যাবিঘয়ক' (১) 02870116 (২) 0০%, 
0677511)7 17561197611897, (৩) 47/918/509 (দুই তাগে) এবং (8) £770708 
নামক গ্রস্থচতুষ্টয় একত্র সংগৃহীত হইয়। 072010% (সাধন) নামে প্রচারিত 
হইয়াছে। এই নাম আরিষ্টটলৃ-কর্তৃক প্রদত্ত নহে। 

প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থগুলির নাম (১) £7/8668 (২) 4)৫ 0০98০ 
(৩) £)৫ 96761045076 ৫! 01011491507 (8) 11616010107 (৫) 47 89107800 
44787201727) (৬) 7)6 66767068076 44777021207, (৭) 796 4০2770%9 
44706772117), 

আরিটটলের দর্শ নবিঘয়ক' গ্রন্থাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া সমগ্র গ্রস্থাবলীতে 
[1য910৪-এর পরে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা! হইতেই 115687275195 নামের উৎপত্তি । 
1,662 উপপগের অথ “পরবর্তী । 

(1) 796৫ 478770, (2) 1)819970% 61587969818 (3) 76 149%0786 
এবং (4) 1)6৫ 776 6 11076, এবং অন্য কয়েকখানি ক্ষ্র গ্রন্থ মনোবিজ্ঞান-সন্বন্ধীয় 
গ্রশ্বাবলীর অন্তগ ত। 

চরিত্রবিজ্ঞান-সন্বন্বীয় গ্রন্থাবলীতে আছে (১) 149016 240107)2, (২) 4100- 
70007/607) 0700 17%067807 171/905 এবং অষ্টম খণ্ডে বিভক্ত (৩) 40109, 

আরিষ্টটলের সমগ্র গ্রস্থাবলী খু. পৃ. চতুর্থ শতকে অধিগত জ্ঞানের মহাকোঘ | 


আরিষ্টটলের দর্শনের সাধারণ প্রকৃতি : প্লেটো ও 
আরিষটটলের মধ্যে প্রভেদ 


দর্শ নসন্বন্ধে আরি্টলের ধারণা সাধারণতঃ প্রেটোর ধারণার অনুরূপ ছিল। প্রেটোর 
মতে বস্তর সাব্বিক সারভাগের জ্ঞানকেই তিনিও দর্শন বলিতেন। সৎপদার্থে র জ্ঞান যে 
কেবল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বস্ত্র সামান্য-ধর্মের নিদ্ধারণদ্বারাই সম্ভবপর, তাহাও তিনি 
বিশ্বাস করিতেন। কিন্ত প্রেটোর দর্শনের আরম্ভ সম্পৃত্যয় হইতে, আরিইটলের 
দর্শনের আরম্ভ বস্তর প্রতীয়মান রূপ হইতে । তিনি বিশেঘ হইতে আরোহপ্রণালীর 
সাহায্যে সামান্যে পৌছিয়াছিলেন। বিশেষকেই তিনি সত্য বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং এই বিশ্বান কখনও ত্যাগ করেন নাই । প্লেটে সব্বাধিক € লিন মনে করিতেন 
সামানাকে, আরিষ্টটন্‌ বিশেঘকে | 

প্রেটো ও আরিট্টটলের মধ্যে পার্থক্য আর এক ভাবে বণনা করা যায়। 
প্রেটো সৎপদার্থের স্বরূপের আলোচনা করিয়াছেন। আরিটটল্‌ আলোচনা করিয়াছেন 


১২৮; পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 

সৎ্পদার্থের কারণের তীঁহার মতে সততা স্থির নয়-_তাহা ক্রমশঃ বিকাশশীল। দ্রবোর 
স্বরূপের অনুসন্ধা অপেক্ষা কিরূপে কোথ। হইতে তাহার উৎপত্তি হইল, ইহার অনুসন্ধানই 
তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। তীহার মতে বিশুদ্ধ উপাদান বলিয়৷ কিছু লাই। 
জগতের যাহা উপাদান, তাহা! অনবরতই নূতনে পরিবত্তিত হইতেছে২। উপাদানের 
মধ্যে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত আরও কিছুর শক্যতাও৩ তাহাতে আছে। সুতরাং 
কোনও বস্তুর অস্তরনিহিত অর্থ ও তাহার শেঘ পরিণত অবস্থাতেই৪ তাহার প্রকৃত অর্থ বা । 
শ্রক)তা হইতে বাস্তবতায় পরিবর্তনকে আরিষ্টটল্‌ গতি, বৃদ্ধি ও বিকাশবূপে ধারণা করিয়াছেন । 
প্রেটো জগতের স্থিতিবান্‌ সত্তার আলোচনা করিয়াছেন, আর আরিষ্টটব্‌ জগতের গতির 
দিকৃটাই বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে তাহার পরিণতিলাভের 
শক্যতা প্রথম হইতেই নিহিত আছে; এবং সেই পরিণতির শক্যতা বাস্তবতায় পরিণত 
করিবার দিকে প্রত্যেক বস্তর লক্ষ্য, এবং প্রত্যেক বস্ত তাহার অস্তনিহিত গতিপ্রবণতার 
ফলে সেই লক্ষের দিকে চলিতেছে । সমস্ত ঈত্যপদার্থ* প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে বর্তমান 
এবং তাঁহাদের ব্ূপ-অনুসারে উচচনীচ শ্রেণীতে ক্রমবদ্ধ। এই ক্রমবদ্ধ শ্রেণী* হীনতম 
বূপ হইতে সুরু হইয়া ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তায় পরিসমাপ্ত। ইহাই আরিষ্টটলের মত। 


তর্কবিজ্ঞান 


প্রেটো 7018190610 শব্দ তত্তববিদযা৭ অথে” ব্যবহার করিগাছেন। তখনো 
10668101510 শব্দের স্থষ্টি হয় নাই, কিন্তু [16691)1)5819এর আলোচ্য বিষয়ই 
[019190610 এ আলোচিত হইয়াছে। আরিষ্টটন্‌ 179%8,00117510কে প্রথম 
দর্শন” এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে” “দ্বিতীয় দর্শ ন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ত'হার 
তকশাস্ত্রে দার্শনিক আলোচনা নাই, কিরূপ প্রণালীতে তর্ক* করিয়৷ সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়, তাহারই বণ না আছে। প্রেটোর তর্ক ছিল, “অবরোহিক ১০, আরিষটটলের 
'অবরোহিক' ও 'আরোহিক'১১ উভয়ই । আরিষ্টটল্‌ তর্কবিদ্যাকে দর্শনের মধ্যাদা দেন 
নাই, দশনের উপক্রমণিকা ও সহকারী বলিয়৷ গণ্য করিয়াছেন। ইহাকে তিনি স্বতন্ত্র 
বিদ্যা বলিয়া মনে করিতেন না। 

পৃর্রবে উক্ত হইয়াছে আরিষ্টটলের তর্কবিঘয়ক গ্রস্থাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া 
0181)01) নামে প্রচারিত হয়|  0788202) শব্দের অথ সাধন, যন্ত্র+, “উপায় । 
সতা-আবিষ্ষারের যন্ত্র অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 01881001এর প্রথম 
গ্রন্থের নাম 02/570//69। বারট্রাওড রাসেল লিখিয়াছেন, “আরিষ্টটন্‌, ক্যাট ও 
হেগেল কি অর্থে (086০201719৪ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা! আমি বুঝিতে 


(পির পন প্লাস টিসি 


১ 5 10865, ২]8 & 0090898 0৫ 19900101176, ৩ 706676181160, 
৪1178] 02386, « 1১98116198, * (97:8009860 987369, 
৭ 1198570100880. ৮ [21)9108, ৯0399800006, 


১০ 109000015, ১১170000076, 


গ্রীক দর্শন- _আরিষ্টট্‌ল্‌ £ তর্কবিজ্ঞান ১২৯ 


পারি নাই। দর্শ নশাস্ত্রে এই শব্দদ্থারা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস 
করি না|” 08960719৪ গ্রন্থে সত্তার ধর্মসন্বন্ধে আলোচনা আছে। সত্তার ধর্দ্দ 
সমস্তই পম্পৃত্যয়। এই সমস্ত সম্পৃত্যয় সত্তার বিশেষ বিশেষ রূপের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত। 
সত্তার অতিতম সাধ্বিক রূপ১ আরিষ্টটলের মতে দশটি £ (১) দ্রব্য, (২) পরিমাণ, 
(৩) গুণ, (৪) সন্বন্, (৫) স্থান, (৬) কাল, (৭) অসংস্থান২, (৮) স্থামিত্বও, (৯) 
ক্রিয়া, (১০) শিক্রিয়তা৪ | এই দশটি 08980:19৪-সমন্থিত বাকোর উদাহরণ- 
স্বরূপ নিয়ুলিখিত বাক্য উদ্ধৃত হইয়া খাকে। সক্রেটিস একজন লোক, সপ্ততিব্ধীয়, জ্ঞানী, 
গ্রেটোর শিক্ষক, এখন কারাগারে পালক্কে উপবিষ্ট, পদে শু্খল, শিঘ্যদিগের অধ্যাপনায় 
নিযুক্ত এবং শিঘ্যগণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত। আরিষটলের এই শ্রেণীবিভাগে অনেক ক্রটি আছে। 
ইহাতে কতকগুলি শ্রেণীর নাম নাই, আবার একই শ্রেণী ভিন ভিন নামে একাধিক বার 
উল্লিখিত হইয়াছে । আরিইটলের পদারথের শ্রেণীবিভাগ অনেকটা গ্রাণীদিগের চতুষ্পদ, 
অশ্ব, গর্দভ ও মানুষ এই শ্রেণীগুলিতে বিভাগ করিবার মতো হইয়াছে ।* 
0:28)010-এর দ্বিতীর ভাগেৎ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ* এবং অংশতঃ বিরুদ্ধ বাক্য, এবং 

সম্ভাব্য ও অ-্বশ্য বাক্যের বিভেদ আলোচিত হইয়াছে। ইহার পৃব্র্বে এসম্বন্ধে কোন 
আলোচনাই হয় নাই। 

আরিষ্টটল্ই প্রথমে তর্কশাস্্রকে প্রণালীবছ করেন। বর্তমানে তাহার 740210-এর 
মূল্য খুব বেশী নহে, কিন্তু বছর্দিন যাবৎ ইহ পণ্তিতদিগের প্রধান আলোচনার বিঘয় ছিল। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর বড় বড় পগ্ডিতগণ ইহ। হইতেই তর্কশদ্তি লাভ করিয়াছিলেন । এখন 
পর্ধ্যন্ত তাঁছ।র প্রবস্তিত পবিভাঘাই আমরা ব্যবহার করিতেছি । তাহার 1,0510-এর 
প্রয়োজন এখনও ফরায় নাই। তিণি এমন সমস্ত প্রশ উত্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার সম্তোঘ- 
জনক উত্তর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই । কিন্তু সেই সমস্ত প্রশের জিজ্ঞাসা এবং তৎ- 
সংশিষ্ট সমস্যার অস্তিত্বখ্যাপন কম কথা নহে । 

প্রত্যেক বাক্যেই কোন কিছুর সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি। যাহার সম্বন্ধে বলা হয়, 
তাহা 'উদ্দেশ্য', আর যাহ। বলা হয়, তাহা “বিধেয়'। বাক্যদিগকে এইভাবে বিশ্বেঘণ 


* তাবতবর্ধের বৈশেঘিক দর্শনে পদার্থ (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) 
বিশেষ, (৬) সমবায় ও (৭) অভাব, এই সাত ভাগে বিভক্ত। ন্যাযদর্শ নে পদার্থ ১৬ ভাগে বিভদ্ত। 
ন্যায় ও বৈশেঘিক দর্শনে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও আরিষ্টটলের 0:8$8০07168 এক বলিয়ই মনে 
। হয়। ক্যাট ও হেগেল কথঞ্চিৎ ভিনু অর্থে 09৫০1 শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সমস্ত 
পদার্থকে (0075870%) যে যে শেণীতে ভাগ কৰা যায়, তাহাই আরিষ্টটলের 065501799 
এবং ন্যায় ও বৈশেঘিক দর্শনের পদার্থ বিভাগ | দেলার লিখিয়াছেন, “আমাদের যাবতীয় পৃত্যয়ই 
(0০0.099) পুধান দশটি শ্েণৌর এক বা একাধিকের অন্তর্গত। যে যে বিতিনু রূপে তাহা- 
দিগের ধারণা করা যায়, এই শেণীগুলিদ্বারা৷ তাহাই পুকাশিতত হয়। ইহাদিগের উপরে এমন কোনও 
সাব্বিক শেণীর কল্পনা করা যায় না, যাহাব মধ্যে এই 0%৮৪৪০৮ গুলির স্থান হইতে পারে। 
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করিয়। আরিষ্টল্‌ উদ্দেশ্য ও বিধের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই বিশেষণ হইতে 
ব্যাকরণশাস্ত্বের উন্তব। আরিষ্টটলের পূর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। 

911081820-এর উদৃভাবক আরিষ্টটল। 07881007-এর তৃতীয় ভাগ 
410810108এ ইহা! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ও5119£1977-ই আরিষ্টটলের [,9810- 
এর মুখ্য বিষয়। দূইটি সাধক-বাক্য১ হইতে তৃতীয় সাধ্যবাক্যের অনুমানই 851108157) 
বা পরামর্শ | প্রত্যেক সাধকবাকে; উদ্দেশ্য ও বিধেয়-বূপ দুইটি প্রত্যয় থাকে । বিধেয়- 
প্রত্যয় উদ্দেশ্যে আরোপিত হয় । কোন সাধ্যবাক্যকে প্রমাণ করিতে হইলে এমন একটি 
মধ্যপদের প্রয়োজন, যাহার সহিত উদ্দেশ) এবং বিধেয় উভয়েরই সম্বন্ধ আছে। 110- 
£1917-এর তিনটি অবয়ব-__প্রথমটিকে বলে প্রধান অবয়ব২, উদাহরণ, দ্বিতীয়টিকে 
বলে অপ্রধান অবয়ব৩, উপনয়। প্রমাণিত বাক্যকে বলে সিদ্ধান্ত | (১) সকল মানব 
মরণধন্মী; (২) সক্রেটিযু মানুঘ ; (৩) আুতরাং সক্রেটিসূ মরণধর্পী। ইহা- 3110- 
8187) -এর একটি উদাহরণ। 95110921970-এর সমালোচনা করিয়া কেহ কেহ 
বলিয়াছেন, ইহাছার৷ কোন নূতন সত্য-আবিষ্ষারের সম্ভাবনা নাই। সক্রেটিস মানুষ, ইহা 
যদি জানা থাকে, আর সকল মানুঘ মরণধন্দী, ইহা যদি জানিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে 
সক্রোটিস্‌ যে মরণধন্দী, তাহা তো৷ সেই সঙ্গেই জানা হইয়া গিয়াছে । ্ুতরাং সিদ্ধান্ত- 
বাক্যের কোন মূল্যই নাই। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, আরিষ্টটলের পূর্বে তর্কের যে 
রীতি ছিল, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাপ্রমাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রীতিকে শুঙ্খলা- 
বন্ধ করাই আরিষ্টটলের উদ্দেশ্য ছিল। ইউক্রিভ একটি বিশেঘ ক্ষেত্রে একট প্রতিজ্ঞা 
প্রমাণ করিয়া সাব্বিক সত্যন্ধপে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। একটিমাত্র ত্রিভুজের কোণ- 
সমষ্টি দুই সমকোণের সমান প্রমাণ করিয়া, তিনি যাবতীয় ত্রিভুজের কোণসমা্ দুই সম- 
কোণের সমান প্রমাণ করেন। তেমনি পৃথিবীতে যত মানুঘ আছে, তাহাদের প্রত্যেকে 
যরণধন্মী কি-না, নির্ধারণ করিয়া, পরে সকল মানুষ মরণধন্দী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হন! না। সক্রেটিস্কে না দেখিয়াও সকল মানুঘ মরণধন্মী বলা যায়। 

91106187 অবরোহিক । কিন্ত আরোহপ্রণালী-সগ্বদ্ধেও আরিষ্টল্‌ অজ্ঞ ছিলেন 
না। 02697)01 -এর তৃতীয় তাগে তাহারও ব্যাখ্যা আছে। আরোহ অবরোহের 
সম্পূণণ বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। এক হিসাবে বিপরীতই বটে। কিন্তু গভীরভাবে 
দেখিলে আরোহকেও একপ্রকার অবরোহই বলা যায়। যখন কোনও সাব্বিক সত্যের 
কয়েকটা বিশেঘ দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তৎক্ষণাৎই আমরা সেই সাব্বিক 
সতো অনুমান করি, অন্য দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করি না। শিশু কয়েকটি মাত্র খেলার বেলুন 
লইয়া খেলিবার পরেই জানিতে পারে, যে সমস্ত খেলার বেলুনই সহজে কাটিয়৷ যায়। 
আরোহপ্রণালীতেও ইহার বেশী কিছু করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা অবরোহ নহে 
সত্য। .কিন্ত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে এবিঘয়ে শিশুর সাদৃশ্য আছে। 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, যাহ শ্রেণীবিশেঘের কয়েকটি সম্বন্ধে সতা, 
তাহ। সমগ্র শ্রেণীর পক্ষে সত্য, এই জ্ঞান বিদ্যুৎ-বিকাশের মত তীহাদের মনে উদ্দিত 
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হয়। ইহাই বৈজ্ঞানিকের কল্পনাশপ্জি। আরিটটলু এই কক্পনাঁশজির মূল্য বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। 
91108187-সন্বন্ধে আরও একটি বিঘয় লক্ষ্য করিবার আছে। তর্কের বীতি- 
অনুসারে কোন 951101810 ঠিক হইতে পারে, কিন্তু বিঘয়সন্বন্ধে সত্য দাও হইতে 
পারে। সকল মানুঘ অমর, সক্রেটিস্‌ মানুঘ, সুতরাং সক্রেটিস অমর ) এই 95110018100- 
এর আকার নির্ভুল, কিস্ত বিষয় সত্য নহে । তবে তর্কের সত্যতাসম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার 
উপায় কি? তাহার সত্যতাপ্রমাণের উপায় কি? সকল ক্ষেত্রে প্রমাণ সম্ভবপর হয় না। 
এক 971109£180)-এর সত্য অন্য 911957912-দ্বারা প্রয়াণ করা যাইতে পারে, 
দ্বিতীয় 911021570-এর জন্য তৃতীয় একটি গঠন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্ত 
শেঘে এমন স্বানে পৌছিতে হয়, যেখানে স্বত:সিদ্ধতা তিন অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। সব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বত:সিদ্ধ প্রতিজ্ঞ ভিন বিশেষ বিশেঘ বিজ্ঞানে স্বীকার্যয 
বিঘয়ও আছে। “দুই সরল রেখার দ্বারা কোনও স্থান সীমাবদ্ধ হইতে পায্জে না”, ইহ 
জ্যামিতিতে স্বীকার্ধয। জ্যামিতির অনেক প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। 
কিন্তু ইহ! প্রমাণ করিবার উপায় নাই । ইহা ভিন্ন প্রত্যেক বিজ্ঞানেই এমন কতকগুলি 
সংজ্ঞা আছে, যাহ! প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, নহিলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । 
দর্শ নশাস্ত্রে এইবপ স্বীকার্যয কিছু না থাকিলেও, চিন্তায় যাহ। শ্বতঃই সত্য বলিয়া প্রতিভাত 
হয়, সেই সাধারণ স্বীকার্ধা বিষয়গুলিকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ 
ও স্বীকার্ধয বিষয় প্রমাণযোগ্য না হইলেও সত্য, প্রমাণযোগ্য বিষয় হইতে অধিকতর সত্য 
বলিয়৷ প্রতীত হয়। কেন হয়? তাহার উত্তরে আরিষ্টটল্‌ “উপজ্ঞা” বা বোধির১ উল্লেখ 
করিয়াছেন। উপজ্ঞা প্রজ্ঞারৎ অব্যবহিত জ্ঞান, তর্কনিরপেক্ষ জ্ীন। কতকগুলি সত্য 
আলোকের মতই শ্বয়ংপ্রকাশ , মনে তাহারা আলোকের মতই গ্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক 
সত্যের আবিষ্ধারের জন্য মনের যে বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে, তাহ হইতে উচচতর বৃত্তি এই 
উপজ্ঞা । -_উচচতর হইলেও বিরুদ্ধতাবাপনু নহে । আরিষ্টন্‌ মানসিক বৃত্তিগুলিকে 
বিপণিতে রক্ষিত পণ্যের মত পাশাপাশি বিন্যন্ত বলিয়া মনে করিতেন না| প্রত্যক্ষ জ্ঞানে 
অঙ্করিত হইয়া ক্রমে বিকশিত হইতে হইতে, উপজ্ঞা কিরূপে বিশেঘের মধ্যে সামান্যকে গ্রহণ 
করে, পরে প্রত্যেক বিজ্ঞানের অন্তিম সামান্যদিগকেতও, এবং সব্বশেঘে সব্বপ্রকার জ্ঞানের 
মূলীতত সামান্যদিগকে গ্রহণ করে, তাহা আরিষ্টটন্্‌ বিস্তারিতভাবে বণ না করিয়াছেদ। 


আরিষ্টটলের আতিভৌতিক দর্শন ব৷ তত্ববিজ্ঞান 


তত্তমূলক৪ শ্রেণীর গ্রস্থাবলীর উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার। গ্রস্থগুলি তিন তাগে 
বিতঞ্জ :--(১) আতিতৌতিক দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যা, (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (৩) গণিত! 
আতিভৌতিক গ্রন্থাবলীতে আরিষ্টটন্‌ যাবতীয় বস্তর মধ্যে যে সাধারণ তন্ত্র আছে, 
তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বিশেঘ বিশেষ বিজ্ঞানে যে যে বিঘয় আলোচিত হয়, 
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তাহাতে সেই লেই বিষয়ের সন্নিহিত১ কারণের অনুসন্ধান করা হয়, আদি কারণের নছে'। 
আতিভৌতিক বিজ্ঞানে আদি কারণ অর্থাৎ মুল সত্তার আলোচনা--স্থান ও কালের ভেদ 
'বর্জন করিয়া পদার্থের সারভূত নিত্যসত্তার আলোচন।--করা হয়। প্রেটো জড়জগৎ ও 
প্রত্যয়-জগৎকে পরম্পূরবিরোধী রূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্‌ এই ছৈতের 
সমনৃয়সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি বলেন, প্রেটোর সামান্য-জগতের গ্রকৃত 
সত্তা নাই। সায়ান্য-জগতের কল্পন! করিয়৷ প্রেটো সত্তাসমস্যার২ সমাধান করিতে তো 
পারেনই নাই, অধিকত্ত বাস্তব জগতের সঙ্গে কেবলমাত্র নাম ও নিরাধারগুণের৩ সম্বায়ে 
গঠিত একটি অনাবশ্যক জগৎ যুক্ত করিয়৷ অনর্থক জাটিলতার স্যাষ্ট করিয়াছেন। বস্ত ও 
সামাশ্যের মধ্যে, সম্বন্ধ কি, তাহ] তিনি সন্তোঘজনকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। 
তিনি সত্তার-_ প্রত্যক্ষ জগতের সত্তার-_-কারণ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই । তীহার 
সামান্যগণ দ্রব্যের দ্বিত্ব মাত্র, কবির কল্পনা-মাত্র, কোনও কারণশক্তি--দ্রব্যকে চালিত 
করিবার শক্তি,_-তাহাদের নাই | প্রত্যক্ষ দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদাথ - 
দিগকে (তাহাদের গুণদিগক্ষে) তিনি তাহাদের আধার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সামান্যরূপে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন৩। প্রেটোর সামান্যবাদের বিরুদ্ধে আৰিষ্টটলের যৃক্ভি চারিটি ঃ 


(১) প্রেটে। প্রত্যক্ষ সত্তাকে অনথ ক' ছিগুণিত করিয়াছেন। 

(২) সামান্যদের প্রকৃত সত্তা নাই। তাহাদের ছারা গতির অর্থাৎ এক দ্রব্যের 
দ্রব্যাস্তরে পরিণতির উৎপত্তি হইতে পারে না। জগতের বিভিন্ন ব্যাপারের ব্যাখ্যাও 
তাহাদের দ্বারা হয় না। 

(৩) . সামান্যদিগকে বস্তর সার৪ বলা হইয়াছে, অখচ বস্তর মধ্যে তাহারা থাকে না, 
ইহাও বলা হইয়াছে । পরস্পরবিরোধী উক্তি। 

(৪) তর্কের অনুরোধে যদিও স্বীকার করা যায় যে, সামান্যদিগের অস্তিত্ব আছে, 
তাহ! হইলেও, দ্রব্য ও তাহার সামান্য, উভয়কে ধারণের জন্য অতিরিক্ত আর একটি সামান্যের 
প্রয়োজন হইবে। 'মানুঘের' সামান্য যদি বাস্তব মানুঘ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, তাহা 
হইলে মানুঘ ও তাহার সামান্য, উভয়কে ধারণ করিবার জন্য উচ্চতর আর একটি সামান্যের 
--একটি “তৃতীয় মানুঘের'--প্রয়োজন। আরিষ্টটলের বলিবার উদ্েশ) এই যে, বিশেষ 
হইতে স্বতন্ত্র ভাবে শ্রেণীর অস্তিত্ব নাই ; কোনও দ্রব্য হইতে তাহার সামান্যকে স্বতন্ব করা 
যায় না। 

এই সমস্ত কারণে আরিষ্টটন্‌ প্রেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে শ্রেণীর* 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে । সামান্য যে বিশিষ্ট দ্রব্যের সার, তাহা প্রেটোর 
মতই তিনি বিশ্বাস করেন। সামান্য যে বিশেষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, ইহাই তিনি 
অস্বীকার করিয়াছেন। সামান্য দ্রব্যের মধ্যেই অবস্থিত। ইহা বিশিষ্ট দ্রবোর রূপ, 
এবং দ্রব্য হইতে ইহাকে পৃথকৃ করা যায় না। 
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অন্য দিকে সামান্য হইতে শ্বতন্ত্র তাবে উপাদানেরও কোন অস্তিত্ব নাই। . অস্তস্থ 
সামান্যবজিত উপাদান নিরাধার কল্পনামাত্র। গতিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। গতি 
বলিতে চালক ও চালিত উভয়ই বোঝায় | গ্রেটোর সামন্যিগণ গতিহীন, স্থিতিশীল | 
তাহাদের মধ্যে কোনও শক্তিই নাই, সামান্য হইতে বস্ততে এবং বস্ত হইতে সামান্যে যাইবার 
কোঁনও সেতুই নাই | সুতরাং সামান্য, উপাদান ও গতি, ইহাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীন 
অস্তিত্ব নাই। তিনের সমবায়েই প্রকৃত সত্তা । 

প্রেটোর সমালোচনা! করিয়া আরিষ্টটল্‌ স্বকীয় মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তীহার 
মতকে দূই ভাগে ভাগ করা যায় : (১) রূপ ও উপাদান১ এবং (২) শক্যতা ও বাস্তবতা ২ । 
আরিষটটল্‌ প্রেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ না করিলেও এক বিঘয়ে শেঘ পধ্যস্ত তিনি প্রেটোর 
মতাবলম্বী ছিলেন। ইই্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহাদের এক 
অংশ সত্য, অবশিষ্ট অংশ প্রতিভাস-মাত্র, সত্য নহে । প্রেটোর সহিত আরিষ্টটলের অনৈক্য 
যেমন মৌলিক, এই এ্ক্যই তেমনি মৌলিক । আরিষ্টটলের মতে যাবতীয় সত্য প্রাকৃতিক 
জগতেই বর্তমান, তাহার বাহিরে কিছু নাই। গ্রেটোর মতে সত্য ও অসত্যের মধ্যে, অথবা 
সত্য ও আংশিক সত্যের মধ্যে পার্থক্য যদি' একবার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, প্রত্যক্ষ 
জগতের বাহিরে একটি প্রকৃত সত্যের জগতে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে । কেন-না, 
প্রত্যক্ষ জগতের যেরূপ সত্যতাই থাকৃক না কেন, তাহার জন্য যদি তাহাকে সামান্য জগতের 
উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহ হইলে প্রত্যক্ষ দ্রব্য হইতে সামান্য যে স্বতন্ত্র, তাহারা যে 
প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সামান্যদিগকে প্রেটো প্রকৃতপক্ষে 
ব্যবহারিক জগৎ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেন কি ন, তীহার লেখা পড়িয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায় না। কিন্ত প্রেটোর শিঘ্যগণের এই বিশ্বাস ছিল, এবং এই বিশ্বাস প্রেটোর 
সামান্যবাদ হইতে স্বভাবত;ই আসিয়া পড়ে । আরিষটল্‌ কিন্ত সৎ ও অসতের মধ্যে সম্বন্ধ 
অন্য ভাবে বর্ণ না করিয়াছেন, এবং এই সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে রূপ ও উপাদানের মত উদ্ভাবন 
করিয়াছেন । 

কোনও রূপ ও গুণহীন উপাদানদ্বারা যে বর্তমান রূপ-ও-গুণ-যুক্ত জগৎ গঠিত হইয়াছে, 
ইহা গ্রীক দর্শনের প্রাচীনতম মতসমূহের অন্যতম | বপগুণহীন এই উপাদানকে যে নাম 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহার লাটান নাম 208/67198, ইংরেজী 70996911 এই 
মতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আরিষ্টটল্‌ তাহাতে নৃতন অথ” সন্নিবেশিত করেন। প্রত্যক্ষ 
প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যের বিশিষ্ট রূপ আছে । আধার না থাকিলে রূপ থাকিতে পারে না। 
রূপের আধারকেই আরিষ্টটল্‌ 179,691" নাম দিয়াছেন । সাধারণ অবস্থায় 1099] 
এ ব্যতীত রূপ থাকিতে পারে না, কিন্তু এই 1779,6601-ও িবনের' শক্যতা-মাত্র, 
বাপপ্রাপ্ত হইলে ইহা যাহা হইবে, তাহার শক্যতা-মাত্র । কিন্তু 2778666 যেমন 
£00-এর জন্য অত্যাবশ্যক, তেমনি 10107-ও 109/97-এর জন্য অপরিহার্য | 
চিন্তায় তাহাদিগকে পৃথক্‌ করা যায়, কিন্তু তাহাদিগকে স্বতন্ত্র অবস্থায় কখনও পাওয়া যায় 
না| যাবতীয় দ্রব্য রূপ ও উপাদানের সমবায় । সত্য যর্দি থাকে, তাহাদিগের মধ্যেই 


১ (00 8400. 109,062, 12069868910. 
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আছে। অন্যত্র কোথাও নাই | 0110) ও 179,697, রূপ ও উপাদান, পরস্পর-সাপেক্ষ | 
জড় পদার্থের আদিম, সরল রূপ এবং জড়ের বূপহীন অবস্থা বুঝাইতেই যে কেবল 
এ শব্দছ্বয়ের প্রয়োগ হয়, তাহা নহে । সব্ববিধ রূপ ও সব্ব-অবস্থাপ্রাপ্ত জড় বুঝাইতেও 
উহারা প্রযোজ্য। প্রস্তর-নিন্মিত মৃন্তিতে প্রস্তরের উপর রূপ অপিত হইয়াছে। 
কিন্ত প্রস্তরেরও নিজস্ব রূপ আছে । সুতরাং মানুঘের দত্ত বরপবজিত প্রস্তরের বিশ্লেষণ- 
দ্বারাও আমরা রূপ ও উপাদান প্রাপ্ত হই। প্রস্তরকে আরও বিশ্বেঘণ করিয়া পাওয়া যায় 
হয়তো ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও মরুৎ। তাহাদিগকেও রূপ ও উপাদানে বিভক্ত করা যায়। 
কখনই রূপহীন উপাদান, অথবা উপাদানহীন রূপ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ 108,৮91 
ও বিশুদ্ধ 1010) কেবল চিস্তাতেই আছে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে। 

উপাদান ও রূপের ভেদ স্থির নহে । একের সম্বন্ধে যাহা রূপ, অন্যের সম্বন্ধে তাহাই 
উপাদান। বদ্ধমান বৃক্ষসন্বন্ধে কাষ্ঠ রপ; কিন্তু কাষ্ঠনিন্মিত গৃহসন্বন্ধে কাষ্ঠ উপাদান । 
দেহসম্বন্ধে আত্বা রূপ, কিন্ত প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপাদান। সমগ্র সম্তাবান জগৎ ক্রমবদ্ধ বস্তুর 
সমট্ি১ ; তাহার সব্বনিম্ে আছে আদিম উপাদান, সম্পূণ”ণ রূপবজিত ; সব্রোপরি আছে 
অন্তিম রূপ, যাহাতে উপাদানের সংস্পর্শ নাই (বিশুদ্ধ রূপ, অসঙ্গ, ঈশৃর)। আদিম উপাদান 
ও অন্তিম রূপের মধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহার এক দিকে রূপ, অন্য দিকে উপাদান । 
আরিষ্টটলের মতে সমগ্র প্রকৃতিতে উপাদান অনবরত রূপে পরিণত হইতেছে , আদিম 
অফুরস্ত উপাদান অনবরত প্রাণরূপে প্রকাশিত হইতেছে, উচ্চ হইতে উচচতর রূপ প্রাপ্ত 
হইতেছে । অনস্ত কাল ধরিয়া প্রকৃতিতে উপাদান রূপে পরিণত হইতেছে । কোনও দিন 
কি এই বিরামহীন পরিণতির শেষ হইবে না? যাবতীয় উপাদান কি রূপে পরিণত হইয়া 
যাইবে না? তাহা অসম্ভব। রূপহীন উপাদান কখনও সম্পূর্ণ ভাবে রূপে পরিণত হইতে 
পারে না। উপাদান ও রূপের ছ্ৈত অখণ্ডনীয়। আরিষ্টটলের দর্শনের সমাপ্তি এই 
ছৈতবাদে। 

শক্যতা এবং বাস্তবতার মধ্যে যে সম্বন্ধ, উপাদান এবং রূপের মধ্যে সেই সম্বন্ধ ব্তমান | 
বাস্তবতার শকাযতাই উপাদান, শক্যতার বাস্তবতা রূপ । শক্যতার বাস্তবতায় পরিণতিই 
ভবন। শক্যতার এই বাস্তবতায় পরিণতি হয় কিরূপে? রূপ নিশ্চল; উপাদানের 
সঙ্গে সংযুক্ত হইবার জন্য যে গতির প্রয়োজন, তাহা তাহাতে নাই । কিন্তু উপাদানরূপ 
শক্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে চালিত করিতে পারে, তাহাতে গতিসঞ্চার 
করিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রব্যে এই গতি-প্রবণতা আছে। এই গতি- 
গ্রবণতার ধারণা আরিষ্টটলের দর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
[39129017717 77120 অথবা 1419 10:00 দ্বার যাহ! বুঝাইতে চাহিয়াছেন, 
আরিষ্টটলের এই ধারণ! তাহার অনুরূপ। কিন্ত গতি অপেক্ষা গতির লক্ষ্যই আরিষটলের 
দিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যে লক্ষ্যের অভিমুখে জগতের প্রত্যেক দ্রব্য চলিতেছে, 
সে লক্ষ্য কি? প্রত্যেক দ্রব্য তাহার অন্তনিহিত গতির ফলে যে রূপ ধারণ করে, সেই রূপই 
তাহার লক্ষ্য , সেই রূপের উদ্দেশ্যেই তাহার গতি, সেই রূপে রপায়িত হইবার যে শক্যতা 
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তাহার আছে, সেই শক্যতাকে সেই রূপধারণস্থারা বাস্তবতা দাঁণ করিবার জন্যই সেই রূপের 
অভিমুখে তাহার গতি; সেই রূপই তাহার গতির কারণ ; সেই রূপপ্রাপ্তিতে তাহার গতির 
শেঘ। গতির শেঘে অবস্থিত বলিয়া আরিষ্টটল্‌ সেই বূপপ্রাপ্তিকে “শেষ কারণ'১ বলিয়াছেন। 
প্রত্যেক ড্রব্যই উচচ হইতে উচচতর রূপলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে * এই চেষ্টাই ভবনের 
কারণ- জগতের পরিণাম-প্রবাহের কারণ । 

দ্রব্যের উপাদান ও নিন্পিত দ্রব্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্যক্তিবিশেঘের নিদ্রিত ও জাগরিত 
অবস্থার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার দ্বারা আরিষ্টটল্‌ শক্য ও বাস্তবের সম্বন্ধের ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন। 
শক্যতার দিক্‌ হইতে বটবীজই বাটবৃক্ষ, বাস্তবতার দিক্‌ হইতে বটবৃক্ষই বটবীজ ; সেনাপতি 
বিজেতার শক্য রূপ, বিজেতা সেনাপতির বাস্তব বপ। যে দাশ্নিক দশ নের চর্চা করেন 
না|, তিনি শক্য দার্শনিক ; দর্শনের চর্চা যিনি করেন, তিনি বাস্তব দার্শনক। যাহার 
ভিতরে গতি আছে, পরিণাম-সংঘট" করিবার শক্তি আছে, বিকাশের ক্ষমতা আছে, বহি:স্থ 
কোনও দ্রব)কর্তৃক গ্রতিরদ্ধ না হইলে নিজের শক্তিবলে অন) কিছু হইবার সামর্থ) যাহার 
আছে, তাহাই 'শক্য'২ | কার্য সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্য অধিগত হইলে, শক্যত৷ বাস্তবতায় 
পরিণত হয়। পর্ণ তাপ্রাপ্ত গাছ কীজের বাস্তবতা | 

স্বোয়েগ্রার বলেন, আরিষ্রটলের দর্শন “ভিবন 'বাদমূলক, এবং হেরাক্লিটাসের দর্শ নের 
পূণতর রূপ। এই ভবনবাদ"-দ্বারা আরিষ্টটল্‌ গ্লেটোর দ্বৈতনিরসনের চেষ্ট। করিয়াছেন । 
উপাদান যদি রূপের শক্যতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রজ্ঞার পরিণমস্তত অবস্থা বল। 
যাইতে পারে, এবং উপাদান ও রূপ একই প্রজ্ঞার বিভিন অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইলে, 
সামান্য জগৎ ও প্রত্যক্ষ জগতের বিরোধও দূরীভূত হয়। 

এই শক্যতা কাহার? উপাদানের । কিন্তু উপাদান হইতে তাহার রূপ বিচ্যুত 
করিলে কিছুই থাকে না। রূপ অরে” কেবল বাহ্যিক রূপ নহে ; প্রত্যেক বস্তুর যাহা 
সারভাগ, যাহা না থাকিলে তাহার বস্তত্ব থাকে না, তাহাই তাহার রূপ। স্বর্ণের ভার, 
পীতবর্ণ, ওঁজ্জল্য প্রভৃতি যাবতীয় গুণ-_-যাহা থাকার জন্য কোন ধাতুখণ্কে স্বণ বলা 
যায়,__তাহা যদি স্বর্ণ হইতে অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ; 
যাহা থাকে তাহা শূন্য, তাহা অসৎ। তাহার যে সমস্ত ধর্ম অপসারণ করিয়া লওয়া হইল, 
তাহারা স্বণণের রপ। এই রূপবিহীন স্বর্ণ অসৎ হইলেও, সেই অসতেরও একরকম সত্তা 
আছে। যে শক্যতার কথা বলা হইয়াছে, তাহ! এই অসতের শক্যতা। এই অসৎ, 
কিছুই নয়, অথচ সবই হইতে সমর্থ; শুধু তাহার জন্য রূপের প্রয়োজন। এই অসতের 
উপর রূপ স্থাপিত হইলে বাস্তবতার উদ্ভব হয়| অসতের উপর স্থাপিত রূপদ্ধারা বাস্তবতা- 
প্রাপ্ত রূপ ক্রমশ: উচ্চ হইতে উচচতর রূপের দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে জগতের যাবতীয় 
দ্রব্যের উৎপত্তি। 

প্রেটোর সামান্য আরিষ্টটলের রূপ, দ্রব্য হইতে নিকৃষ্ট তাহার ধর্ম । আরিষটল্‌ প্লেটোর 
সামানোর দ্রব)নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার রূপকে স্বাধীন অস্তিত্ব 
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দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বারট্রাণড রাসেল যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
মর্শী নিয়ে উদ্ধৃত হইল : ূ 

রূপের জন্যই উপাদান বিশিষ্ট দ্রব্যে পরিণত হয়। বূপই সেই বিশিষ্ট দ্রব্যের সার। 
প্রত্যেক দ্রব্যই সীমাবদ্ধ১, তাহার সীমাই তাহার রূপ। কোনও মুন্তির বিষয় বিবেচন৷ 
করুন| যে প্রস্তরে মৃন্তি গঠিত, খনিতে থাকিবার কালে তাহ। যাহা ছিল, তাহার সহিত 
তাহার কোনও ভেদ নাই। তাহার উপর মানুষের রূপ অপিত হওয়ার ফলেই সেই প্রস্তর 
একটি স্বতন্ত্র বস্ত হইয়াছে । সুতরাং এই রূপই সেই প্রস্তরখণ্ডকে বস্তত্ব২ দান করিয়াছে । 
পরমাণুবাদ-দ্বারা আমাদের বুদ্ধি অভিভূত থাকায়, এই কথা স্বীকার করিতে আমাদের সঙ্কোচ 
হর। কিন্তু পরমাণু যদি 'বস্ত' হয়, তাহা হইলে, অন্যান্য পরমাণু হইতে স্বতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ 
থাকার জন্যই প্রত্যেক পরমাণুর বস্তত্ব, এবং তাহার সীমাবদ্ধতাই তাহার দ্ূপ। আরিুট্নু 
আত্বাকে দেহের বূপ বলিয়াছেন । এখানে দেহের আকারকে রূপ বল! হয় নাই । সমস্ত 
দেহ যাহার জন্য এক উদ্দেশ্য এবং সংঘাত৩-ধর্্ বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়, 
তাহাই আত্মা | চক্ষর উদ্দেশ্য দেখ! ; কিন্তু দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া চক্ষু দেখিতে পায় 
না। প্রকৃতপক্ষে দেহস্ব আত্বাই দেখে। 

আরিষ্টট্ন্‌ বলেন, দ্রব্যের সারভাগ,__যাহার জন্য তাহার দ্রব্যত্ব, তাহাই_-_তাহার 
রূপ। সুতরাং রূপ বস্ত্ব হইতে পুথকৃকৃত গুণমাত্র নহে, তাহা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট৪ | যখন কেহ 
পিত্তলের গোলক নির্মাণ করে, তখন পিত্তল ও গোলকের রূপ পুব্ব হইতেই বর্তমান। 
গোলক নির্মাতা যেমন পিস্তলের স্থা্টি করে না, তেমনি গোলকের রূপেরও স্থষ্টি করে না। 
সে পিত্তল ও বূপকে একত্রিত করে মাব্র। প্রত্যেক বস্তরই যে উপাদান আছে, তাহ। 
নহে । সদাতিন বস্ত অনেক আছে; তাহাদের মধ্যে যাহারা দেশে সঞ্চলনক্ষম, তাহার৷ ভিন্ন 
অন্য সকলের উপাদান নাই। 

[70110 যে দ্রব্য, এবং 1086697 হইতে স্বতনতরভাবে তাহার অবস্থান, আরিষ্টটলের 
এই মতের বিরুদ্ধে, তিনি প্রেটোর সামান্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, 
সেই সকল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে । 'সামান্যের' অনেক ধর্ম রূপে থাকা সত্ত্বেও 
আরিষ্টট্ন্‌ রূপকে তিন্ন পদাথ” বলিয়া মনে করেন। তিনি রূপকে উপাদান অপেক্ষা 
অধিকতর সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং প্রেটোর দর্শন ও তীহার দশ নের মধ্যে যতটা ভেদ 
আছে বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা ভেদ নাই। সেলারও এই মত 
পোঘণ করেন । তিনি বলেন, “এই বিষয়ে আরিষ্টটলের অস্পট্তার কারণ এই যে, সামান্য- 
দিগকে বাস্তবতা দিবার দিকে গ্রেটোর যে ঝোক ছিল, তাহা হইতে আরিটট্‌ন আপনাকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। গ্রেটোর সামান্যদিগের যে আতিভৌতিক* অস্তিত্ব 
ছিল, তাহার রূপদিগেরও তাহা ছিল।”' 


১:730৮1)09৫, ২ 9010981)018120, 
৩ 075101500, | ৪ 301956873618]. 
ও 00105681809, ৬ 11969101)05198/, 


ূ গ্রীক দর্শন--আরিইট্হ্‌: তত্বুবিভান' ১৩৭ 


কিন্ত স্থোয়েগ্রার এই মত সমথ ন করেন”না। তিনি বলেন, “প্লেটোর, সামান্য গতি 
ও তবনের বিপরীত, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্তা! আরিষ্টটলের রূপ 'ভবন' হইতে উৎপন্ন; শক্যতার 
বাস্তবতার অভিমুখে গমনের ফলে যে লক্ষ্য প্রতিমুহূর্তে অধিগত হইতেছে, তাহাই জূপ। 
ইহা কোনও নিন্সিত পদাথ” নয়, অথবা যাহার নির্বাণ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমন বস্তও 
নয়। ইহার, উৎপত্তি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । ইহা সনাতন শক্তি, পূর্ণ তা- 
প্রাপ্ত বাস্তবতার অন্তরস্থ ক্রিয়াপরতা ৯ |” 

আরিষ্টটল্‌ চারি প্রকার কারণের উল্লেখ করিয়াছেন : (১) উপাদান কারণ২, (২) 
রূপগত কারণও (৩) নিষ্বিস্ত কারণ৪ ও (৪) শেঘ কারণ« | তিনি বলেন, প্রত্যেক 
দ্রর্যেরই এই চারি প্রকার কারণ আছে, এবং কোনও দ্রব্যের উপাদান, তাহ!র রূপ, তাহার 
উপর প্রযুক্ত শক্তি যাহার বলে সে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে , এবং তাহার উদ্দেশ্য, এই 
চারিটি কারণের কোনটিই একাকী কিছু উৎপাদন করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। সাধারণতঃ 
চারিটি কারণের সমবায়ই কার্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। উপাদান ও রূপকেও যে আরিষ্টট্‌ল 
কারণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেম, ইহা আশ্চর্য বলিয়। মনে হইতে পারে। কিন্ত "কারণ" 
শব্দ বিশিষ্ট অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ শব্দের গ্রীক গ্রতিশব্দের অর্থ “কোন 
বস্তর অস্তিত্ব যাহার উপর নির্ভর করে । এই অর্থে ূপ ও উপাদানও কারণ সন্দেহ নাই । 
কোনও বন্ত যাহা, তাহ। হইবার জন্য যাহা যাহ! প্রয়োজনীয়, রূপ ও উপাদান তাহাদের 
অন্তর্তুক্ত। প্রস্তরনিন্মিত মুত্তির উপাদান প্রস্তরখণ্ড নিশ্চয়ই মুত্তির কারণ, কেন-ন৷ প্রস্তর 
না হইলে মূত্তি হইত না। সেইরূপ মুত্তির আকারও একটা ঝারণ, কেন-না সেই আকার 
না থাকিলে প্রস্তরখণ্ড মুত্তি বলিয়াই গণ) হইত ন। | মৃত্তির নির্মাতা ভাস্কর যে এক কারণ, 
তাহাতে কেহই আপত্তি করিবেন না । কিন্তু শেঘ কারণ? মুত্তিনিরন্নাণের পরিসমাপ্তির 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভাস্করের সমস্ত কৌশল প্রস্তরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরা" সেই 
'সমাপ্তি'ও একটি কারণ । সমাপ্তি-কারণ--শেষ কারণ--ভিনু অন্যান্য কারণ কালে মুত্তির 
পৃর্ববর্তী ; কিন্ত শেঘ কারণ চিন্তায় পূর্ববস্তাঁ, কেন-না ভাক্করের মনে সমাপ্তির (সমাপ্ত 
মুত্তির) চিন্তা মুতিনিম্মাণের পৃব্বেই ছিল। 

রূপবিযুক্ত উপাদান অর্থহীন। উপাদানের সঙ্গে রূপ সংযুক্ত হইলেই, তাহা অর্থ বখ হয়। 
বূপকেই উপাদানের অর্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব) কি, তাহ। তাহার বূপস্থারাই বুঝা যায়। 
রূপই দ্রব্যের সার। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, বূপগত, পিমিপ্ত ও শেঘকারণের মধ্যে 
প্রভেদ নাই । নির্মাতার মনে নির্মাণের পূর্বে দ্রব্যের যে আকৃতি ছিল, তাহাই নির্মাণের 
পরে তাহার রূপ হইপ্লাছে। তাহাদ্বারাই নিন্দাীতার শক্তি তাহার বাস্তবতা-সম্পাদনে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, এবং সেই বাস্তবতা-সম্পাদন-কার্ষ্যের সমাণ্তির অভিমুখেই নির্মাতার শক্তি চালিত 
হইয়াছে । উদাহরণশবূপ একটি গৃহের বিঘয় আলোচনা কর। যাইতে পারে। গৃহের 
উপাদান ইট ও কাষ্ঠ তাহার উপাদানহকারণ। স্থপতির মনে গৃহের যে নক্সা ছিল--যে 
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রস্সামত' গৃহ পিশ্মিত হইয়াছে,-_তাহ। বূপগত কারণ; স্থপতি নিমিত্ত-করর্ণ, কেন! 
তাহার শক্তি গৃহনির্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাপ্ত ননপাা উদ্োশ্যে থপতির ডি 
প্রযুক্ত হইয়াছে,.-শেঘ কারণ । | 
. প্রকৃতিতেও এই চারি কারণ বর্তমান। মানঘের কথ আলোচনা করা বাউক। 
মানুছের দেহ যে উপাদানে গঠিত, তাহা উপাদান কারণ; (২) মানবদেহের কূপের যে 
আদর্শে ব্রণ গঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পরিণত হইয়াছে, তাহা রূপগত 
ক্লারণ; (৩) যে শি উপাঁদানসমূহ একত্রিত করিয়া দেহ গঠন করিয়াছে, তাহা নিমিত্ত 
কারণ, (৫) যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন) মানুঘের স্ষ্টি হইয়াছে, তাহা শেঘ কারণ। 
শক্যতার বাস্তবে পরিণতি হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কালে শক্য বাস্তবের পূর্ববর্তী, 
কিস্তু বাস্তবে পরিণত হইবার পূর্বে বাস্তবকে লক্ষ্য করিয়াই শক্যের গতি চালিত হয়। সুতরাং 
যুক্তির দিক. হইতে» বাস্তব শকে]র পুর্বর্তী ; শেষ কারণ নিমিত্ত কারণের পূর্ববর্তী । 


বিশেষ ও সার্বিক 

৪প্রেটোর মতন আরিষ্টটলের মতেও যাহা অ-বশ্য এবং অপরিণামী, তাহাই কেবল জ্ঞানের 
[বিঘয় হইতে পারে। ইন্্রিয়গ্রাহ্য সমস্তই আপতিক* এবং পরিণামী। তাহার অস্তিত্ব 
অ-বশ্য নহে, থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যাহ ইন্দ্রিয়াতীত, অথচ চিন্তার 
বিষয়, যাহ বৃদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাই অপরিণামী। পরিণাম শ্রব্দন্থারা পরিণামী বস্ত্র অস্তিত্ব 
_যাহার পরিণাম, তাহার অস্তিত্ব_সূচিত হয়| ভবন শব্দগ্বারা 'তবস্ত' বস্তুর অস্তিত্ব 
- যাহার পরিবর্তন ঘাঁটতেছে, তাহার অন্তিত্ব-_সুচিত হয়। কিন্ত এই পরিণামী অথব 
ভবন্ত বস্তকি? যাহ! পরিণমিত হয়, যাহার উপর পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহাই এই বস্ত। 
কিন্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয় কিরপে? কতকগুলি গুণ এই বস্ততে সংক্রমিত হওয়ার 
ফলেই পরিবর্তন হয়, এবং এই সকল গুণের সংক্রমণই পরিবর্তন। এই সকল সংক্রমিত 
গুণকেই আরিষটনু 10110 বা রূপ বলিয়াছেন; এবং যাহাতে গুণ সংক্রমিত হয়, তাহাকে 
বলিয়াছেন 109/061 বা উপাদান। গুণসংক্রমণ শেষ হইবামাত্রই, অর্থাৎ উপাদানের 
রূপগ্রহণ সম্পূর্ণ হইলেই, ভবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সুতরাং বন্তর বূপই তাহার প্রকৃত 
সত্তা, তাহাই সৎ; উপাদান শক্যতা-মাত্র, সম্তাবনা-মাত্র। সমস্ত রূপ বিচ্যুত উপাদানই 
প্রথম উপাদান , তাহ! সীমাহীন এবং সমস্ত বিশেঘের তিত্তিভূমি। এই প্রথম উপাদানের 
অস্তিত্ব কখনও ছিল না, থাক! সম্ভবপরও ছিল ন। | কেন-না ব্নপহীন উপাদানের ধারণা 
করাই অসম্ভব। কিন্তু কূপ স্নাতদ। যাবতীয় বূপ-_ভিনু ভিনু রূপ-_যে এক সাব্বিক 
রাপেগ বিশিষ্ট অবস্থা, তাহা নহে | প্রত্যেক বরূপই সাহ্বিক কূপের মতই সনাতন এবং 
অপরিপীমী ।* কিন্তু প্রেটোর সামান্য দিগের মতন দ্রব্যের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। 
প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে আছে কেবল তাহার রূপ! সেই রূপ সেই বস্ততে আবির্ভত 
হইবার পৃর্রে তথায় ছিল সেই রূপগ্রহণের শক্যতামাত্র। বূপগ্রহণে সেই শক্যত বাস্তবত৷ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । সুতরাং রপগ্রহণের পরে, ৮2 নাই। 
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এই রূপই বস্তুর সার অর্থবা তাহার স্বব্বপ | এই রূপই তাহার উদ্দেশ্য (বনে যাহা 
সিচ্ধ হইয়াছে)। ঘে শ্িদ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, অথবা শক)তারপ উপাদান 
রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও এই বূপ। প্রত্যেক বস্তর নিমিত্ত কারণ, তাহার শেখ কারণ 
ও তাহার বিশিষ্টরূপের কারণ যদি একই হয় (রূপ), তাহ! হইলে রূপ ও উপাদান কারণ 
অবশিষ্ট থাকে । উপাদানই আরিষ্টটলের 171806971% কিন্তু এই 7281091 তো শক্যতা 
্নাঝ4.. এই শক্যতাকে একটি স্বতন্থ তত বলিয়া গণ্য করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। 
শকাতারূপ 229৮৪৮-এর মধ্যে গতি আছে, আরিষ্টট্‌্ল্‌ বলিয়াছেন। কিন্ত এই গতি আস 
কোথা হইতে? গতির উত্তব হয় আদি-প্রবর্তক১ হইতে। যাহা শক্য, তাহার বান্তবতা- 
প্রাপ্তি এই গতির ফল। সুতরাং রূপ হইতে স্বতন্ব নিরাধার এক শক্যতার অস্তিত্ব কল্পনা 
করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই শক্যতা যদি রূপের বলা হইত, তাহ 
হইলে ছ্ৈতবাদ পরিহার কর! সম্ভবপর হইত। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কতকগুলি 
সাধ্বিকের অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় ন1। সাহ্বিকগুলি যদি বস্ত হইতে অপসারিত 
হয়, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং বলা যাঁয় যে, কতকগুলি সাব্বিকের 
সমবায়ই বিশেষ, এবং এইভাবে সমবেত হইবার শক্যতা সাহ্বিকদিগের একটা ধর্ম । গ্রেটো 
হ্থৈতবাদের সম্পূণণ নিরসন করিতে সক্ষম হন নাই। 11866:-এর কল্পনা করিয়া আরিইটব্‌ 
এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ৮৮ 

কিন্ত আরিষ্টটলের উপাদানের মধ্যে শক্যতার অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া মমে হয়| 
তিনি বলিয়াছেন, উপাদান হইতে নিয়তির২ উত্তব হয়। নিয়তিদ্বার প্রকৃতি এবং মানুঘের 
উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়। প্রকৃতির মধ্যে যে অপূর্ণ তা আছে, তাহার কারণ 
এই নিয়তি। স্বর্গ ও মর্তেযর মধ্যে যে পার্থক্য, স্ত্রী ও পূরঘের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার 
কারণও এই নিয়তি। উপাদান রূপের বাস্তবতাপ্রাপ্তির পথে বাধা স্থটি কে বলিয়৷ গ্রকৃতি 
একেবারে উচ্চতর কূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে উচচতর দ্ধপ 
ধারণ করে। এইজন্যই প্রকৃতির অন্তগ ত নিমুৃতম শ্রেণীসকল বিভিন্ন বিশেদত্বপ্রাপ্ত 
বস্ততে বিভক্ত হুইয়া৷ পড়ে । কিন্তু উপাদান তো৷ লিঙ্ষিয়। এই বাধাদানের শক্তি উপাদান 
পায় কোথা হইতে? আর অন্যত্র হইতেই যদি এই শক্তি আগত হয়, তাহা হইলে 
উপাদানকে স্বতন্ত্র তন্তু বলিবার কোন কারণ থাকে না। আরিষ্টন কখনও রূপকে কখনও 
উপাদানকে দ্রব্য বলিয়াছেন । কখনও বলিয়াছেন, সাব্বিকদিগের মধ্যে কোনও দ্রবত্ব 
নাই, কেন-না, বস্তুর যাহ স্বন্ধপ, যাহা তাহার সার, তাহা তাহার বাহিরে থাকিতে পায়ে 
না। যাহা অন্য কিছুর ওণ বা ধর্ম নহে এবং যাহা অন্য কিছুতে আরোপিত হইতে 
পারে না, আরিষ্টটলের মতে তাহাই দ্রব্য । জুতরাং যাহ! বিশেঘভাব-প্রাপ্ত, কেবল 
তাহাকেই দ্রব্য বলা যায়। সাব্বিকদিগকে দ্রব্যে আরোপ করা যায়, তাহাদিগের দ্বারা 
দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম প্রকাশিত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে দ্রব্য বলা যায় না| এইজন্য 
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রূপকষেও দ্রধ্য বলা, যায় না| সুতরাং উপাদান অপেক্ষা রূপের সতা নিয়ুস্তরের হইয়া 
পড়ে | কিন্তু অন্যরর আরিষ্টটল্‌ সাহ্বিককেই কেবল জ্ঞানের বিষয় বলিয়! তাহাকে বিশেছের 
উদ্ে স্বাপিত করিয়াছেন। এই অসঙ্গতি তীহার দর্শনের সর্বত্র লক্ষিত হয়ঞ্চ। 
118/9শকে একটি শ্বতন্ত তত্তু বলিয়া স্বীকার করিয়! তিনি অবস্তকে, শুন্যগর্ত প্রত্যয়কে, 
বস্তত্ব দান করিয়াছেন১। 


আদি-প্রবর্তীক* 


জাগতিক প্রত্যেক বস্তু যে পরিবর্তনের অধীন, রূপ ও উপাদানে মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাই 
তাহার কারণ। উপাদানের একটির পরে আর একটি রূপগ্রহণই পরিবর্তন। উপাদানের 
রূপগ্রহণের শক্যতা এবং পের উপাদানের সহিত সংযুক্ত হইবার শক্যতা, ইহাই উভয়ের 
মধ্যে সন্বন্ধ : ইহরিই ফল পরিবর্তন। যাহ শক্য, যাহ! সম্ভাব্য, তাহার বাস্তবতাপ্রাপ্তিই 
গতি, তাহাই পরিবর্তন। কিন্তু বাস্তবতাপ্রাপ্তির প্রেরণা আসে কোথা হইতে? গতির 
ফলে চলন্ত বস্তু যে অবস্থ প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইতেই কেবল গতির প্রেরণা আসা সম্ভবপর | 
প্রত্যেক গতির মধ্যে দইটি অংশ আছে--_চালিত এবং চালক। স্বয়ংচালিত বস্তর মধ্যেও 
এই দুই অংশ স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান । মানুঘের মধ্যে আত্বা এবং দেহ, এই দূই অংশ। আত্মা 
চালক, দেহ চালিত। চালক অংশ বত্তত্বপ্রাপ্ত, তাহাই রূপ। চালিত অংশ শক্যত৷ 
অথবা উপারান। প্রথম অংশ ছ্িতীয় অংশকে বাস্তবতার দিকে অথাৎ নিদ্দি্ট রূপের 
দিকে চালিত করে। উপাদানের মধ্যে মঙ্গল এবং ঈশুরের রূপ পাইবার জন্য একটা ইচছ। 
আছে। গ্রত্যেক শক্যতার মধ্যেই শক্যতার বাস্তবতা-সম্পাদনের ইচ্ছা বর্তমান। যখন রূপ 
ও উপাদ।নের সংস্পর্শ ঘটে, তখন গতির উদ্ভব অপরিহার্য) । বূপ ও উপাদান, এবং তাহাদের 
মধ্যে সম্বন্ধ (যাহার উপর গতি নির্ভরশীল) সকলই সনাতিন। রূপ ও উপাদানের মধ্যে 
যে সম্পর্ক, তাহা গতি হইতেই উত্তত। এই সম্পর্কের বিচ্ছেদও গতি ভিন্ন সংঘটিত 
হইতে পারে না। আবার গতিহীন কাল ও জগতের চিন্তা করাও সম্ভবপর নহে | এইজন্য 
গতির আর্দিও নাই, অন্তও নাই। কিন্ত এই আদি ও অন্তহীন সনাতন গতির ভিত্তি কি? 
অন্য বস্ত-কর্তুক অ-বিচলিত কোনও বস্তই কেবল এই সনাতন গতির কারণ হইতে পারে । 
সমস্ত গতিরই উৎপত্তি হয় চালিত বস্তর উপর কোনও চালক বস্তর ক্রিয়া হইতে। এই 
চাঁবক বস্ত গতি প্রাপ্ত হয়, অন্য এক চালক বস্তু হইতে । এইরূপ পশ্চাৎদিকে যাইতে 
'বাইতে এমন এক বস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা গতির কারণ হইয়াও নিজে কাহারও দ্বারা চালিত 
“মহে'। এই আদি-প্রবর্তক কারণ যদি অনন্যচালিত হয়, তাহ৷ হইলে তাহাকে অভৌতিক৪ 
স্প- উপাদানহীন রূপ অথবা বিশুদ্ধ বাস্তবতা« বলিতে হইবে। কেন-না, উপাদান 
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গ্রীক দর্শন- -আরিইটর এ ব্র্পবিজ্ঞান : ' ১৪২. 


খাকিলেই পরিবর্তনের শক্/তা তাহার মধ্যে" থাকিবে। অশরীরী বস্ই কেবল পরিবর্তন- 
হীন এবং অবিচলিত হইতে পারে। উপাদান সম্ভার অপৃণ” অবস্থা ; রূপ পরিপৃণ সতা।। 
সুতরাং জাদি-প্রবর্তক সত্তার পূর্ণতম রূপ-_বূপের পূর্ণ তম দূপ। আদি প্রবর্তক এক ও 
অদ্বিতীয়: কেন-না, সমগ্র জগৎ এক, ইহার বিভিন অংশ এমনভাবে বিন্যস্ত যে, তাহরা 
পরস্পর স্তুসপ্বদ্ধ হইয়া একে পরিণত হইয়াছে, ইহার একই উদ্দেশ্য | জগতের যাহা 
উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্যের অভিমুখে জগৎ অগ্রসর হইতেছে, তাহাই আদি-প্রবর্তক ; তাহা 
হইতেই জগৎ গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং নিত্য নুতন রূপ ধারণ করিয়৷ তাহার বাস্তবতা" 
সাধনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। যাহার দেহ নাই, তাহা চিন্তা অথবা আত্মা ভিন্ন অন্য 
কিছুই নহে। আুত্তরাং যাবতীয় গতির আদি-কারণ বিশুদ্ধ পৃণ তম সবর্বশক্তিমান আত্মা 
বা ঈশুর।* : 


ব্রহ্ম বিজ্ঞান 


আরিষটল্‌কে উদ্েশ্যবাদী১ বলা হয়। প্রতে)ক দ্রব্যেরই উদ্দেশ্য আছে, এবং সেই 
উদ্দেশ্যের অভিমুখে তাহার গতি, ইহা আরিষ্টটলের মত, এবং এই অথে” তিনি উদ্েশ্যবাদী | 
কিন্ত কোনও স্থ্টিকর্তী স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জগতের দ্রব্যসকলকে স্বকীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
উপযোগা বিন্যাসে সন্নিবেশিত করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে পরিচালিত করিতেছেন, ইহা 
আরিষ্টটল্‌ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাহার ঈশুর স্থাষট- 
কর্তী নহেন। তিনি বিশুদ্ধ চিৎ। তিনি কেবল আপনাকে আপনি জানেন (আত্মানং 
আত্মনা বেততি, আত্মানং আত্মনা পশ্যতি)। তিনি আননস্বরূপ, আত্মতুপ্ত, তাঁহার অনবাপ্ত 
কিছুই নাই। প্রত্যক্ষ জগৎ অসম্পৃণ, কিন্ত তাহার প্রাণ আছে, কামনা আছে, উচচাকাঙ্ক্ষা 
আঁছে, অসম্পূর্ণ চিন্তাশক্তিও আছে। যাবতীয় প্রাণবান্‌ পদাথ ই ন্যুনাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
বিঘয় অবগত আছেঁ। ঈশুরের প্রতি শন্ধা ও ভক্তিদ্বারা তাহারা কাধ্যে প্রণোদিত হয়। 
সুতরাং জগতের সমস্ত কার্ষ্যর অন্তিম কারণ ঈশ্বর । কেবল মাত্র ঈশুরই অবিশিশ্ব রূপ 
_. উপাদানবজিত রূপ । জগৎ অবিরাম অধিকতর রূপপ্রাপ্তির জন্য, এবং সেই উপায়ে 
ঈশ্বরের অধিকতর সারূপ্যলাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে । কিন্ত এই গতির শেষ *ই, 
কেন-না, উপাদানকে সম্পূণ রূপে বর্জন করা অসাধ্য । 

ঈশৃর স্বয়ংপূর্ণ ও অনবদ্য | কিন্তু তাহার গ্রতি সান্ত জীবের যে তক্তি আছে, তাহা- 
স্বারাই জগৎ উন্নতির পথে চালিত হয়। এই অতিব্যক্তির ধারণায় আরিষ্টটলের জীবতাত্ত্বিক 
মনের পরিচয় পাওয়া যায়। | 

আরিষ্টটল্‌ তিন জাতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন (১) ইন্দ্িয়গ্রাহ্য ও নশৃর, 
(২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্ত অবিনশ্বর, (৩) অতীন্দ্রি় ও অনশুর। উত্তিদ ও জন্তসকল 
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প্রথমজাতীয়। জেযতিকসকল দ্বিতীয় শ্রেণীর । মানুষের প্রজ্াবাৰ আত্মাও ঈশুর তৃতীয় 
শেপীর় | 
ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আরিষ্টটন্‌ প্রথম কারণ' যুজির ব্যবহার 
করিয়াছেন । গতির উৎপত্তির জন্য এমন এক বস্তর প্রয়োজন, যাহ] স্বয়ং গতিহখন থাকিয়া 
গতির স্থট্টি করিতে সমর্থ, এবং যাহা সনাতন, এবং বাস্তবতা ও দ্র্যব্যত্বসমন্িত। স্বয়ং 
অবিচলিত থাকিয়া গতিস্থা্ট যে সম্ভবপর, তাহ! প্রমাণ করিবার জন্য আরিষ্টটল্‌ কামনা ও 
চিন্তার উদাহরণ দিয়াছেন । কামনার বিঘয়দ্বারা আমরা কামন।-পরিতৃপ্তির পথে চালিত 
হই। কিন্ত কামনার বিঘয় অবিচলিত থাকে । চিন্তার বিঘয়ও আমাদিগকে কার্ধে) 
প্রণোদিত করিয়! নিজে স্থির থাকে । ঈশৃরের উদ্দেশ্যে নরলোক হইতে যে ভক্তিসোত 
প্রবাহিত হয়, তাহা্বারা স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া ঈশুর গতির স্থ্টি করেন। কিন্ত তৎ- 
সথষ্ট গতিষ্থার৷ অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট হইয়া গতির উৎপত্তি করে (বিলিয়ার্ড 
বলের মত)। ঈশৃর বিশুদ্ধ চিন্তা, চিন্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছুই নাই। “চিস্তার 
বাস্তবতাই জীবন ; ঈশ্বর চিন্তার বাস্তবতা, জ্ুতরাং তাহার জীবনও আছে। সে জীবন 
সনাতন ও পরম শ্রেয়ঃ। সুতরাং বলা যায়, ঈশুর সনাতন, পরম শেয়োরূপ জীবন্ত সন্তা। 
জীবন এবং অনবচ্ছিন্ন সনাতন সত্তা তাহার আছে, কেন-ন।, তাহাই, ঈশ্বর ।” 

ঈশুরের অংশ নাই, তিনি নিক্ষল, আয়তর্নহীন। তিনি নিক্ষিয় ও অপরিণামী। তিনি 
নিজের চিন্তা করেন, অন্য কিছুর চিন্তা করেন না। কেন-না, তীহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
কিছুই নাই। তীহার চিন্তা চিন্তার চিস্তা'। ইহ হইতে অনুমিত হয় যে, আমাদের 
পৃথিবীর কথা ঈশুর অবগত মহেন। আরিষ্টলের মতে মানুঘ ঈশৃরকে ভক্তি না করিয়া 
পারে না, কিন্ত ঈশ্বর যে মানুঘকে ভাল বাসিবেন, তাহা অসম্ভব | 

আরিঞ&টল্‌ ঈশ্বরকে বলিয়াছেন “চিন্তার চিন্তা'১। ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 
আরিষ্টটলের দশ নে সত্তার যে শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে, তাহার সকলের উপরে আছে সম্পূণ 
উপাদানবজিত রূপ। এই উপাদানের সংস্পর্শ হীন বূপকেই আরিষ্টটল্‌ ঈশুৃর বলিয়াছেন, 
কেন-না, সমস্ত সঙার মূলই রূপ। এই বিশুদ্ধ রূপের মধ্যে কোনও উপাদান মাই, কেবল 
রূপ আছে। সুতরাং এই রূপ উপাদানের রূপ নয়, ইহা! কূপের রপ। পের জপ 
পরিবন্তিত হইয়৷ “চিন্তার চিন্তা” হইয়াছে, কেন-ন|, আরিষ্টটল্‌ রূপকে চিন্তা বলিয়াই মনে 
করিতেন। ঈঁশুর উপাদানের চিন্তা করেন না, তিনি কেবল চিস্তারই চিন্তা করেন । তিনি 
স্বয়ং চিন্তাস্বরূপ ; তাহার চিস্তার বিঘয়ও চিন্তামাব্রই । তিনি কেবল আপনাকেই চিন্তা 
করেন | ঈশ্বর শ্ব-লংবেদ্য২ | 

496 44770872 গ্রস্থে আরিষ্টটন্থ আত্মার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তীহার মতে 
আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ কোন পদার্থ নহে, অথব! বিরুদ্ধ দ্রব্যের মিশণজাত কোনও পদার্থ ও 
নহে । ইহা দেহের সঙ্গতি৩। ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহ বিশ্লেঘণন্থায়া পাওয়া 
যায় না। ইহা জড় পদাথ নহে । শরীরের বূপই আত্বা। উপাদানের সঙ্গে রূপের 
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বে সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্বারও সেই সম্বন্ধ! দেহ ও আত্মা দুইটি স্বতঞ্জ' পদার্থ নহে-. 
একই দ্রব্যের দুই রূপ । জীবিত দেহের যে শক্তি মুত দেহে' অবর্তমান, তাহাই আত্বা |. 
আত্ব। দেহের শেঘ কারণ, যাহার জন্য দেহের অস্তিত্ব । 

আরিইটল্‌ জীবাত্বার অবিনাশিত্বে বিশ্বাস করিতেন কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 

0% £%৪5০%। গ্রস্থে তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহের সঙ্গে একসুত্রে বাঁধা | পাইথা- 
গোরাসের জন্মাস্তরবাদের প্রতি তিনি শ্রেঘোজ্ি বর্ষণ করিয়াছেন! তাহাতে মনে হয়, 
তাহার মতে দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয়। তিনি বলিয়াছেন, “আত্মাকে দেহ' হইতে 
বিশ্রিষ্ট করা যায় না” আবার তাহার পরেই বলিয়াছেন, “অন্ততঃ আম্বার কোন কোনও 
অংশকে বিশ্রিষ্ট করা যায় না।” কিন্ত এই গ্রন্থেই তিনি আত্মা ও মনের১ মধ্যে পার্থক্য 
বর্ণনা করিয়াছেন । মন: আত্বা অপেক্ষা উচচতর ; এবং আত্মার মত দেহে' সংসঞ্জ নহে। 
আত্বা ও দেহের সম্বন্ধের আলোচন৷ করিয়৷ বলিয়াছেন “মনের কথা স্বতন্ত্র | মন: আত্মার 
মধ্যে নিহিত, কিন্ত আত্বা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পদাথ” বলিয়া মনে হয়। এবং ইহার 
হবংসও অসম্ভব বোধ হয়|” “মন: অথবা চিস্তাশস্তি সম্বন্ধে আমার্দের কোনও প্রমাণ নাই। 
ইহা অত্যন্ত বিভিনু জাতীয় একপ্রকার আত্বা বলিয়া বোধ হয়। সনাতনের সঙ্গে নশৃরের 
যে প্রভেদ, ইহার সঙ্গে আত্মার অন্যান্য অংশের সেই ভেদ। আত্মার অন্যান্য শক্তি হইতে 
ক্বতন্তরভাবে থাকিবার শঞ্তি কেবল মনেরই আছে। আত্মার অন্যান্য অংশ স্বতন্রভাবে 
থাকিতে পারে না।”' “আমাদের যে অংশ গণিত ও দর্শ দ বুঝিতে পারে, তাহাই মনঃ। 
ইখার বিষয় যাহ।, তাহা কালাতীত, সুতরাং ইহাকেও কালাতীত মনে করা হয় । শরীরকে 
যাহা চালিত করে, ইন্দ্িয়গ্রাহ্য বিষয় যাহ] গ্রহণ করে, তাহাই আত্মা । ইহার ধর্ম স্বকীয় 
পুষ্টি, অনুভূতি, বেদনা ২ এবং উদ্দেশ্যের অনুসরণ, কিন্তু মনের কর্ম চিন্তা করা, তাহার সহিত 
দেহ ও ইন্দিয়ের কোনও সম্পর্ক নাই । সুতরাং মন: অমর হইতে সক্ষম, কিস্তু আত্জার অন্যান্য 
অংশ নহে |” 
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আত্বার কোনও অংশ নাই, কিন্ত বিবিধ শক্তি আছে। (১) পুষ্টিসাধন-শজি, 
(২) অনুভূতিশক্তি, (৩) তৃষ্ণা, (৪) গতিশক্তি ও (৫) প্রজ্ঞাশঞ্জি। যে শক্তির বলে আত 
খাদ্যগ্রহণদ্থার৷ স্বকীয় পুষ্টিসাধন করে ও বংশরক্ষা করে, তাহা পুষ্টিসাধন-শক্তি। থে শঞ্তি- 
দ্বারা বাহ্য দ্রব্যের রূপের জ্ঞান হয়--মোমের উপর সিলের ছাপের মত বাহ্যদ্রব্যের প্রতিকৃতি 
ইন্দিয়ের উপর অঙ্কিত হয়-_তাহ! অনুভূতিশক্তিৎ। এমপিডক্লিভ্‌ বলিয়াছিলেন, সণৃশ 
দ্রব্য-কর্তৃক সদৃশ দ্রব্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভ্ঞান। আরিষ্টটলের মতে সদৃশ-কর্তৃক সদৃশের, 
অথবা বিসদৃশ-কর্ৃক বিসদৃশের জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে । বিসদৃশকে সদৃশে রূপান্তরিত 
করাই প্রত্যক্ষ করা । কিন্তু যে পদার্থ সদৃশে পরিণত হয়, তাহা কি? আরিষ্টনূ বলেন, 
তাহা ইন্দ্রিয় । রক্তবর্ণণ গোলাপ দৃষ্টির সন্ুখে ধরিলে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়_তদাকারিত হয়। 
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১৪৪ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


কিন্তু আরিটটন্‌ যাছা৷ বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রাকৃতিক ঘটনা 
মাত্র! আত্বাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তির সময় কি ঘটনা ঘটে, তাহা তিনি বলেন. নাই। 
কিন্ত প্রত্যক্ষ যে আত্মার কার্যয তাহা বলিয়াছেন। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে কল্পনার জন্ম। প্রত্যক্ষের বিষয় অস্তহিত হইবার পরেও আত্মাতে 
প্রত্যক্ষের স্থিতিই. কল্পনা । কল্পনাশক্তি না থাকিলে মানসিক প্রতিকৃতির উৎপত্তি হইত 
না, এবং সেইজন্য স্মৃতিরও সম্ভব হইত না। কোনও দ্রব্যের স্মৃতি এবং তাহ! প্রতিকৃতি 
এক নহে। প্রতিকৃতি১ দ্রব্যকে স্মরণ করাইয় দেয়। আরিষ্টল্‌ স্মৃতি২ এবং স্মুরণের* 
মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়াছেন। স্মৃতি অবচেতায় অবস্থিত হইতে পারে : কোনও 
বিষয়কে সংবিদেরঃ ছার অতিক্রম করিিয়। উপরে আনয়নই স্ারণ। চিস্তার জন্য যদিও 

দ্রব্যের প্রতিকৃতি আবশ্যক, তথাপি চিন্তা ও প্রতিকৃতি অভিন নহে। ৮০০৪০ 

আরিষ্টটল্‌ অন্তরিক্ত্রিয় বলিয়াছেন । 

ইহার পরে বুদ্ধির কথা। বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান যে শক্তিদ্বারা প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়, তাহাই 
বুদ্ধি। অনুভূতিশক্তির লহিত ইহার গ্রভেদ এই যে, ইহার বিঘয় সাহ্বিক এবং বস্ত হইতে 
পৃথকৃকৃত গুণ* | অনুভূতির বিষয় “বিশেঘ'' | বৃদ্ধিদ্থারা সামান্য গৃহীত হয় বলিয়া 
বুদ্ধিকে সামান্যদিগের অধিষ্ঠান* বলা হইয়াছে। সহজাত* প্রত্যয়ের অস্তিত্ব আরিষ্টটন 
স্বীকার করিতেন না। সমস্ত জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-ছ্বারপথে প্রবেশ করে ১* বৃদ্ধিদ্বারা সম্প্রত্যয়ের 
স্থষ্টি হয় না। পরবর্তী কালে বৃটিশ দাশনিক লক মনের সহিত পরিক্ষার শ্রেটের১০ 
তুলনা করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের মত সেরূপ ছিল না। তিনি সক্রিয় ও নিক্রিয়১১. 
বুদ্ধির কথা বলিয়াছেন। ইহার অর্থসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, 
উপাদানের সংস্পর্শহীন বিশুদ্ধ বুদ্ধিই সক্রিয় বৃদ্ধি। ঈশৃরের প্রজ্ঞা ইহার উদাহরণ 
মানুষের প্রজ্ঞা, যাহা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অধীন, তাহ। নিক্ছিয় বুদ্ধির উদাহরণ । 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 


আরিষ্টলের গ্রস্থাবলীর অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক | উপাদান কিরূপে 
ক্রমে ক্রমে নিম্নতর রূপ হইতে উচ্চতর রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! এই সকল গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে। আরিষ্টটন্‌ প্রকৃতিকে প্রাণবার্‌ সত্তা বলিয়৷ গণ্য করিয়াছেন, এবং কিরূপে 
প্রকৃতি ক্রমশ: উচ্চতর রূপ উত্তাবন করিয়৷ জীবাত্বার আবির্ভাব সম্ভবপর করিয়াছে, তাহার 
বণন! করিয়াছেন। তুলনামূলক প্রাণিবিজ্ঞান, উত্ভিদৃবিজ্ঞান এবং জে]াতিধিজ্ঞানের 


তিনিই উদ্ভাবক | 
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আরিষ্টটলের মতে প্রকৃতির প্রত্যেক কার্ধযই উদ্দেশামূলক। উদ্দেশ্য কিন্ত 'বূপ' 
ভিন্ন অন্য কিছু নহে। উদ্দেশ্য ও কূপ অতিন্ুঁ। অনপেক্ষ রূপ-_যাহা অন্য কিছুর 
উপর নির্ভর করে না, যাহার জন্য উপাদানের প্রয়োজন হয় না, তাহ।-_-আত্বা ১ | সাধ্বিক 
প্রকৃতির উদ্দেশ্য__তাহার লক্ষ্য-_মানুঘ। আরিষ্টব্‌ পুরুঘ মানুঘকেই প্রকৃতির লক্ষ্য 
বলিয়াছেন । মানুঘ-উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়া পরিচালিত হইয়াছে 
এবং হইতেছে, বলিয়াছেন। পৃথিবীতে পুরুঘ মানুষ ব্যতিরিক্ত আর যাহ! কিছু আছে, 
তাহ! প্রকৃতির ব্যথ" প্রচেষ্টার ফল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য সব্বত্রই মানুঘস্থষ্টি, কিন্ত সব্বত্র 
এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। তাই প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নারী ও অন্যান্য বস্তর 
স্থট্টি হইয়াছে । প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত যাবতীয় বস্তুই ক্রটিপূণণ | আরিষ্টটল্‌ তাহা- 
দিগকে অকালপ্রসূত ত্রণ২ বলিয়াছেন । পিতার পর্যাপ্ত বলের অভাবই কন্যাসস্তান-উৎপত্তির 
কারণ। নরের সহিত তুলনায় আরিষ&টল্‌ নারীকে হীন বলিয়া মনে করিতেন। ইতর 
জন্তগণ অধিকতর ক্রটিপূর্ণ। প্রকৃতির কাধ্য যে পূর্ণ জ্ঞানমূলক নহে, এই সমস্ত অপৃণ তাই 
তাহার প্রমাণ। প্রকৃতির কায্য আটিষ্টের ক্রিয়ার মত জানহীন এবং সাংসিদ্ধিক প্রবৃত্তি৩ 
হইতে উৎপন্ন । 

ষাবতীয় প্রাকৃতিক বস্ত গতি, দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল । গতি, কাল ও দেশ 
না থাকিলে, কোনও বস্তরই অস্তিত্ব থাকিত না । গতি, দেশ ও কাল শকাতা ও বাস্তবতার 
প্রকারভেদ । যাহ! শক্যভাবে বর্তমান, তাহার সক্রিয়তাই গতি। ইহা! শক্য সত্তা এবং 
বাস্তব সত্তার মধ্যবত্তরী। গতির সম্ভাবনা দেশ। তাহার বাস্তবতা নাই, শক্যতা আছে। 
তাহ! অসংখ্য অংশে বিভাজ্য (বিভক্ত হইবার শক্যতা আছে, বস্ততঃ বিভক্ত নহে)। গতির 
পরিমাপঃ কাল। কালও গতির মত অসীম অংশে বিভাজ্য এবং সংখ্যান্ধার প্রকাশ্য । 
গতির পৃৰ্ব ও পরবর্তী অবস্থার সংখ্যাদ্বারা নিদেশই কাল। গতি, দেশ ও ঝাল সকলই 
অসীম। কিন্তু এই অসীম বাস্তবতাগ্রাপ্ত সমগ্রতা৷ নহে, শক্য সমগ্রতা । অসীম তাহার 
সমগ্ররূপে কখনও বাস্তবতা প্রাপ্ত হয় না। অসীমকে যে সব্বাধার বলিয়া ধারণা করা হয়, 
তাহা ভুল। অসীম আধার নহে, আধেয়। 

যাবতীয় গতির মধ্যে চক্রাকার গতিই সব্বশ্রেষ্ঠ, কেন-না, চক্রাকার গতি বাধাহীন, 
একবিধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই গতির উপর সমগ্র জগৎ নির্ভরশীল। জগৎ গোলাকার 
এবং স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। জগৎ কয়েকটি মণ্ডলেৎ বিভক্ত । এই সকল মণ্ডলের মধ্যে যে মণ্ডলের 
গতি চক্রাকার, তাহ! অন্যান্য মণ্ডল হইতে উৎকৃষ্টতর। তাহা জগতের প্রান্ততাগে অবস্থিত। 
যে মণ্ডল জগতের কেন্দ্রের চতুর্দিকে অবস্থিত, তাহ। নিকৃষ্ট। প্রথম মণ্ডল স্বগ, শেঘের 
মণ্ডল পৃথিবী । উভয় মও্লের মধ্যে গ্রহদিগের মণ্ডল অবস্থিত। স্বর্গের উপাদান 
অধিনশৃর, তাহা আদি প্রবর্তকের নিকটতম, এবং তাহার অব্যবহিত প্রভাবের অধীন। 
ইহা ইথার-নিন্মিত। প্রাচীনগণ এখানেই ঈশুরের অধিষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 
নক্ষত্রগণ স্বর্গের অংশ ও তাহারা অপরিণামী সনাতন সত্তা । তাহাদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে 
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বোধগম্য না হইলেও, তাহারা মানুঘ অপেক্ষা অধিকতর এশ্বরিক ভাবাপনন । শ্বগের 
নিয়ে গ্রহদিগের মণ্ডলে সূর্যয ও চন্দ্র ও অন্য পণচটি গ্রহ অবস্থিত। নক্ষব্রগণ দক্ষিণ দিকে 
আবর্তনশীল, কিন্তু গ্রহগণ তাহার বিপরীত দিকে বক্রপথে আবন্তিত হয়। প্রত্যেক 
গ্রহের একজন চালক দেবতা আছেনশ। তাহাদের নিকট হইতে গ্রহগণ গতি প্রাপ্ত হয়। 
এই চালক দেবতাগণ সনাতন আত্বা। জগতের মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিত-_আদি 
প্রবস্তক হইতে দূরতম প্রদেশে অবস্থিত। সুতরাং এরশুরিক গুণও ইহার মধ্যে সব্বাপেক্ষা 
কম। সূর্য ও গ্রহগণের প্রভাবাধীন পৃথিবীতে অনবরত জন্ম ও মৃত্যু, উৎপত্তি ও লয় 
সংঘটিত হইতেছে । এই জনামরণের আবর্তনগ্রবাহেও স্বর সনাতনত্বের ছায়া পড়িয়াছে। 
সুতরাং প্রকৃতির মধ্য ত্রিবিধ সত্তা বর্তমান : প্রথমতঃ, এক অভোতিক সত্তা---যাহা স্বয়ং 
অবিচলিত থাকিয়া গতিসঞ্চার করেন। ইহাই অক্ষর আত্মা বা ঈশৃর। দ্বিতীয়তঃ, এক 
সত্তা, যাহ! অন)-কর্তৃক চালিত হইয়া সব্বদা চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে, তাহাও অবিনশুর ; 
কিন্তু উপাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাই স্বর্গ । সব্বশেঘে পৃথিবীর নশুর বস্তনিচয়। 
তাহারা কেবল অন্যত্র হইতে গতি প্রাপ্ত হয়। 

ভৌতিক পদার্থনিচয়ের ক্রিয়াক্ষেত্র প্রকৃতি। প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়, ভৌতিক বস্ত উত্ভিদে পরিণত হইতেছে, উদ্ভিদ জন্ততে রূপান্তরিত হইতেছে। 
ভৌতিক বস্তর মিশ্বণ হইতে উৎপনু অচেতন দ্রব্য সব্বনিম স্তরে অবস্থিত। বিভিন ভৌতিক 
পদাথের মিশ্ণজাত অচেতন দ্রব্যরাজির মধ্যগত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহাদের বাস্তবতা | 
তাহাদের অন্তনিহিত প্রেতি* প্রকাশিত হয় বিশ্বের সধ্যে তাহাদের উপযুক্ত স্থানের অভিমুখী 
গতিতে । সেই স্থান অধিগত হইলে তাহাদের আম ক্রিয়। থাকে না ; সেই অবস্থায় তাহারা 
শিশ্চেষ্ট থাকে । চেতন বস্ত যে গতির ফলে বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়, তাহ] তাহাদের অভ্যন্তরে 
সংধাত-তন্তব২রূপে বর্তমান থাকে, এবং সংহনন-ক্রিয়।৷ সম্পূর্ণ হইবার পরেও তাহা দেহের 
সংরক্ষণের ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে। ইহাই তাহাদের আত্মা । উদ্ভিদের মধ্যে আত্মা 
দেহরক্ষণ ও দেহের পুষ্টির শক্তিরূপে বর্তমান | আপনার দেহের পুষ্টিসাধন এবং বংশবিস্তার 
ভিন উদ্ভিদের অন্য কোনও কাজ নাই। জন্তদিগের আত্বা সংবেদনশীল । জন্তদিগের 
ইন্দ্রিয় আছে । তাহার! এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে সমথণ | মানুঘর আত্মা 
ত্রিবিধ ধন্মান্বিত। তাহা বাহির হইতে খাদ্যগ্রহণ করিয়৷ দেহের পুষ্টি সাধন করে ; তাহার 
সংবেদন এবং জ্ঞানলাতের সামর্থ আছে। উদ্ভিদের দৈহিক পুষ্টিসাধন-সামর্থয, জন্তর 
সংবেদন এবং উচচ শ্রেণীর জন্তর যাতায়াত-সামখয । মানুষের এই তিনাটিই আছে। এই 
ভিন ধর্মের মধ্যে প্রত্যেকটি তাহার পরবর্তী ধর্দের কালিক প্রতিবন্ধ,৩ অথাৎ প্রত্যেকটি কালে 
তাহার পুর্ববস্তীটির উপর নিতরশীল। এই তিন জৈব ধর্মের একত্বই আত্মা ; ইহার ক্রিয়া 
উদ্দেশ্যমূলক। দেহের উদ্দেশ্যমূলক একত্বই আত্মা | রূপের সঙ্গে উপাদানের যে সন্বন্ধ, 
আত্বার সঙ্গে দেহের সেই সন্বন্ধ। আত্মা দেহের জীবন-বিধায়ক তত্ব । এই জন্য দেহ- 
ব্যাবৃত্ত আত্বার চিন্তা করা যায় না; দেহবিযুক্ত অস্তিত্ব আত্বার নাই ; দেহের সঙ্গেই ইহার 
অন্তিত্বের অবপান হয়। কিন্ত উপরি-উক্ত তিন ধর্মের অতিরিক্ত মান্ঘের আর একটি ধর্ম 
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আছে, তাহ। চিন্ত! অথব৷ প্রজ্ঞা । তাহাই মানুঘের বিশেষত্ব । ইহা আত্মা হইতে ভিন । 
ইহা নিমতর ধর্মসকল হইতে উদ্ভূত নহে ; কেবল তাহাদের উন্ৃততর অবস্থামাত্রও নহে। 
দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, যন্ত্রের সহিত তাহার উদ্দেশ্যের যে সম্বন্ধ, বাস্তবতার সহিত 
শক্যতার যে সম্বন্ধ, রূপের সহিত উপাদানের যে পন্বন্ধ, নিম্বতর ধশ্বসকলের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ 
সেরূপ নহে। ইহা বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব; কোনও দৈহিক সাধনের প্রয়োজন ইহার নাই , 
দৈহিক ধন্সের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহ! অত্যন্ত মৌলিক, অভৌতিক এবং স্ব- 
প্রতিষ্ঠ। ইহাই মানুঘের এঁশ্বরিক অংশ । দৈহিক কোনও ক্রিয়ার ছারা ইহা উতৎপনু হয় 
না, দেহের বাহির হইতে আসিয়া ইহ! দেহে অধিষ্ঠিত হয়, এবং দেহ হইতে ইহ। স্বতন্তরভাবে 
থাকিতে সমথণ। সংবেদনের সহিত চিন্তার যে সম্বন্ধ নাই, তাহা নহে । ভিন ভিন ইন্জিয়- 
দ্বার উৎপন্ন সংবেদনগণ একটি কেন্দ্রে সবেত হয়। এই কেন্দ্রকে সাধারণ ইন্দ্রিয় বল 
যায়; সেই সাধারণ ইন্দ্রিয়ে এই সকল সংবেদন প্রথমে প্রতিরূপ১ এবং প্রত্যয়, পরে চিন্তায় 
রূপান্তরিত হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, চিন্তা সংবেদনের ফল, এবং বুদ্ধি 
নিক্ষিয় এবং সংবেদন-কর্তৃক শিয়নত্রিত। আরিষ্টটন্‌ প্রজ্ঞার দূইটি রূপের কথা বলিয়াছেশ £ 
একটি সক্রিয়, অন্যটি নিক্ষিয় , এবং নিক্রিয় প্রজ্ঞা ক্রমে ক্রমে চিন্তামূলক জ্ঞানবূপে বিকশিত 
»হয়, বলিয়াছেন। নিক্রিয় প্রজ্ঞার নিক্ষিয়তার মধ্যেও সক্রিয়তা বর্তমান। জ্ঞান চিন্তার 
বাস্তব রপ। জ্ঞানরূপে বিকশিত চিন্তাই রূপে পরিণত হয় , আবার রূপই যখন যাবতীয় 
বস্তর সার, তখন যাবতীয় বস্তু চিন্তারই পরিণাম । চিন্তা যাহাতে রূপান্তরিত হয়, চিন্তা 
পরিবন্তিত হইয়া যাহ হয়, তাহ! সমস্তই চিন্তারই স্থষ্টি। সুতরাং নিক্রিয় প্রজ্ঞার মধ্যে একটি 
সক্রিয় তত্ব আছে, বলিতে হইবে ; এই সক্রিয় তত্দ্ধারাই ইহার পরিণতি সংঘটিত হয়-_ 
প্রজ্ঞা স্বরূপতঃ যাহা, সেইরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সক্রিয় তত্ব-_সক্রিয় প্রজ্ঞা-- প্রজ্ঞার 
বিশুদ্ধ রূপ : ইহার উপর উপাদানের কোন প্রভাব নাই ; ইহা উপাদানের অপেক্ষা করে 
না, ইহ। দৈহিক আত্বা হইতে ভিনুঁ। সুতরাং দেহের মৃত্যুতে ইহার কিছুই আসে যায় না। 
সাব্বিক প্রজ্ঞারূপে ইহা সনাতন ও অবিনাশী । 

আরিইটলের জীবাত্বা ও ঈশুরসম্বন্ধীয় মতের সমালোচনায় স্বোয়েগ্লার বলিয়াছেন, 
“এই মত দ্বৈতমূলক। আরিষ্টটল্‌ যাহাকে সক্রিয় তত্তু (সক্রিয় বুদ্ধি) বলিয়াছেন, তাহার 
সহিত জীবাত্বার যে সম্বন্ধ, ঈশুরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ তাহাই | এই সক্রিয় প্রজ্ঞা ও জীবাত্বার 
মধ্যে কোনও শ্বরূপগত সম্বন্ধ নাই। ঈশৃর যেমন প্রকৃতপক্ষে সাহ্বিক জীবনের অংশীভূত হন 
না, মানবাত্বাও২ তেমনি তাহার ইন্দড্রিয়জীবনের* অংশীতৃত হয় না। কিন্তু যদিও মানবাত্বাকে 
অভৌতিক এবং বাহ) প্রভাবের অনধিগম্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি জীবাত্মা- 
রূপে, ইহাকে জড়ের সহিত সম্বদ্ধ বলিতে হইবে। যদিও ইহা বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানসম্পনন 
'রূপ', তথাপি বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানসম্পনু পরমাজ্বা৪ হইতে ইহাকে ভিন বলিতে হইবে ।: 
ইহাই দ্বৈত * | 
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চরিত্রনীতি 


আরিটটলের চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । তাহার মধ্যে দুই- 
খানি তাহার শিঘ্যগণ-কর্তৃক লিখিত বলিয়া নির্থারিত হইয়াছে । 4800770207807 
71808 তাহার নিজের লিখিত। 

চরিত্রনীতি-সন্বন্ধে আরিষ্টটলের মত মুখ্যতঃ তৎকালীন শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই 
মত। তাহার মধ্যে গুহ্য কিছু নাই। প্রেটোর 716%6/8 গ্রন্থে সম্পত্তি ও পারি- 
বারিক সম্বন্ধবিঘয়ে যে সকল বৈপ্রবিক মত বিবৃত হইয়াছে, সে রকম কোন মত ইহাতে নাই । 

মানুঘে প্রকৃতির সব্বশ্রে্ঠ পরিণতি লক্ষিত হইলেও, মানঘ প্রকৃতির উদ্দে অবস্থিত। 
তাহার বুদ্ধি তাহাঁকে প্রকৃতির কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খথলের বহির্দেশে স্থাপিত করিয়াছে । স্ব- 
সংবেদনের অধিকারী মানুঘ আপনার বিঘয়ে চিস্তা করিতে সমর্থ | মানুঘের জীবনের 
উদ্দেশ) কি? তাহার শ্রেয়; কি? আরিষ্টটল্‌ বলেন, স্ুখই উদ্দেশ্য: জুখই শ্রেয়ঃ। কিন্ত 
সুখ কি? আরিষ্টটল্‌ বলেন, “অনুক্ল অবস্থায়, ধন্ানুগত ও সচেতন কার্যে; রত প্রজ্ঞাবানৃ 
জীবনই সুখ ।' ইহা হইতে দেখা যাইতেছে (১) সুখ দৈহিক পদাথ নয়, মানসিক ; 
(২) ধর্মের সাধনা ভিনু সুখ অনধিগম্য ) (৩) ইহা কেবল শক্যতী নহে £ ইহ। শঞ্জি অথবা 
ক্রিয়া , (8) সুখের জন্য অনুক্ল অবস্থার প্রয়োজন । 

সখের এই সংজ্ঞা হইতে তিনটি প্রশ্নের উত্তব হয়ঃ (১) সুখের জন্য বাহ্যিক কোন্‌ 
কোন্‌ অবস্থা আবশ্যক? (২) সুখের জন্য কোন্‌ কোন্‌ গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন? 
(৩) যে শক্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা স্যট্টি করা ধায়, তাহা কি? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আরিষ্টটল্‌ বাহ্যিক অবস্থার উপর সুখের নির্ভরশীলতার আলোচনা 
করিয়া বলিয়াছেন, পর্য্যাপ্ত আথিক সংস্থান, উচচ বংশে জন্ম, এবং বন্ধুলাভ ও শারীরিক 
সুবিধা সুখের সম্পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্বের উত্তরে আরিষ্টটনূ মানুঘের 
প্রধান সম্পদ্‌ বুদ্ধি ও ধর্মের১ আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধির স্বকরণীয় কাধ্য ব্যতীত, 
ইহা্বারা বলবান্‌ প্রবৃত্তিসকল দমিত হয়। ইহা হইতে ধর্ম দ্বিবিধ প্রমাণিত হয়। বৃদ্ধি- 
সম্বন্বী ধর্ম একই, কিন্তু প্রবৃত্তিসন্বন্ধী ধর্ম (চরিত্রনৈতিক) বহুবিধ। প্রবৃত্তি শাসিত ও 
সতপথে চালিত হইতে হইতে, ধর্্ অভ্যাসে পরিণত হন । এইজন্য আরিষ্টটল্‌ ধর্মকে 
'মধ্যপন্থা” বলিয়াছেন, এবং প্রজ্ঞা-কর্তৃক নির্ধারিত কর্মে মধ্যপস্থা-অবলম্বনের অভ্যাসকে" 
ধর্ম বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

তৃতীয় প্রশ্ের উত্তরে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির জন্য যে ক্রিয়াপরতার প্রয়োজন, তাহার আলোচনা 
আছে। ধন্ম প্রকৃতির দানও নয়, অথবা যাহ ন্যায়সঙ্গত, তাহার জ্ঞানও নয়। ধর্শা 
সকলের পক্ষে এক নয়, প্রত্যেকের অবস্থা ও অন্যের সঙ্গে তাহার সন্বন্বদ্বারা তাহার ধর্দের 
নিণয় হয়। জীবনের প্রত্যেক সম্বন্ধের সহিত তাহার বিশিষ্ট ধর্ম সংশ্রিষ্ট। প্রধান প্রধান 
ধর্মের একটা তালিকা আরিষ্টটল্‌ দিয়াছেন। মিতাচার, সাহস, উদারতা, মহাপ্রাণতা 
তাহার মধ্যে আছে! এই সকল ধর্মের প্রত্যেকটিই তাহার এ্রকান্তিক অভাব ও অতিতম 


ও পপর এপ 
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অতিরিক্ত লালসা ও নিলিগ্ততার মধ্যবত্তী মিতাচার। দানশীলতা অমিতব্যয়িতা ও অথ- 
গৃধ,তার মধ্যবর্তী । ওুদ্ধত্য ও লজ্জাশীলতার মধ্যবস্তী বিনগ। দাম্তিকতা ও আপনার 
প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শ নের মধ্যবস্তী অকপটতা ; চাটুকারিতা ও রোঘপ্রবণতার মধ্যবস্তাঁ 'ভাল 
মেজাজ | ন্যায়ানুগত রোঘ অনুভূতিহীনতা ও অসুয়াপরতার মধ্যবস্তী ; মহাপ্রাণত৷ নীচতা 
ও আত্মন্তরিতার মধ্যবস্তী | 

বুদ্ধিসন্বন্ধী ধর্মালাভ হয় শিক্ষা হইতে। নৈতিক ধর্দ্বের অভ্যাস করিতে হয়। 
ব্যবস্থাপকগণের কত্তব্য এমন ব্যবস্থার প্রণয়ন করা, যাহাদ্বারা সৎ অভ্যাস অর্জন করা সহজ 
হয়। ন্যায়সঙ্গত কার্য করিতে করিতে আমরা ন্যায়বান্‌ হই | সৎ অভ্যাস অর্জন করিতে 
বাধ্য হইয়া আমরা সৎ কাধ্যেই আনন্দ লাভ করিতে পারি। 

মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত উল্লেখযোগ্য : 

'মহাপ্রাণ ব্যঞ্জি প্রত্যেক ধর্মেই» মহান্‌। পার্শে বাহু ঝুলাইতে ঝুলাইতে বিপদৃ 
হইতে পলায়ন করা অথবা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা তাহার অনুপযুক্ত । কিছুই 
যিনি মহৎ বলিয়া গণ্য করেন না, কোন্‌ উদ্দেশ্যে তিনি হীন কাজ করিবেন অন্যান্য 
ধর্মের সহযোগে ভিন মহাপ্রাণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না! মহাগ্রাণতার সহযোগে 
অন্যান্য ধর্দ মহত্তর হয়। এইজন্য মহাপ্রাণতা সমস্ত ধর্মের মুকুট বলিয়৷ গ্রতীত হয়। 
মহাপ্রাণ হওয়া দূরূহ ব্যাপার, কেন-না, চরিত্রের উৎকর্ষ ও মহত্তু ব্যতীত মহাগ্রাণ হওয়া 
সম্ভবপর হয় না। জৎলোক-প্রদত্ত উচচ সন্মান প্রাপ্ত হইলে মহাগ্রাণ র্যক্তি অনধিক পরিমাণে 
সন্তষ্ট হন। তখন তিনি মনে করেন, তাহার যাহ! প্রাপ্য, তাহাই, অথবা তাহা অপেক্ষা 
কমই তিনি পাইতেছেন, কেন-না, পরিপৃণ” ধর্মের উপযুক্ত কোনও সন্মানই নাই। তথাপি 
উচচতর কোনও সম্মান তাহাকে দিবার নাই বলিয়া, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু 
সামান্য কারণে যে-কোনও লোকপ্রদত্ত সন্মান তিনি তুচ্ছ মনে করেন, কেন-লা, এই রকম 
সম্মান অথবা অপমান তাহার প্রাপ্য নহে, কেন-ন|, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ক্ষমতা ও 
সম্পদ সম্মানের জন্য প্রাথ নীয় ; যাহার কাছে সন্মানও তুচছ, তাহার কাছে অন্যান্য সবই 
তুচ্ছ । সেইজন্য মহাগ্রাণ লোকদিগকে লোকে অবজ্ঞাকারী বলিয়া মনে করে। ছোট 
ছোট বিপদ্‌ মহাপ্রাণ লোক ইচ্ছ্াপৃর্বক বরণ করেন শা, কিন্ত তিনি ঝড় বড় বিপদের সন্মুখান 
হইতে ইতস্তত: করেন না, এবং বিপদে তিনি জীবনের ভয় করেন না । তিনি জানেন, 
এমন অবস্থা আসিতে পারে, খন জীবণত্যাগই শেয়ঃ। উপকার করিতে তিনি উদ্যত, 
কিন্ত গ্রহণ করিতে লঙ্্জা অনুভব করেন। কেন-না, পরের উপকার করা উৎকর্ধের লক্ষণ, 
গ্রহণ করা অপকর্ধের লক্ষণ। প্রাপ্ত উপকার অপেক্ষা অধিকতর উপকার করাই তাহার 
স্বভাব, কেন-ন1, তাহাদ্বারাই উপকারীর খণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে খণে আবদ্ধ করা হয়। 
নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা ন। করা, কিন্ত অবিলম্বে অন্যকে সাহায্য করা মহাপ্রাণতার 
লক্ষণ। উচচপদস্থ লোকের সঙ্গে আত্মসন্মীনপূণ” ব্যবহার, ও মধ্য শ্রেণীর লোকের সঙ্গে 
অনহঙ্কৃত ব্যবহারও মহাপ্রাণ লোকের লক্ষণ। উচচপদস্থ লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ছোট 
না হইয়া বড় হওয়া কঠিন, কিন্তু মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে সহজ । সাধারণ লোকের 
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১৫০ পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


মধ্যে আপনাকে বড় বলিয়া খ্যাত করা অশিষ্ট, কিন্তু উচচ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ব/বহ.র 
নয়। ঘৃণা ও ভালবাসা তিনি গোপন করেন না, কেন-না, ভাব গোপন করার অর্থ সত্য 
অপেক্ষা লোকের মতকে অধিক মর্যযাদা দেওয়া ; তাহ কাপুরঘের কাজ । তিনি মুক্তবাক্‌, 
কেন-না, তিনি সকলই অবজ্ঞা করেন, এবং নীচ লোকের সঙ্গে রসিকতা করিবার সময় ভিন 
সব্বদাই সত্য বলেন। তিনি প্রশংসা করিতে অভ্যস্ত নহেন, কেন-না, কিছুই তাহার নিকট 
মহৎ নহে'। তিনি খোশগল্প করেন না , তিনি নিজেও প্রশংসা ইচছ। করেন না, অন্যের নিন্সাও 
ভালবাসেন না। লাভজনক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপেক্ষা সুন্দর ও শিশ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যই 
তিনি পছন্দ করেন। ধীর পদক্ষেপ, গন্ভীর স্বর এবং স্পষ্ট উচচারণ মহাপ্রাণ লোকের উপযুক্ত 1” 

উপরি-উক্ত বর্ণ না হইতে মনে হয় সামাজিক উচচ মর্ধযাদার অধিকারী না হইলে কাহারও 
পক্ষে মহাপ্রাণ হওয়া সম্ভবপর নহে |* 

আরিষ্টটলের মতে সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম জ্ঞান ; এবং সব্বশ্বেষ্ঠ জ্ঞান__যাহা মানবজীবঝুনের অস্তিম 
লক্ষ্য, তাহা-_-_দশ ন, অথাৎ জ্ঞানতুষখ | প্রত্যেক লোক তাহার অভ্যাসানুরূপ কার্য্য 
বাছিয়া লয়। ধর্মে অভ্যস্ত বলিয়া ভাল লোকে সেইজন্য ধর্মানুগত কর্ম বাছিয়া লয়। 
স্থখের অথ আমোদ-প্রমোদ নহে। ধন্মানুগত জীবনই সুখের জীবন। কিন্তু কোন্‌ 
ধর্ম? ইহার উত্তর মানুঘের সব্র্বোৎকৃষ্ট অংশের ধর্মা। বৃদ্ধিই মানুষের সব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। 
সুতরাং শ্রেষ্ঠ জীবন হইতেছে চিন্তার জীবন, ধ্যানের জীবন। ইহাই মহত্তম, স্বায়িতম, 
অতিতম সুখকর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন। কিন্তু এই পূর্ণ স্বুখ অনুকূল অবস্থাসাপেক্ষ | 
জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আবশ্যকতা চিস্তাশীল লোকের আছে। কিন্তু অন্য 
লোকের অপেক্ষা তাহার নাই । নির্জনে, শান্তিতে ধ্যান করিতে হয় ; কোনও ফলের 
অপেক্ষা না করিয়া শুধু ধ্যানের জন্যই ধ্যান ভালবাসা যায় ; রাষ্্রনীতি ব্যবসায়ী ও সৈনিকদের 
কারবার লোকের সঙ্গে, কিন্ত ধ্যানপ্রিয় ব্গ্িন লোকের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের 
জীবন ভাগবত জীবনের সদৃশ । এ সুখ মানুঘের গণ্তীর বাহিরে অবস্থিত। তাহা হইলেও 
মানুঘের মধ্যে একটা এশ অংশ আছে, তাহার বৃদ্ধির জন্য তাহার চেষ্টা করা উচিত। মানুঘ 
মরণধন্মী : সুতরাং কেবল পাথিব ব্যাপারে মগ্র থাকা তাহার উচিত নহে । যতটা তাহার 
সাধ্য, আপনাকে অমর করিবার জন্যে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। তাহার মধ্যে সবে্বাৎকৃষ্ট 
যাহা আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কর! কর্তব্য। তাহার মনে রাখ। উচিত যে, এই খশ 
অংশই প্রত্যেক মানুঘের 'ম্ব', এবং যদিও দেহের তুলনায় ইহ] ক্ষুদ্র, ইহার মূল) অত্যধিক । 
ধ্যানের সুখই দেবতারা ভোগ করেন। চরিত্রনৈতিক ধর্ম মানবীয় ধর্ম, কিন্তু ধ্যানরূপ 
ধর্ম স্বগাঁয়। মানুঘের কাধ্যের সদৃশ কাধেয দেবতার ব্যাপৃতি আছেন, ইহা মনে করাও 
হাস্যকর। যিনি দেবতাদের পাযুজ্য ও তাহাদের সুখের মত সুখ কামন৷ করেন, তাহার 
কর্তব্য এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের জীবনে প্রবেশলাভের জন্য চেষ্টা করা | 

আরিষ্টন্‌ ধর্মের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নয়; তাহাতে কোনও শৃঙ্খলা লাই । 
বিনয়, মৃদূতা প্রভৃতির উল্লেখ তাহাতে নাই । আভিজাত্য-লক্ষণাক্রান্ত সে তালিকা । অভিজাত- 
দিগের ধর্মের উল্লেখই তাহাতে আছে, সাধারণ মানুঘের ধর্মের উল্লেখ নাই। দাসদিগকে 
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তিনি ধর্মসাধন অথবা সুখপ্রাপ্তির উপযুক্ত মনে করিতেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তীহার 
'মধ্য পথ' মতদ্বারা তিনি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে অনতিক্রমনীয় পাথ ক্য বিদূরিত করিয়াছেন । 
আরিষ্টটলের চরিত্রনীতিতে যে কর্তব্য বলিয়া কিছু আছে, তাহ বল৷ যায় না। সুনীতি- 
সঙ্গত ইচছার১ আলোচনাও যখসামান্য মাত্র আছে। তিনি সৎকার্ষেযর সৌন্দরধ্যই দেখিয়া 
ছেন, কিন্তু তাহার অন্তানিহিত নৈতিক মূল্য তাহার দৃষ্টি এড়াইয়৷ গিয়াছে ।* 

আরিষ্টটলের মতে মানবমনের প্রবৃত্তিসমূহ সম্পৃণ রূপে প্রজ্ঞারহিত২ | এই অরে প্রবৃত্তি 
দিগের মধ্যে কোনও মধ্য পথও থাকা সম্ভবপর নহে । কেবল অভ্যাস কাহাকেও ধান্সিক 
করিতে পারে না| অভ্যাস অনেক সময় উনুত জীবনের পরিপন্থী হইয়াও দীড়ায়। “অভ্যাস 
উত্তম প্রভু বটে, কিন্ত অধম ভূত্য ।' ুনীতিকে ধরা-বাঁধা নিয়মে পরিণত করা যায় না| 
অভ্যাসের দিগড় ভঙ্গ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপরই আধ্যাত্বিক জীবন নির্ভর করে। 

আরিষটল্‌ বুদ্ধিসন্বন্বী ধর্ম ও চরিত্রনৈতিক ধর্মসকলের স্বতন্ন আলোচনা করিয়াছেন । 
কিন্ত তাহারা পরম্পরসাপেক্ষ। আমাদের যাবতীয় সহজাত সংস্কার_ তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তি- 
সমন্বিত নৈতিক প্রকৃতি--চরিব্রনৈতিক ধর্মুসকল-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং প্রজ্ঞার শাসনা- 
ধীনে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়াই এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়। আবার আমাদের নৈতিক 
প্রকৃতি সুনিয়ন্ত্রিত না হইলেও, প্রজ্ঞা তাহার পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না । মানব- 
প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পরম্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়৷ আছে। আত্মসংযমের এবং 
প্রত্যেক সৎ সঙ্কল্লের কাধ্যে পরিণতিত্বার৷ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার শক্তি বদ্ধিত হয়, এবং প্রজ্ঞা তাহার 
কার্য্যসম্পাদন-ছ্বারা অধিকতর সামর্থ্য লাভ করে। আবার প্রজ্ঞা যতই শক্তিশালী হয়, ততই 
আমারের প্রকৃতির নিমীংশের বাধা হ্াসপগ্রাপ্ড হয়, নৈতিক জীবন প্রজ্ঞার ছারা অধিকতর 
প্রভাবিত হয়, এবং আমাদের সৎ কাজ করিবার অভ্যাস বলবত্তর হয়। 

মানুঘ সমাজবদ্ধ হইয়৷ বাস করে বলিয়াই তাহার আচরণ ভাল কি মন্দ, এই প্রশব উঠে। 
য্দি একাকী থাকিত, অন্য কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ তাহার না৷ থাকিত, তাহ। হইলে 
চরিত্রনীতির কোনও প্রশই উঠিত না। অন্যকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত কর! অন্যায় 
অবিচার ; ইহ। সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের গঠন যদি এ-রকম হয়, 
যে তাহার উৎকৃষ্টতম ভোগের দ্রব্য রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করিতে থাকে, রাষ্ট্রের অবশিষ্ট 
অধিকাংশের নিকট সে সমস্ত দ্রব্য অপ্রাপ্য থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থা চরিত্রনীতির দিক্‌ 
হইতে ভাল কি মন্দ, এই প্রশ্শের মীমাংসা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রেটো 
ও আরিষ্টটল্‌ এই ব্যবস্থায় কোনও দোষ দেখিতে পান নাই। কিন্তু গণতাপ্ত্রিকেরা বলেন, 
রাষ্ট্রনীতিতে ক্ষমতা ও সম্পত্তির কথাই সব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । দেশের অধিকাংশ লোককে 
বঞ্চিত করিয়। মুষ্টিমেয় লোকে তাহ। তোগ করিবে, ইহ। ন্যায়সঙ্গত নহে । খৃষ্টধর্ধের প্রথম 
যুগের খৃষ্টানগণও এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বলিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে মানুঘের সব্্বা- 
পেক্ষা শ্রেয়স্কর হইতেছে ধর্ম । ক্ষমতা ও সম্পত্তির অভাবে মানুঘের ধর্মসাধনার কোনও 
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ব্যাঘাত হয় না; সুতরাং বারে ক্ষমতা ও সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বিভাগ না৷ থাকিলেও বিশেষ 
ক্ষতি নাই | পরবর্তী কালে ষ্টোয়িকগণও এই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাহাদের ধর্মের 
ধারণা আরিষ্টটলের ধারণা হইতে ভিন ছিল। দাস তাহার প্রভুর মতই ধন্ব-উপার্জনে 
সক্ষম, ইহ] তাহাদের মত। গব্বকে আরিষ্টটল্‌ ধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টান 
মতে তাহ! বর্জনীয়। বিনয় খৃষ্টান মতে ধর্ম, আরিষ্টটলের মতে অধর্প। সমাজের নিম 
শেণীর লোক ও দরিদ্র লোকদিগকে যদি অনোর মত ধাশ্মিক হইবার সুবিধা দিতে 
হয়, তাহ! হইলে আরিষ্টটলের বুদ্ধির ধর্শমসমূহকে ধর্মের তালিকা হইতে বর্জন করিতে 
হইবে ।* 

চরিব্রনীতি-সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত মত হইতে ভিন । 
সকল মানুঘের অধিকার সমান, এবং ন্যায় বিচারের অর্থ সাম্য, ইহাই আধুনিক মত। ইহা 
আরিষ্টটলের মত নহে । তীহার মতে সাম্য নয়, ন্যায়সঙ্গত অনপাতই স্রবিচার। পিতা 
অথবা প্রতুর সুবিচার এবং সাধারণ জ্গুবিচার এক নহে। পুক্রণ পিতার এবং দাস প্রভুর 
সম্পর্তি। স্বকীয় সম্পত্তিসম্বন্ধে অবিচারের কথা উঠিতে পারে না। পুত্র যদি দুর্বৃত্ত হয়, 
পিতা তাহাকে বর্জন করিতে পারে, কিন্তু পুত্র পিতাকে বর্জন করিতে পারে না । কেন-ন!, 
পিতার থণ পরিশোধ করা পুত্রের পক্ষে অসাধ্য । যাহার মূল্য যেরূপ, সেই অনুপাতে সে 
ভালবাসা পাইবার অধিকারী । যেখানে পরস্পরের স্বন্ধের মধ্যে সাম্য নাই, সেখানে যিনি 
গুরু, তিনি লঘুকে যে পরিমাণে ভালবাসিবেন, লঘুর কর্তব্য তাহা হইতে অধিক পরিমাণে 
গুরুকে তালবাসা | স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও প্রজাগণ সেইজন্য স্বামী, পিতামাতা ও তাহা- 
দিগকে যে পরিমাণে ভালবাসেন, তাহ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তীাহাদিগর্কে ভালবাসিবে | 
স্ত্রীর যাহ! কার্যয, তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ উচিত নয় ; স্বামীর কার্যেও স্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
অকর্তব্য। 

আরিষ্টটলের সময়ে চরিত্রনৈতিক গুণ ও অন্যবিধ গুণের মধ্যে যে ভেদ ছিল, খৃষ্টীয় 
মতের প্রভাবে তাহ৷ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কবিত্ব একটি বড় গুণ; চিত্রাষ্কনপটুতাও 
বড় গুণ; কিন্ত তাহারা নৈতিক গুণ নহে । কবি ও চিত্রকরকে' আমরা কবিত্ব ও চিত্রাঙ্কন- 
পটুতার জন্য অধিকতর ধান্সিক বলিয়া মনে করি না। মানুঘের ইচ্ছার" সহিতই চরিত্র- 
নীতির ভালমন্দের সন্বন্ধ। বিভিনু কাধ্যের মধ্যে ন্যায়সজত কাধ্য বাছিয়া লওয়াই নৈতিক 
ধর্দ। যখন আমি দৃইটি পথের যে-কোনওটি অবলম্বন করিতে পারি, তখন আমার ধর্ম 
বিবেক৯ উভয়ের মধ্যে কোনটি ভাল, কোনুটি মন্দ, তাহ! আমাকে বলিয়৷ দেয় : তখন ভালটি 
অবলম্বন কর! ধর্ম, মন্দটি গ্রহণ করা পাপ। ইহ্থাই খৃষ্টায় মত। কিন্ত আধুনিক অনেক 
দার্শনিক এ মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে গ্রথমে শেয়: কি, তাহাই নির্ধারণ 
করিয়া যে কার্ষে শ্রেয়ঃগ্রাপ্তি হয়, তাহাই করা কর্তব্য। এই মতের সঙ্গে আরিষ্টটলের 


মতের সাদৃশ্য আছে। 
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' ধর্ম নিজেই উদ্দেশ; অথবা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, এ বিষয়ে মতভেদ আঙ্ছে।_. 
আরিষ্টটল্‌ মুখ্যত: ধর্মকে সুখরূপ উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বলিয়াই গণ্য করেন। কিস্ব এক 
স্থলে তিনি ধর্মুকেই উদ্দেশ্য বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, মনে হয়| “পরিপৃণ জীবনে . 
আত্মার ধর্মানুগত কার্ধযই মানবের শ্রেয়ঃ1” বারট্রাও রাসেল বলেন, বুদ্ধির ধর্ম্সকল 
উদ্দেশা, আর কর্মমূলক ধর্ম উপায়, ইহাই বোধ হয় আরিষ্টটলের মত। খৃটীয় মতে ধঙ্শেয় 
নিজের জন্যই ধর্ম পালনীয়, ধর্মের ফলের জন্য নয়। যাহারা সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য 
মনে করেন, তাহারা ধঙ্্ীকে জুখলাভের উপায় বলিয়া গণ্য করেন। 

কিন্তু কাহার শ্রেয়: নৈতিক কর্ণের লক্ষ্য? ব্যক্তির না সমাজের? সামাজিক মঙ্গল 
কি সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মলের সমাষ্ট, অথবা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাজের মল? জার্্ান 
দাশ নিকদিগের অনেকে শেঘোক্ত মতাবলম্বী। কিন্তু আরিষ্টটলের মত তাহা ছিল না। 

আবিষ্টটল বিস্তৃতভাবে বন্ধুত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সৎ লোকদিগের মধ্যেই 
পূর্ণ বন্ধুত্ব সংঘটিত হইতে পারে। বহুসংখ্যক লোকের সহিত বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। 
উচচতর পদস্থ লোকের সহিত বন্ধৃত্বস্থাপন করা কর্তব্য নয়, যদি সে অধিকতর ধাদ্িক' না 
হয়| ইঈশৃরের সহিত বন্ধুত্ব অসম্ভব, কেন-না, ঈশৃর মানুঘকে ভালবাসিতে পারেন না। 
কেহ নিজের বন্ধু হইতে পারে কি-না, আরিষ্টটব্‌ সে প্রশেরও আলোচনা করিয়াছেন । যদি 
সে সৎ লোক হয়, তাহা হইলেই নিজের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব সম্ভবপর | দৃক্বৃত্তেরা আপনা- 
দিগকে অশেক সময়ে ঘৃণা করে। সৎ লোকের আপনাকে ভালবাসা উচিত, কিন্ত সে 
ভালবাসা 'মহৎ' হওয়া চাই। দুর্ভাগ্যের সময় বন্ধুদিগের নিকট হইতে সাস্বনা পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া বন্ধুদিগকে অসুখী করা উচিত নয়। শ্ত্র- 
লোকেরা এবং স্ত্ীস্বভাববিশিষ্ট পুরুঘও এইরূপ করিয়৷ থাকে । দুর্ভাগ্যের সময়েই যে বন্ধুর 
প্রয়োজন, তাহা নহে, সুখের সময়েও স্থুখের অংশ লইবার জন্য বন্ধুর প্রয়োজন । 

স্থখের আলোচনায় আরিষ্টটন্ জুখকে১ আনন্দৎ হইতে ভিন বলিয়াছেন, বরদিও সুখ 
ব্যতীত আশন্দ সম্ভবপর হয় না। তিনি বলেন, সুখসম্বন্ধে তিন মত আছে। প্রথমতঃ, 
সুখ কখনই কল্যাণকর নয়। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি সুখ ভাল, অধিকাংশই মন্দ। তৃতীয়ত:, 
সকল স্ুুখই ভাল, কিন্তু সুখ সব্রবোৎকৃষ্ট পদার্থ নহে। তিনি প্রথম মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, 
কেন-না, কষ্ট যখন নিশ্চয়ই মন্দ, তখন স্্খকে ভাল বলিতেই হইবে । যন্ত্রণাদায়ক '্যাকের'ও 
উপর শায়িত কেহ সুখী হইতে পারে, ইহা বলা মুখ তামাত্র। আনন্দের জন্য বাহ্যিক 
সৌভাগ্য কিছু আবশ্যক | সমস্ত সুখই যে শারীরিক, তাহাও আরিষ্টটন্‌ অস্বীকার করিয়াছেন | 
সখলোক যদি দুর্ভাগা না হয়, তাহা হইলে সুখ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সব্বদা এক অবিষিশব 
জানন্দ ভোগ করেন । 

অন্যত্র সুখসম্বন্ধে আরিষ্টটল্‌ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত উপরি লিখিত 
মতের সম্পূর্ণ মিল নাই। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, এমন সুখও আছে, যাহা সংলোকের 
নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে। সুখের মধ্যে শ্রেণীতেদ আছে, তাহাও বলিয়াছেন। ভাল 
ও মন্দ কার্যের সহিত সম্বন্ধের জন্যই মুখ তাল কিংবা মন্দ হয়। সুখ অপেক্ষা মূল্যবান 
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১৫৪. পাশ্চাত্য দশশনের ইতিহাস 


ঘধিয়৷ গণ্য বস্তউ আছে। শিশুর বুদ্ধি লইয়া জীবন অতিবাহিত করা সুখের হইতে পারে, 
কিন্ত কেহই তাহা! চাহিবে না। মানুঘের উপযুক্ত সুখ প্রজ্ঞার সহিত সংযুক্ত। 

পূণ আনন্প সব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া হইতেই পাওয়া যায়। ধ্যান সব্রোৎকৃষ্ট ক্রিয়া! 
আনন্দের জন্য অবসরের প্রয়োজন । রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অন্যবিধ কার্যয হইতে ধ্যান 
উৎকৃষ্টতর, কেন-না, ধ্যানে অবসর পাওয়া যায়। কর্শনৈতিক ধর্মে যে সুর, তাহা গৌণ! 
প্রজ্ঞার সক্রিয়তাতেই পূর্ণ তম আনন্দ, কেন-না, প্রজ্ঞাই মানুষ । মানুঘের পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে 
ধ্যানযোগী হওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু মানুষ যতটা ধ্যানপরায়ণ হয়, ততটা এ্রশুরিক জীবনের 
অংশভাক্‌ হয়।. ঈশ্বরের কর্ম অন্য যাবতীয় কর্ম অপেক্ষা অধিকতর সুখকর । সে কর্ম 
ধ্যান। সকল মানুঘের মধ্যে দার্শ নিকের কাধ্যই ঈশৃরের কাধের অতিতম অনুবূপ। 
সুতরাং দার্শনিকই সব্বাপেক্ষা সুখী ও সব্রবোত্কৃষ্ট লোক। দার্শনিক দেবতাদিগের 
প্রিফতম। 


রাষ্ট্রনীতি 


আরিষ্টটলের 401/509 গ্রন্থে তাহার বিভিন সময়ে লিখিত প্রবন্ধ ও রচনা 
সংকলিত হইয়াছে । বহু তথ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। ১৫৮টি রাষ্টের গঠনতন্ত্রে 
বণনা আছে। তাহার মধ্যে আছে এথেন্সরাষ্টরের গঠনতন্ব। খতিহাসিকের নিকট 
10107 176 46707 গ্রন্থ বহু মূল্যবান । বলিতে গেলে ইহা 
হইতেই গঠনতাপ্রিক ইতিহাসের১ স্রপাত। কিন্ত ইহাতে অস্ত্দট্টি ও করনাশক্তির অত্যন্ত 
অভাব। 'এ্রতিহাসিক বোব'২ আরিষ্টটলের ছিল ন৷| প্লেটোর গ্রন্থে নাটকীয় কথোপ- 
কথন ন্গকীশলে অতীতিকালে সশ্নিবেশিত হইয়াছে । তাহাতে কালব)তিক্রম ঘটে নাই। 
আরিষ্টটলের গ্রন্থে উক্তরূপ কৌশলের পরিচয় নাই। ইহ] সত্তেও রা্বিজ্ঞানে 7017/09 
উচচ স্বান অধিকার করিয়া আছে। তাহার কারণ আরিঈটলের তথ্যের গ্রতি নি ও রাষ্ট- 
বিত্গনের মূল তত্তের সুস্পষ্ট ধারণা। 

আরিষ্টলের মতে কেহই কেবল আপনার চেষ্টায় ধর্ম অথব। সুখ লাভ করিতে পারে 
না| সমাজের বাহিরে বাস করিয়া নৈতিক উ্নতিলাভি অসম্ভব | যে সমস্ত আবশ্যকীয় 
বাহ্য বস্তর উপর স্খ নির্ভর করে, তাহাও একাকী সংগ্রহ করা যায় না । অন্যান্য লোকের 
সহিত একসজে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যেই মানুষের স্যট্টি। মানুষ সামাজিক জীব। অন্যের 
সহিত সহযোগেই তাহার জীবনযাত্রা সম্ভবপর | এই দিক হইতে দেখিলে রাষ্ট্র ব্যক্তি এবং 
পরিবারের উপরে । ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশমাত্র। কিন্ত প্লেটোর মত আবিষটলু রাষ্টের 
উদ্দেশ্যের সহায়ত! তিন ব্যক্তির অন্য কোনও সাথ”কতা নাই, ইহা বলেন নাই । প্রেটোর 
রা্নীতি তিনি অনুমোদন করেন নাই। রাষ্ট্র অন্তর্গত জনগণকে ধন্দে উদ্ুত করিয়। 
তাহাদের জীবনের পূর্ণ তা সাধন করা যে রাষ্ট্রের কার্ধা, তিনি তাহা স্বীকার, করেন। কিন্ত 
তীহার মতে ব্যক্তি এবং পরিবারের প্রাকৃতিক অধিকারও আছে ; তাহাদের নিজেদের স্বাথ 
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আছে। রাষ্ট্রের উদ্োশ্যসাধনের জন্য ব্যকজিস্বাধধীনতায় হস্তক্ষেপ তিনি অনুমোদন করেন 
নাই। বহুসংখাক ব্যক্তি এবং পরিবারের সমবায়ই রাষ্ট। এই সকল ব্যক্তির মক্গলই 
রা লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য । বাট্রের গঠন এমন হওয়! উচিত, যে রাষ্্রীয় জনগণের চরিত্রের 
উশ্ুতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-প্রণয়নের ক্ষমত৷ তাহার থাকে । সকলের মধ্যে 
যাহাতে মনুঘ্যত্বের ও ধর্মের বিকাশ হয়, তাহা দেখা রাষ্টের অবশ্য কর্তব্য! রাষ্্রতু্জ 
ধান্সিক ব্যক্তিদিগের হস্তে যাহাতে রাষ্ট্রপরিচালন-ক্ষমতা থাকে, রাষ্ট্রের সংবিধান সেরূপ 
হ'ওয়া৷ উচিত। 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বণন! করিতে আরিষ্টটল্‌ বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মানুঘ দুইটি সহজাত 
প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে_কাম এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার অথবা অন্যকর্তৃক শাসিত 
হইবার ইচ্ছা । কোন কোন জাতি যে অন্যের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহ] 
আরিঈটল্‌ বিশ্বাস করিতেন। পুরুঘের আদেশ পালন করিবার জন্যই যে নারীর জন্ম, 
তাহাও আরিষ্টটল্‌ বিশ্বাপ করিতেশ। আরিষ্টটলের সময়েও এই মত প্রতিক্রিয়াসম্ভৃত 
বলিয়া গণ্য হইত। গ্লেটোব একাডেমীর শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্ত 
আরিষ্টটলের ধারণা ছিল যে, যদিও কামপ্রবৃত্তিবশতঃ পুরুত্ব ও স্ত্রী মিলিত হইতে পারে, 
তথাপি তাহাদের স্বায়িভাবে একত্র অবস্থানের ইহাই যথেষ্ট হেতু নহে । পরিবারের স্যষ্টি 
রা্টুস্যষ্টির মূলে । পরিবারের স্থায়িত্বের কারণ এই যে, নারীর ও দাসগণের অন্তরে শাসিত 
হইবার ইচ্ছা বর্তমান | তাহারা স্বাতিন্ত্য ইচছা করে না। পরিবারের স্থ্টির পর আত্মীয়তা- 
সত্রেআবদ্ধ পরিবারসকল লইয়া গ্রামের স্যষ্টি হয় : এবং বহুসংখ্যক গ্রাম একত্রিত হইয়া 
রা গঠিত হন । বাষ্টু বলিতে আরিটল্‌ নগর রাষটই১ বুঝিয়াছেন। তাহার মতে রাষ্ট্রের 
এতটা বড় হওয়া দরকার, যাহাতে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহার 
মধ্যে উৎপণ্র হইতে পারে, কিন্তু এত বড় নয় যে, রাষ্ট্রের যাবতীর পুরুঘের একত্র মিলিত 
হইয়া পরামর্শ করিয়া রাষ্্রকাধা নিবর্বাহ করা অসম্ভব হয়। ইহ] হইতে মনে হইতে পারে, 
আরিষ্টটলের দরদৃট্টির অভাব ছিল । নগর রাট্রের দিন যে ফুরাইয়। আসিয়াছিল, তাহা তিনি 
ব্ঝিতে পারেন নাই। আরিষ্টটলের জীবিতকালের মধ্যেই মাসিডোনিয়া-কর্তৃক গ্রীসের 
নগর রাষ্টুগুলি বিংবস্ত হইয়া এক বিস্তৃত সায়াজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরাক্রান্ত পারঙ্গিক 
সাময়াজ্যের কথাও তিনি জানিতেন, সুতরাং নেশান রাষ্ট্রের সহ্দ্ধে তিনি যে অজ্ঞ ছিলেন, 
তাহ! বলা চলে না। তব্‌ও তিনি নগর রাষ্রের কথাই বলিয়াছেন । ইহার কারণ, নগর 
রাষ্ট্রেই মানুঘের মনুঘ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। নেশান 
রাষ্ট্রকে তিনি নগর রাষ্টেের তুলনায় নিকৃষ্টজাতীয় শঙ্ঘ বলিয়া গণা করিতেন । 

নাগরিক প্রাণী'২ বলিয়া তিনি মানুঘের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার কারণও 
এ&। নগরে সমাজবদ্ধ হইয়া বাসের ফলেই মানুঘের বিকাশ হয়| রাষ্রবিজ্ঞানের গবেঘণার 
পক্ষে নগর রাষ্ট্রের মূল) যে অত্যধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্টুবিজ্ঞানের সমস্ত সমস্যাই 
নগর রাষ্ট্রে বর্তমান | অল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সেখানে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান 
অপেক্ষাকৃত সহজ । 
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১৪৬ পাশ্চাত্য দর্শ নের ইতিহাস 


রাষ্রের উৎপত্তির বর্ণ নায় আরিষ্টল্‌ আরও বলিয়াছেন, যদিও আবির্ভাবের ক্ষাল ধরিলে 
রা, পরিবারের' পূরবর্তী, তাহ।র 'প্রকৃতি'তে রাষ্ট্র পরিবার এবং ব্যক্তিরও পৃন্নভী। যখ্বন 
কোন দ্রব্য পূণ” পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখন লেই পরিণত অবস্থাকে তাহার 'প্রকৃতি' বলা হয়। 
পরিণতিপ্রাপ্ত খানবসমাজই রাষ্ট্র । ব্যক্তি ও পরিবার রাষ্ট্রের অংশ । সেইজন্য সমগ্র রাষ্ট্র 
তাহার অংশের পৃর্ববস্তী। জৈব শরীরের সহিত তুলনায় বিঘয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। 
দেহ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার হস্তকে আর হস্ত বলা যায় না। অর্থাৎ হস্তের যাহা কার্ধ্য, 
যাহ৷ তাহার উদ্দেশা, তাহান্বারাই তাহার বরণ ন৷ করিতে হয়| যখন দেহের সহিত সংযুপ্ত 
থাকে, তখনি হস্তদ্বারা তাহার কার্য) শম্পমু হইতে পারে । সেইরূপ সমাজে যুক্ত না থাকিলে 
ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারে না। রাষ্ট্রের যিনি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, 
তাহার মতো উপকারক আর কেহই জন্মে নাই। কেন-ন।, আইন-বজিত মানুঘ প্র 
সমান, এবং রাগের অস্তিত্বের উপরই আইন নির্ভর করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সৎ জীবন । 
রাষ্টের মধ্যে বাসদ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। কেবল পরস্পরের সাহচরষে্য বাসের জন্য নয়! 
মহৎ কার্যের জন্যই রাঈনৈতিক সমাজের প্রয়োজন । 

পৃর্রবে উক্ত হইয়াছে, আবিষ্টটব্‌ দাসপ্রথার অনুমোদন কবিয়াছেন। গ্রীকদিগের 
দাস হওয়া তিনি সমর্থন করেন নাই। নিকৃষ্ট জাতির লোক উৎকৃষ্ট জাতীয় লোকদ্ধারা 
শীসিত হওয়ায় তাহাদের মঙ্গলই হয়, ইহা তাহার মত। পরের শাসনাধীনে যাহাদের বাস 
প্রকৃতির অভিপ্রেত, তাহারা যদি অধ্ধীনতা স্বীকার করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ অন্যায় নহে। তাহার৷ বিজিত হইলে তাহাদিগকে দাসে পরিণত করাও অন্যায় 
নহে, আরিষ্টটলের যুক্তি হইতে ইহা! অনুমান করা যায় ! 

আরিষ্টটল্‌ বাণিজ্যকে অর্থে পার্জনের স্বাভাবিক উপায় বলিয়া মনে করিতেন ন!। 
কৃঘি ও গুহের জুবন্দোবস্ত-স্থারা অখো পার্জনকেই তিনি স্বাভাবিক উপায় বলিতেন। এই* 
ভাবে অর্থোপার্জনের একটা সীমা আছে, কিন্তু বাণিজ্যে উপাজিত অর্থের সীমা নাই। 
অর্থোপার্জনের যত উপায় আছে, সুদে টাকা ধার দেওয়। তাহার মধ্যে নিকৃষ্টতম । বিনিময়ে 
ব্যবহারের জন্যই অর্থ, সুদে বাড়িবার জন্য নহে । আৰিষ্টটন্‌ যাবতীয় ুদগ্রহণের নিন্দা 
করিয়াছেন, কেবল অতিরিক্ত স্দের নছে। 

আরিষ্টটল্‌ পরেটোর 47867%9196 গ্রন্থের সমালোচন। করিয়াছেন । গ্রেটোর 
কমিউনিজমের ফল কলহ । ইহার ফলে অলস লোকের উপর পরিশ্রমী লোক কি হইবে। 
সম্পত্তি ব্যঞ্িগত থাকাই ভাল। কিন্তু জনহিতে লোকদিগকে অভ্যস্ত করিলে ব্যক্তিগত 
সম্পর্ভিও সাধারণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে । জনহিত ও বদান্যতা নৈতিক ধর, 
কিন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি না৷ থাকিলে তাহাদের কোনও অর্থ ই থাকিবে না। পারিবারিক 
প্রথার বিলোপপন্বন্ধে আরিছটটল্‌ বলিয়াছেন, কে কাহার পুর্র, কে কাহার পিতা, তাহা যদি 
না জান৷ থাকে, তাহ। হইলে অপরিচিত পুত্রের সমবয়স্ক সকলের উপরেই যে পুত্রত্নেহ 
জন্মিবে ইহা অসম্ভব। যখন সমবয়স্ক বছুসংখ্যক লোকের যে কেহ পূত্র হইতে পারে, 
তখন তাহাদের কাহারও উপর পুত্রত্সেহ জন্নিবার সম্ভাবন! নাই। পিতাসম্বন্ধেও একই 
কথা প্রযোজ্য । নারীগণ যদি সাধারণ সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে গুহস্বালীর বান্দোবস্ত 
করিবে কে? & 
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_ আরিষ্টটল্‌ জামাবাদী ছিলেন না। রাষ্রের সকল অধিবাসীর সমান অধিকার ভীহায 
অনুমোদিত ছিল ন্বা+ তাহার মতে রাষ্ট্রের সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যদি দেশের শাসন- 
যন্ত্র পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই সেই শীসনকে ভাল বলা যায়। কিন্তু যখন কেবল শাসক- 
দিগের মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য হয়, তখন তাহ! মন্দ | যতিগ্রকার শাসনতন্ত্র আছে, তাহাদের 
মধ্যে নিয়মান্যায়ী রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রকে২ আরিষ্টটল্‌ সব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । 
ধনবান্‌ ব্যঞ্তিদিগের কর্তৃক শাসিত রাষ্ট্রকে তিনি যেমন ভাল বলেন নাই, তেমনি সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের শাসন তিনি অনুমোদন করেন নাই | তাহার মতে যাহাদের আপনাদের জীবন- 
যাত্রার প্রায়োজনসাধনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পত্তি আছে, এবং সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন ও রক্ষার 
সামর্থ্য আছে, উনুত চরিত্রসম্পনু এতাদূশ লোক-কর্তৃক শাসিত রাই সব্বোৎকৃষ্ট । ধর্মা- 
নূসারে ধাম্মিক লোক-বর্তৃক শাসিত রাই সব্বোভ্তম। রাষ্ট্রের শাসক একজন হউক বা 
একাধিক হউক, শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক হউক কি গণতান্ত্রিক হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি 
নাই, যদি রা ধর্মান্সারে পরিচালিত হয়। কোনও আদর্শের কথা ইহার মধ্যে. নাই । 
প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক, তৌগোলিক ও অথ নৈতিক অবস্থা, তাহার জলবায়ু, তাহার 
জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রসার, তাহাদের বদ্ধি এবং নৈতিক চরিত্রের উপরেই রা্রের উপযোগী 
শাসনতন্ত্র নির্ভর করে। 

আরিষ্টটল্‌ বিবিধ শাসনতন্ত্রের বর্ণনা ও সমালোচনা করিয়াছেন। তাহার আদশ 
রা সকল নাগরিকেরই রাষ্ট্রের পরিচালনায় অধিকার আছে, কিন্তু নাগরিকের অধিকার 
কেবল তাহাদেরই "প্রাপ্য, যাহারা শিক্ষা ও আথিক-সংস্বানবলে রাষ্ট্রপরিচালনায় সমর্থ | 
শারীরিক পরিশ্বমসাধ্য কার্ধ্য, কৃঘি, শিল্প প্রভৃতি দাস ও মেটিওকিদিগের কর্তব্য বলিয়া 
তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি রাষ্রপরিচালিত থে শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
প্রেটোর প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত তাহার বিশেষ পার্থ ক্য নাই। 

প্রজাতন্্সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রীক 
গ্রজাতম্বের ধারণা আধুনিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন ছিল। শাসক- 
সম্পদাযকে “লট--ছ্বারা নির্বাচিত করাই তখন প্রজাতন্ত্রসন্মত ছিল, এবং এথেন্সে বহুসংখ্যক 
ম্যাজিট্ট 'লট"-ছ্বারাই নিব্্বাচিত হইত, এবং তাহাদের সঙ্গে বিচারকালে জুরী থাকিত না। 
দলাদিলিদ্বারা তাহ্ুরা যে প্রভাবিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সভা 
আইনের সাহায্য না লইয়াই স্বাধীনভাবে বিচাধা বিষয়ের মীমাংসা করিত। যে প্রজাতন্বে 
সক্রেটিসের মত লোকের গ্রাণদও 'সন্তবপর হইত, তাহাকে ভাল মনে না করিবার কারণ 
ছিল। কর্পনাশক্তির অধিকারী প্লেটো নির্দোঘ শাসনতশ্রের উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলেন : 
আরিষ্টটল্‌ যে যে শাননপ্রণালীর সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহাদিগেরই সমালোচনা 
করিয়াছেন । 

গ্রন্থের শেঘভাগে আরিষ্টটন্‌ শিক্ষাসধ্রন্ধে আলোচন। করিয়াছেন । ধর্ম কাহাকে বলে 
তাহা জানাই যথেট্ট নয় * ধর্শ পালন করা আবশ্যক । তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন এবং 
শিক্ষার জন) বাঠ্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন । যে দেশে যে শাসনগ্রণালী প্রচলিত, তথায় তাহার 
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উপযুগ্ শিক্ষার ব্যরস্থা করিতে হইবে । সুতরাং ভিনু ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য তিন ভি শিক্ষার 
ব্যবস্থা আবশ্যক । অথণকরী শিক্ষা শিশুদিগকে দিতে নিঘেধ করা হইয়াছে । শারীরিক 
ব্যায়াম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম যাহাতে অথ করী 
না হয়, তাহ৷ দেখিতে হইবে । অলিম্পিক ক্রীড়ার জন্য যে সমস্ত বালককে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইতে দেখা গিয়াছে । মানবদেহের শৌন্দর্যা উপলব্ধির জন্য 
চিত্রবিদ্যাশিক্ষা বাঞ্চনীর। নৈতিকতাবব্যঞ্জক চিত্র ও ভাগ্কষ্য বৃঝিবার জন্য উপযুক্জ 
শিক্ষাও দিতে হইবে | সঙ্গীত উপভোগ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষারও আবশ্যকতা 
আছে। কিন্ত 'কালোয়াত' হইবার প্রয়োজন নাই। লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া 
আবশ্যক, কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার উদোশ্য ধর্মালাভ, সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধি 
নহে। জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, অথেপার্জন ইহার উদ্দেশ্য নহে। 

আরিষ্টটলের ক্বাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতিসম্পর্ু দ্রঁ লোকের স্থষ্টি--বিদ্য। ও কলার 
প্রতি অনুরাগ ও আভিজাত্য-মনোব্ত্তি-সম্পমু লোকের স্থষ্টি। পেরিক্রিসের যুগে ধনী 
সম্পূদায়ের মধ্যে এই মনোবৃত্তি ও বিদ্যা ও কলার প্রতি অনুরাগ বছুল পরিমাণে বর্তমান 
ছিল। কিন্ত পেরিক্লিসের তিরোধানের পুব্রেই ইহার বৈলক্ষণ্য হইতে আরন্ত হয়, এবং 
সংস্কৃতিবিহীন লেখক সংস্কৃতিবান লোকদিগের বিরুদ্ধে উ্িত হর । 


সমালোচন। 


আরিষ্টলের মতো প্রতিভাশালী লোক জগতে অধিক আবিভূত হন নাই। তিনি 
তর্কবিদ্যা, অলঙ্কার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তত্তবিঞ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চরিব্রনীতি, 
রাঈনীতি এবং আরও অনেক বিঘয়ের আলোচন। করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বিষয় শৃঙ্খলা- 
বদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবস্থিত করিয়াছিলেন । তাহার স্থাপিত ভিত্তির উপর অনেক 
বিতগনের প্রকাণ্ড সৌধ পরবত্তী কালে নিচ্মিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য দর্শনের উপর তিনি 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন । সেইন্ট টমাসু একুইনাপের দর্শন, যাহ খৃষ্টার ক্যাথলিক 
জগতে একমাত্র সত্য দর্শন বলিয়! স্বীকৃত, তাহ! আরিষ্টটলের দশ নের উপর পু্ৃত্টিত। 
হেগেল তাঁহার নিকট বহুল পরিমাণে খণী। 

কিন্তু আরিষটলের দর্শনে অসঙ্গতির অভাব নাই । তিনি গ্রেটোর সামান্য-বাদ গ্রহণ 
করেন নাই, বস্তর বাহিরে সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে জগতে 
রূপ ও উপাদান ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। বূপ ও উপাদান পরস্পর মিলিত ভাবে 
অবস্থিত: উপাদানের বাহিরে রূপের অস্তিত্ব নাই এবং রূপবজিত উপাদানেরও অস্তিত্ব 
নাই। কিত্ত সমস্ত রূপ যদি উপাদানের মধ্যেই অবস্থিত হয়, জগতের বাহিরে যদি রূপের 
ত্বতম্্ অস্তিত্ব ন৷ থাকে, তাহা হইলে পরিবর্তনশীল জগৎ যে নিত্য নূতন ূপ ধারণ করিতেছে, 
তাহারা আসে কোথা হইতে ? এই সকল রূপ যে নিত্য স্থষ্ট হইতেছে, তাহ] আরিটট লূ বলেন 
নাই; তীহার মতে অতিতম সাহ্বিক রূপও যেমন সনাতন, অন্যান্য ন্যনাধিক বিশিষ্টবপও 
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তেমনি সমাতনঞ্ণ প্রত্যেকেই অপরিবর্ভনীয় ; কোনও দ্ধপই পরিবন্তিত নী রূপান্তর. 
প্রাপ্ত হয় না| এই সকল রূপ যদি স্থষ্ট না হয়, তাহা, হইলে তাহার। নিশ্চয়ই অনা কোনও 
স্থান হইতে আসে। সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। 

আরিষ্টল, কখনও বস্তর দ্পকে সৎ বলিয়াছেন?, কখশও বিশিষ্ট বস্তকেও 'সৎ' 
বলিয়াছেন । যাহ! অ-বশ্য এবং অ-পরিণামী, তাছার মতে তাহাই কেবল জ্ঞানের বিষয় 
হইতে পারে। ইইন্্রিয়গ্রাহ্য সকলই আপতিক৯ এবং পরিণামী, তাহার অস্তিত্ব অ-বশ্য লহে ; 
থাকিতেও পারে, না! থাকিতেও পারে। যাহা বৃদ্ধিগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাই 
অপরিণানী। বূপই অ-বশ্য, অপরিণামী এবং বৃদ্ধিগ্রাহ্য। জুতরাং তাহাই সৎ। অন্যত্র 
আরিষ্টটল্‌ বলিয়াছেন, সাব্বিকদিগের মধ্যে কোনও দ্রব্যত্ব নাই। যাহা৷ অন্য কিছুর গুণ 
বা ধর্ম নহে, এবং যাহ অন্য কিছুতে আরোপিত হইতে পারে না, তাহাই দ্রব্য। সাধ্বিক- 
দিগকে দ্রব্যে আরোপ কর৷ যায় ; এবং তাহাদের দ্বারা দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম প্রকাশিত হয়। 
জুতরাং যাহ! বিশেঘত্বপ্রাপ্তু, কেবল তাহাই দ্রব্য । এই অসঙ্গতি আরিই্টটলের দর্শনে সহ্বত্র 
বর্তমান । 

আরিষটলের উপাদান নিক্ত্রিয় জড়; তাহার যেমন গুণ নাই, তেমনি গতিও নাই। 
মান্ষ তাহাকে নানাপ্রকারের আকারে গঠন করিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের কোনও 
শক্তি নাই। ইহাই যদি উপাদানের স্বরূপ, তাহা হইলে জড় জগতে নিত্া-নতন পরিবর্তন 
হয় কিরূপে? তাহার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা কি? গুণহীন উপাদান আমাদের পরিচিত 
জগতে পরিণত হইল কিরূপে, তাহার ব্যাখ্যায় গা এক আদি-প্রবর্তকের কথা 
বলিয়াছেন। তাহ! হইতেই জগতে গতির উদ্ভব হ এই আদি-প্রবর্তক জগতের 
বাহিরে অবস্থিত 1)978505 [1/01)11)9, মাত্র । রঃ ব্যাখ্য। মন্তোঘজনক বলিয়। 
গণ্য হইতে পারে ন!। | 
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ভ্জানের অনুশীলনের জন্য প্লেটো এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্লেটের 
মতুুর পরে এই সমিতির কাধ্য তাহার চতুষ্পাঠীতে পরিচালিত হইত। প্রেটোর পরে 
তাহার ভগিনীপূত্র স্পেউফিপ্পায়্‌ এই সমিতির অধ্যক্ষ হন | স্পেউসিপ্পাসের পরে তাহার 
সমপাঠী ক্ষেণোক্রাটিস্‌ তীহার স্থলাভিঘিক্ত হন। প্লেটোর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে পণ্টাসের 
হেরাক্লাইডিসৃ২, ওপাসের ফিলিপ্পাযৃ*্, পেরিঘ্থাসের হোেট্টিইউমৃৎ এবং পাইরিয়ান্‌ 
মেনেডেমাসৃৎ বিখ্যাত ছিলেন । ইহার সকলেই পাইখাগোরীয় মতমিথ্রিত প্লেটোর শেষ 
জীবনের মতের অনুবর্তা ছিলেন । 
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১৬০ | পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
স্পেউসিপ্সাস্‌ 


স্পেউসিপ্পাসু অভিজ্ঞতালব জ্ঞানকে প্রেটোর মত মুল্যহীন মনে করিতেন না । তিনি 
সংখ্যাদিগকে বসত হইতে'তিনন মনে করিতেন। পাইথাগোরাসের মতই তিনি 'একক' 
এবং 'বহুত্ব'কে বস্ত্সকলের সাধারণ উৎপত্তিস্থল বলিয়া গণ্য করিতেন ; কিন্ত 'একক'কে 
তিনি জগত্ত্রষ্টা প্রজা এবং মঙ্গল হইতে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করিতেন। জগতগ্রষ্টা প্রজ্ঞাকে 
তিনি বিশ্বের আত্মা এবং পাইথাগোরীয়দিগের কেন্ত্রস্থিত অগ্িকে তাহারই প্রকাশ বলিতেন। 
মঙ্গলকে তিনি জাগতিক ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত এবং তাহার ফল বলিয়া গণ্য করিতেন । 
প্রথমে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, একক এবং বহুত্ব হইতে কেবল সংখ্যাদিগের উৎপত্তি 
হইয়াছে । পরে দেশিক পরিমাণ১ এবং জীবাত্বাও২ এ প্রকার তত্ব হইতে উত্তূত হইয়াছে 
ইহ] ধরিয়া লইয়াছিলেন। যাবতীয় গণিতবিঘয়ক বিজ্ঞান তিনি সংহত করিয়াছিলেন 
বলিয়া কথিত আছে। পাইথাগোরীয়দিগের এবং প্রেটোর মতে। তিনি আকাশকে৩ জগতের 
পঞ্চম উপাদান বলিয়া বণ ন৷ করিয়াছেন, এবং মৃত্যুতে জীবাত্মার নিকৃষ্ট অংশসকলের *বংস 
হয় না, বলিয়াছেন ৷ পরনর্জন্বাদের সমথ নের জন্য বোধ হয় এই মতের প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। চরিত্রনীতিতে তিনি স্রখকে “অমঙ্গল'৪ বলিয়! বণনা করিয়াছেন । 


ক্ষেণোক্রাটিস্‌ 


ক্ষেণোক্রাটিস্‌ নির্মল চরিত্রের কিন্ত বিষণ্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন । তিনি বহু গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন। প্রেটোর পরে একাডেমির দাশ নিকদিগের মধ্যে তিনিই সব্বশ্রেন্ঠ 
ছিলেন। ৩১৩-১৪ খু. পু পধ্যস্ত তিনি একাডেমির অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
দর্শ ন-শীত্্র তিনিই প্রথমে তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চরিত্রনীতি এই তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । পাইথাগোরীয় ভাঘায় তিনি “একক' (অথব৷ বিযুক্তসংখ্যা) এবং 
“অনির্দিষ্ট দুই? (অথবা যুক্তসংখ্য)-কে গমস্ত জগতের মূল উৎস বলিয়া বর্ণ না করিয়াছেন। 
একককে তিনি "০৮৪ অথবা জিউস হইতে অভিনু বলিয়াছিলেন এবং একক" এবং 
'অনিদ্দিষ্ট দৃই'কে দেবতাদিগের পিতামাতা বলিয়াও বর্ণ না করিয়াছিলেন । “প্রত্যয়” এই 
দম্পতির প্রথম সম্ভান | গণিতের সংখ্যাগুলি ও প্রত্যয়গণ অভিণ্রঁ। সংখ্যার সহিত 'অভিনু*£ 
এবং “অন্যের'* সংযোগ হইতে 'বিশ্বাত্বা'র উত্তব। স্বতশ্চালিত সংখ্যাই" বিশ্বাত্বা, 
কিন্ত কালে তাহার উত্তব হয় নাই। বিশের বিভিন অংশে ক্রিয়াবতী শক্তিদিগকে-- 
আকাশে, জগতের মূল উপাদানগুলির মধ্যে এবং অন্যত্র ক্রিয়াবতী শক্তিদিগকে--_ 
ক্ষেণোক্রাটিস দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । তাহাদের সঙ্গে তিনি সৎ ও অসৎ 
আত্মাদিগের৮ অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন। জগতের মুল উপাদানসকল ক্ষুদ্রতম অণু৯ হইতে 
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উৎপনু বলিয়া তিনি বর্ণন। করিয়াছিলেন? স্পেউসিপ্পীসের মত মানবাখার প্রজ্তীবিহীন 
অংশের এবং ইতর জন্তর আত্মার মত্যুতে বিনাশ হয় না, বলিয়াছেন। মাংসতক্ষণ করিলে 
ইতর জস্তর পাশবিক প্রকৃতি মানুঘে সংক্রামিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি মাংসতক্ষণ 
অনুমোদন করেন নাই । 

ক্ষেণোক্রাটিসের বহু গ্রন্থে চরিত্রনীতি-সম্পকীঁয় তাহার মত লিপিবদ্ধ আছে। প্রেটোর 
চরিপ্রনীতির সঙ্গে তাহার বিরোধ ছিল না। ধর্মশীলতা এবং তাহার অনুকল উপায়- 
অবলম্বনকেই তিনি সুখ বলিয়াছিলেন। কর্মসন্বন্বীয় সূন্্য দৃষ্টি, এবং বৈজ্ঞানিক সুক্জা দৃষ্টির* 
মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া, কর্শীসন্বন্ধীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেই তিনি বিজ্ঞতাণ নাম দিয়াছিলেন | 


ফিলিপগ্লাস্‌ 


ফিলিপ্পাস্‌ মুখ্যত' গশিতবেত্তা ছিলেন ।  477%709719-নামক গ্রস্থ সম্ভবত: 
তাহারই প্রণীত। তাহার মতে সব্বোতিম জ্ঞান গণিত এবং জ্যোতিষ হইতেই পাঁওয়৷ যায়, 
এবং এই দূই শাস্ত্রের জ্ঞানলাত করিতে পারিলেই বিজ্ঞ হ'ওয়া যায়। এই জ্ঞানের সহিত 
স্বগ"স্থ দেবতাদের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই ধর্দ্লাভ হয়। দুর্নীতি- 
পরায়ণ পৌরাণিক দেবতাদিগের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই । স্বগাঁয় দেবতাদিগের 
সছিত যোগাযোগের জন্য তিনি বিদেহ আত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । এই আত্মা- 
দিগকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভদ্ড করিয়াছেন। মানবজীবন ও পাখি সম্পদ তিনি 
তূচ্ছ বলিয়া গণ্য করিতেন। প্েটোর 425 গ্রন্থে যে দৃষ্ট বিশ্বাত্বার৪ কথা আছে, 
তাহা ফিলিপ্পাস্-কর্তৃক তথ্াধ্যে প্রক্ষিপ্ু বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'ফিলিপ্পাস্‌ 
বলিয়াছেন যে, ধঙ্মতত্ত, গণিত ও জ্যোতিঘের সাহায্যেই আমরা পাথিব জীবনের দুঃখকটের 
আঘাত হইতে মৃক্তি লাভ করিয়! স্বগে প্রতাাবর্তন করিতে সক্ষম হই | 


ইউডোক্ষা স্* 


ইউডোনক্ষাস্‌ প্রেটোর নিকট শিক্ষ। লাভ করিয়াছিলেন | তাহার মতে প্রত্যয়সকলঃ 
বস্তর মধ্যে উপাদানের মতই মিশ্রিত খাকে। স্থখকেই তিনি পরম মঙ্গল বলিবাছেন। 


হেরাক্লেইন্ডিস্‌ 


আনুমানিক ৩৩০ পৃ. খু্লাব্দে, হেরাক্রেইডিস্‌ তাঁহার জন্মস্থান পণ্টাম্‌ নগরে এক 
চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন । পাইথাগোরীয়দিগের মতো তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশুরের 
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বুদ্ধি ক্ষুদ্র ক্ষ€্র সৌলিক অণুহ্থারা জগৎ নির্্াণ করিয়াছে! পৃথিবীর আহক গতিও তিনি 
পাইথাগোরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবান্া আকাশিক৯ পদার্থে 
নিস্থিত বলিয়। তিনি মনে করিতেন। তিনি ভবিষ্যৎ গণনা! ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাতেও 
বিশ্বাস করিতেন । 


পলেমে * 


পলেমে! ছিলেন এথেন্সের লোক। ২২৭ পৃ খুষ্টাব্দে তাহার মৃতু; হর। চরিব্র- 
নৈতিক দার্শনিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ক্ষেণোক্রাটিমের সহিত তাহার নৈতিক 
তন্তুসম্বন্ধে মতের এঁক্য ছিল। প্রকৃতির অনুযায়ী জীবনযাপনই এই তত্তু। 


ক্রাণ্টর শা (9. ৩৩০-২৭০) 


সোলি শগরের ক্রাণ্টর ছিলেন ক্ষেণোক্রাটিসের শিঘ্য | গ্রেটোর 777706%ও গ্রন্থের 
তিনি এক ভাঘ্য রচন৷ করিয়াছিলেন । তিনি চরিব্রনীতি-সন্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থও 
লিখিয়াছিলেন। 


ক্রাটিস্‌ 1 


এথেন্পের ক্রাটিষ পলেমোর পরে উনি অধ্যক্ষ হন। ক্রাটিসের পরবত্তাঁ 
আরকেসিলাসের কথা পরে বিবৃত হইবে 


[ ৬] 
পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায় 


আরিষ্টলের মৃত্যুর পরে লেষ্বস্-এর থিওয্রাষ্টাযৃৎ পেরিপ্যাটেটিক সম্পৃদায়ের নেতৃত্ব 
লাভ করেন। হি কিনি আরিষটলের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও বক্ত তাশন্টি'র 
জন্য তীহার খ্যাতি ছিল। খু. পৃ ২৮৮ হইতে ২৮৬ অব্দের মধ্যে পঞ্চ'অশীতি বর্ঘ বয়সে 
তাহার মৃত্যু হয়। তাহার নেতৃত্বাধীন পেরিপ্যাটেটিক সম্পুদায় বিস্তৃতি লাভ করে। 
দর্শনের সমস্ত বিভাগে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন। তিনি পেরিপ্যাটোটক 
সম্প্দায়কে একটি ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । 


১1655], | ২:0)6010198089, 
দ 170191000, 1 02060: 1 078668, 


থিওফাষ্টাস্‌ 


থিওক্রাাস্‌ মখ্যতঃ আরিষ্টটলের দশশনের অনুগামী হইলেও স্বাধীন গবেঘণান্বারা 
কয়েকটি বিষয়ে ইহার সংশোধনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তিনি এবং ইউডেমাস্‌ 
আরিষ্টটলের তর্ক বিজ্ঞানের নানাবিধ পরিবর্তন ও বিস্তৃতিসাধন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের 
তত্তববিদ্যায় প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ)/সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায়-বিনিয়োগ-সন্বন্ধে 
এবং আদিম গতিস্রষ্টার সহিত জগতের সমন্বন্ধবিষঘয়ে আরিটটলের মতের বিচারসহতা-সন্বন্ধে 
তাহার মনে "সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। কিরূপে তাহার সংশয় নিরাকৃত হইয়াছিল, তাহা 
জান! যায় নাই। কিন্ত তিনি আরিষ্টটলের এই সকল মত বর্জন করেন নাই। তিনি 
গতিসম্বন্ধে আরি্টটলের মতের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, এবং আরিষ্টলের 'দেশে'র 
সংজ্ঞার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছিলেন । আরিষ্টটলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসন্ব্ধীয় 
অধিকাংশ মতেরই তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। ট্রোয়িক দার্শনিক জেনো জগতের 
নিত্াত্ব অস্বীকার কবি! যখন আরিটটলের মতের সমালোচনা করিয়াছিলেন, তখন 
থিওফ্রার্টাস্‌ আরিষ্টটলের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। উত্ভিদৃসত্বন্ধে দুইখান৷ গ্রন্থে তিনি 
আরিষ্টটলের মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন । মধ) যুগে এই দৃইখানা গ্রশ্থ উত্তিদৃবিদ্যা- 
সম্বন্ধে সব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত। মাঁনবচিন্তার প্রকৃতিসম্বন্ধে আরিষ্টটলের 
মতের সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ এক্য ছিল না। মানবচিস্তাকে তিনি আত্মার গতি১ 
বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং সক্রিয় এবং নিঙ্ছিয় প্রজ্ঞার মধ্যে আরিষ্টটল্‌ যে ভেদের 
বর্ণন! করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি উত্ধাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ভেদ 
তিনি অস্বীকার করেন নাই । তীহার চরিত্রনীতি-সন্বন্বীয় মত কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে। এই সকল গ্রন্থে মানবের প্রক্তিগম্ন্ধে তাহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ্টোয়িকগণ বলিতেন যে, তিনি বাহ্য সম্পদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার মতের সহিত আরিটটলের মতের পাথ ক্য যে অধিক 
ছিল, তাহা বলা যায় না| বিবাহের প্রতি তাহার বিতূর্ণণ ছিল। বিবাহে বৈজ্ঞানিক 
গবেঘণার প্রতিবন্ধকতা হইতে পারে বলিয়া তাহার আশঙ্কা ছিল। দেবতার নিকট 
বলিদান এবং মাংসতক্ষণেও তাঁহার আপত্তি ছিল। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে জ্ঞাতিত্থের 
বন্ধন আছে বলিতেন। আরিট্টটলের মতো তিনি সকল জাতির সকল মানুঘের মধ্যে 
আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করিতেন । 


ইউডেমাঁস্‌ * 


রোডাসের ইউডেমাস্‌ থিওক্রার্টাসের সমসাময়িক ছিলেন। আরিষ্টটলের শ্রেষ্ঠ শিষ্য- 
গণের তিনি অন্যতম । রোডাস নগরে তিনি দর্শ ন-শানত্রের শিক্ষাদান করিতেন। 
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2৬৪ পাশ্চান্তা দর্শমের ইতিহাস 


খিওকাষটাস্‌ অপেক্ষা তিনি অধিকতর গুরুর মতাবলী ছিলেন সিহৃপ্লিপয়াহ্‌* তাহাকে 
আরিষ্টটলের বিশৃ্ততম শিঘ্য বলিয়া বর্ণানা করিয়াছেন। তর্কবিজ্ঞানে থিওক্রাষ্টারু যে | 
উন্নৃতিসাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি. 
আরিষ্টটলের মতের সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করিতেন। আরিষ্রটলের চরিত্রনীতি ও তাঁহার 
চরিব্রনীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি প্রেটোর মতে! চরিব্রনীতির সহিত ধর্ব- 
তত্র মিশ্ণ করিয়াছিলেন । আরিষটটলের মতে প্রজ্ঞার ক্রিয়াবন্তাতেই মানুঘের পরম- 
মঙ্গল নিহিত। ইউডেমাস্‌ প্রজ্ঞার এই ক্রিয়াবন্তাকে ঈশৃরসঙ্ব্ীয় জ্ঞান বলিয়াছেন । 
মাবতীয় বস্তর ষূল্য তিনি এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াছেন । শিব ও অন্দরের প্রতি 
অহৈতৃকী প্রীতির মধ্যে তিনি যাবতীয় নৈতিক গুণের আভ্যন্তরীণ একত্ব দশ ন করিয়াছেন। 


আরিষ্টোক্ষেণাস্‌ 1 


আরিগ্টোক্ষেণাস্‌ প্রথমে পাইখাগোরীয় সম্প্দাযভুক্ত ছিলেন, পরে পেরিপ্যাটেটিক 
সম্পৃদায়ে প্রবিষ্ট হন। তাহার চরিত্রনীতির মধ্যে পাইথাগোরীয় দর্শনের মিশ্বণ আছে। 
সঙ্গীত সন্ব্ধে 11011001609 নামে একখানা গ্রস্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী 
কালের কোনও কোনও পাইথাগোরীয় দার্শ নিকের মতো তিনি জীবাত্বাকে দেহের সংগতি১ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্ুৃতরাং দেহের সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয় বলিয়াছেন। তীহার 
মতীর্থ ডাইকিয়ার্কার্‌২ এই বিষয়ে তীহাকে অমর্থন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল চিন্তা- 
জীবনকে কর্মুজীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়াছিলেন, কিন্তু আরিট্টোক্ষেণাস কর্ম- 
জীবনকেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন । তাঁহার রাজনৈতিক গ্রস্থ 7/77077//%ও আরিষ্টটলের 
10166905-এর উপর গ্রতিষ্ঠিত। 


গ্রাটো] 


খিওফ্রাটাসের পরে ষ্টাটো পেরিপ্যাটোটিক চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ হন। অষ্টাদশ বৎসর 
যাবৎ তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগৎসম্বন্ধে আরিটটলের আধ্যাত্মিক এবং স্বৈত- 
মূলক মতের তিনি বিরোধী ছিলেন। প্রকৃতির চৈতন্যহীন শক্তিকে তিনি ঈশ্বর বলিতেন। 
আরিটটলের উদ্দেশ্যমূলক স্মষ্টিবাদের তিনি সমর্থন করেন নাই। যাবতীয় প্রাকৃতিক 
ব্যাপারের জন্য প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন, বলিয়াছেন । তাপ এবং শৈত্যকেই তিনি 
সকল ব্যাপারের মুল কারণ, এবং তাপকে জগতের সক্রিয় তত্ব বলিয়া গণ্য করিতেন । 
মানুষের আত্বাকে তিনি তাহার জৈব আত্বা* হইতে স্বতন্ন বলিতেন। মানুষের চিন্তা, 


+ [78700021, ২ [01088870109 01 119899159. ৩ :4101708] 800]. 
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গ্নীক দর্শন-_্াটো ২১৬ 


অনভূতি প্রভৃতি সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে তিনি প্রজ্ঞাবাব আত্মার “গতি” বলিতের্ন। . এই 
আত্বা মস্তকের মধ্যে ভ্রষুগলের মধ্যবস্তী স্থলে অবস্থিত, এবং সেখান হইতে শরীরের 
সব্বাংশে ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । জীবাত্বার অমরতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না । 

ট্রাটোর পরে পেরিপ্যাটোটক কোনও মৌলিক দার্শ নিকের নাম গ্রাণ্ড হওয়া যায় না। 
চুয়াছ্িশ বৎসর (খু. পৃ. ২২৬ পর্ধাস্ত) লাইকো এই সম্প্দায়ের অধাক্ষ ছিলেন। লাইকোর 
পরবর্তী অধ্যক্ষের নাম আরিষ্টো১ | আরিট্টোর পরে ক্রিটোলাসৃৎ ১৫৬ পৃং খু্টাব্দে এথেন্সের 
দতরূপে রোমে গিয়াছিলেন। তাহার পরে ডাইওডোরারৃ্, তাহার পরে এরিমৃনিয়ুস্‌ ৪ 
ও হায়োরোনিমাসৃৎ | প্রিটানিঘু* লাইকোর সমসাময়িক ছিলেন। খু. পৃ. ছিতীয় শতাব্দীর 
প্রান্তে ফরমিও৭ জীবিত ছিলেন। তাহার পরে আসিয়াছিলেন হার্মিপ্পায্*, 
গাটাইরাস্‌৯, সোসান্৯* এবং আন্টিস্থিনিস্১৯ | ইহারা সকলেই আরিষ্টটলের দর্শ নই শিক্ষা 
দিতেন। কোনও মৌলিকতার দাবী তাহাদের ছিল না৷ | হায়ারোনিমায্‌ দূঃখ হইতে 
মুক্তিকেই পুরুষার্থ বলিতেন। এই দৃঃখমুক্তি ও সুখ এক নহে । ডাইওডোরায্‌ দুখমুক্ত 
ধান্মিক জীবনকেই পরম-পুরুঘাখ বলিতেন। পেরিপ্যাটোটিক সম্প্দায়ের দার্শনিক 
গবেষণা যে থিওয্রা্টাস্‌ এবং ট্রাটোর পরেও অব্যাহত ছিল, ইহাদ্বার৷ তাহাই প্রমাণিত হয়। 
কিন্তু উপরি-উক্ত দার্শ নিকদিগের গবেঘণাদ্বারা কোনও দার্শনিক সমস্যার সমাধান হয় নাই | 
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তৃতীম্ন অধ্যাজ্জ 
আরিফটলের পরবর্থী যুগ 


ফৌয়িক দর্শন 
১] 
জেনো (৩৪০--২৪০ থু* পৃ.) 


্টোয়িক শব্দ 80৫ শব্দ হইতে উৎপনা। এই শব্দের অর্থ অলিন্দ।১ ঠ্োয়িক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা .জেনে৷ এথেন্সে চিত্রশোভিত এক অলিন্দে তীহার চতুষ্াঠীর গ্রতিষঠ 
করিয়াছিলেন। এই অলিন্দ 896 ?060)16 (চিত্রিত অলিন্দ) নামে পরিচিত ছিল। 
এইজন্য যাহার! শিক্ষার জন্য তথায় গমন করিত, তাহাদিগকে লোকে '্োয়ার দার্শ নিক' 
বলিত। জেনে! এবং তীহার শিঘ্যদিগের দি নিক মতই টোয়িক দর্শন নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । ৃ 

জেনো৷ জাতিতে ছিলেন ফিনিপীয়। আনুমানিক ৩৪০ পু* খৃষ্টাব্দে সাইগ্রাম্‌ স্বীপে 
তাহার জন্ম হয়। বাণিজ্য-ব্যপদেশে এখেন্সে গমনকালে তাঁহার জাহাজ জলমগু হয় 
এবং তিনি সর্বস্বান্ত হন। পুর্ব হইতেই দর্শনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। সর্বস্ব 
হারাইয়৷ তিনি সংসারে বিতৃষ্ হইয়। পড়েন, এবং দাশ নিক আলোচনায় আত্রনিয়োগ করেন। 
কিছুদিন সিনিক দার্শ নিক ক্রাটিসের নিকট শিক্ষা লাত করিয়া, তিনি পরে মেগারিক 
লম্প্দায়ের প্টীলপোর শিঘ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি একাডেমির অধ্যাপক 
পলেমোর নিকটও শিক্ষা লাত করিয়াছিলেন। কড়ি বতগর দার্শনিক আলোচনায় অতি- 
বাহিত করিয়৷ তিনি এক নূতন দর্শনের প্রয়োজন উপলর্ধি করেন, এবং স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়৷ নিজে অধ্যাপন! করিতে আরম্ত করেন। ৫৮ বৎসর তিনি এই চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপকরপে শিক্ষাকার্ষো ব্যাপৃত ছিলেন ; অবশেঘে একশত বর্ধ বয়সে স্বেচ্ছায় তনত্যাগ 
করেন। কঠোর সংযম এবং অনন্যসাধারণ নৈতিক চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্বন্ধা- 
ভাজন ছিলেন। তীহার নিঃস্বার্থ জীবন এবং আত্মত্যাগ কিংবদস্ভীতে পরিণত হইয়াছিল। 
মৃত্যুর পরে এথেন্সবাসিগণ তাহার যে স্মৃতিচিন্ন স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল “তাহার জীবন তাহার উপদেশের অনুরূপ ছিল” | 

সিনিক দর্শনের প্রতি জেনোর অনুরাগ থাকিলেও, তিনি সমনৃয়পন্থী ছিলেন। 
দার্শনিক কটতর্ক তিনি ভালবাসিতেন না, ধর্মই একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিতেন | 





রর 


১ ১0100, 
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ধর্দের সহায়ক রূপেই তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং আঁতিভৌতিক বিজঞানের+ চচর্ড। 
করিয়াছিলেন । যদৃচছা অথবা মানুঘের স্বাধীন ইচছায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না। জগৎ 
অখগ্ুনীয় নিয়মন্থারা পরিচালিত, ইহাই ছিল তীহার মত। স্থির আদিতে কেবল অগ্নি 
ছিল, অগ্নি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং অগ্রিতেই জগতের বিলয় হইবে, ইহাই 
তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাহার মতে এই জগৎ ঈশ্বরের দেহ ; মধুচক্রে মধুর মত, ঈশ্বর 
বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাণ্ড | ঈশৃর, মন, নিয়তি ও জিউস্‌ ঈশ্বরেরই বিভিন নাম। জেনে। 
ফলিত জ্যোতিঘে বিশ্বাস করিতেন। 


রিন্থিস্‌ 


জেনোর পরে তীহার শিঘ্য ক্রিন্থিস্‌ তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। . সামসের 
এরিষ্টারকাম্‌ সূর্যকে বিশ্র কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এইজন্য ক্রিন্থিসূ 
তাহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন। 


ক্রাইসিপপাঁস, (২৮০--২০৭ থু পৃ-) 


ক্রিনথিসের পরে ক্রাইসিপৃপাস্‌ ট্রোয়িক সম্পূদায়ের নেত৷ নির্বাচিত হন। ক্রাইসিপৃপাষ্‌ 
সল্সাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাত শত গ্রন্থ তিনি রচন৷ করিয়াছিলেন বলিয়! 
প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার একখানাও রক্ষিত হয় নাই। তাহার মতে একমাত্র জিউসৃই 
অমর, অন্য সকল দেবতাই মরণশীল | ধর্ম ও অধর্থ পরস্পরসাপেক্ষ ১ ধর্ম থাকিলেই 
অধর্দম থাকিবে । অমঙজগলের স্থা্ট হয় নাই, মঙ্জলের মত তাহাও সনাতন সংলোক 
সব্বদাই স্র্খী, অসৎ লোক অসুখী । সৎ লোকের সুখ ও ঈশ্বরের স্থুখ একই প্রকারের, 
কোনও ভেদ নাই। প্রলয় পর্য্যন্ত সকল জীবাত্বারই অস্তিত্ব থাকে, ক্লিন্ঘিসের এই মত 
ক্রাইসিপৃপাস্‌ গ্রহণ করেন নাই । তাহার মতে কেবল জ্ঞানবান্‌ আত্মার পক্ষেই ইহা সত্য । 


প্যানেটিয়াস. ও পোসিডোনিয়াস 


জেনে, ক্রিন্থিস্‌ এবং ক্রাইসিপৃপাষ্‌, ্টোয়িক দশ নের প্রতিষ্ঠাতা এই তিন জন। 
ইহাদের পরে প্যানেটিয়াস্‌ ও তাহার পরে পোসিভোনিয়াসূ সম্পদায়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 
প্যানেটয়াস্‌ প্রেটোর কোনও কোনও মত গ্রহণ করিয়া জড়বাদ বর্জন করিয়াছিলেন । 
রোমান সেন/পতি কনিষ্ঠ সিপিও তীহার বন্ধু ছিলেন। স্রগ্রসিদ্ধ সিসিরোর উপরও তাহার 
প্রভাব ছিল। পোসিডোনিয়াসের নিকট সিসিরো, পম্পি এবং জারে। অনেক সন্তরান্ত রোমান 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দিসিরোর চেষ্টাতেই রোমে ষ্টোয়িক দর্শনের প্রচার হয়। 

পোসিডোনিয়াস্‌ ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী | এথেন্সে গমন করিয়া তিনি ট্টোয়িক 
দশনের সহিত পরিচিত হন। জ্যোতিষশান্তরে তাহার বিশেষ পারদশিতা ছিল। 


716690175103, 


১৬৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পৃথিবী হইতে দুর্যোর দূরত্ব গণনা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই দূরত্ব 
পৃথিবীর ব্যাসের: ৬৫৪৫ গুণ। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই দ্রত্ব ইহার দ্বিগুণ । ট্রোয়িক 
দর্শনের সহিত পৌসিভোনিয়াস্‌ প্রেটোর অনেক মত মিশ্রিতি করিয়াছিলেন । অধিকাংশ 
ট্োরিকেরই বিশ্বীস ছিল যে, দেহের সহিত আত্মার বিনাশ হয়। প্যানেটিয়ামূও তাহাই 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু পে|সিডোনিয়াসের মতে মৃত্যুর পরেও প্রলয় পর্য্যন্ত আত্মার অস্তিত্ব 
থাকে । ততদিন পধ্যন্ত আত্মা বাযুমণ্ডলে অবস্থান করে । নরক বলিয়া কোনও স্থানের 
অস্তিত্ব পোসিডোণিয়াস্‌ স্বীকার করেন নাই | তবে পাপিগণ বায়ুমণ্ডলের উচচ শুরে উঠিতে 
সমর্থ হয় না, বলিয়াছেন । তীহার মতে অতিশয় পাপীর আত্ম। পৃথিবীর নিকটেই অবস্থান 
করে, এবং পূনরায় পৃথিবীতেই জশাগ্রহণ করে। ধাল্সিকদিগের আত্মা নক্ষত্রলোকে 
গমন করে। অন্য আত্বাদিগকে তাহার! সাহায্য করিতে ষক্ষম। 


মার্কাস, অরেলিয়াস, (1১২১--১৮০ খু. অ. ) 


প্রেটো এক আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আদশ রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃগণ 
দার্শ নিক পণ্ডিত। তাহার আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সিসিলি গমন 
করিয়৷ তথাকার নবীন রাজা ডায়োনিসাষৃকে আপনার মনোৌমত শিক্ষান্বারা আদর্শ নরপতি- 
রূপে গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আমিয়া- 
ছিলেন। উপনিঘদে কয়েক জন দাশ নিক নরপতির কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাহাদের 
সভায় দার্শনিক আলোচন। হইত, এবং দাখনিক ভ্ঞানলাভের জন্য অনেক বিদ্যাখাঁ তাহাদের 
নিকট গমন করিতেন। বিদেহরাজ জনক এই সকল নরপতির অনাতম | তিনি 
বলিয়াছিলেন, তাহার রাজধানী মিথিলা অগ্থিতে ভস্মুসাৎ হইলেও, তাহার নিজের কিছুই দগ্ধ 
হইবে না। এ্রতিহাসিক-প্রবর এচ্‌. জি, ওয়েনুস্‌ যাহাকে পৃথিবীর সব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, সেই অশ্রাট অশোকও দার্শ নিক জ্ঞানে মগ্ডিত ছিলেন । সম্বাটের দার্শনিক 
জ্ঞানের ফল প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসন্পদে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইয়োরোপের একজন 
সম্গাটও দর্শনের ইতিহাসে গ্রসিদ্ধ। তাহার নাম মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনাইনাষ্‌ । 
অদ্ধ-পুথিবীব্যাপী রোমান সাম্মাজ্যের অধীশ্বর এই সয়া রাষ্টরশামন-ব্যাপারে আপনার 
দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াছিলেন । প্রকতিপূ্জের মঙ্ছলই তাহার শাসনের একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল। 

ছাদশ বৎসর বয়:ক্রমকালে মার্কাস্‌ ট্রোয়িক মত গ্রহণ করিয়া, তদনসারে স্বীয় জীবন 
গঠন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পৃর্রেই গ্রীক দার্শ নিকগণ রোমে দর্শ নের চতুষ্পাঠীর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রীক চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়া বাল্যকাল হইতেই মার্কার গতীর 
বিঘয়ে চিন্তা করিতে এবং ধর্মকে এক মাত্র কাম্য এবং অধর্দাকে' সবর্বথ। বর্জনীয় বলিয়া গণ্য 
করিতে অভ্যস্ত হন। যখন তীহার বয়স্‌ সণ্ুদশ বৎসর, তখন সম্রাট আপ্টোদাইনাস্‌ পায়ায় 
তাহাকে তাহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারিরূপে গ্রহণ করেন। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, 
মার্কায্‌ যুবরাজরূপে তাহার সাম্রাজ্যশাসনে অংশ শ্রহণ করেন, এবং তীহার মৃত্যুরপ্পরে 


গ্রীক দর্শ ন- মার্কার অরেলিয়াূ ১৬৯ 


সগ্রাইপদে আরাঢ' ছন। গিবন্‌ লিখিয়াছেল যে, আগ্টোনাইনায় পায়ার এনং. মার্কার 
অরেলিয়াসের শাপনকাল ইতিহাসের একমাত্র যুগ, যখন প্রজার সুখই রাজ্যশাসনের এক". 
মাত্র লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। 

মার্কাসের পৃবের্ধ অনেকে সম্পদ বর্জন করিয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন 
মার্কাস্‌ দারিদ্র্য বর্জন করিয়া সম্পদ বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্ত তাঁহ!র দার্শ নিক 
মন রাজমুক্ট ধারণ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে নাই। রাজনীতি এবং যুদ্ধ তিনি হৃণা 
করিতেন, কিন্তু যে বর্তব্যভার তাহার ক্কছে; ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা যথাযথ পালনে তিনি 
অবহেল! করেন নাই। রাজ্যের চতুর্দিকে তখন শত্রু; তাহদিগের আক্রমণ হইতে 
সাগ্রাজ্যরক্ষার জন্য তাহাকে কঠোর পরিশ্রম এবং সৈন্যের পুরোভাগে যুদ্ধযাব্রা করিতে 
হইয়াছিল। রণক্ষেত্রে শিবিরে বসিয়৷ তিনি তাহার চিস্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । তাঁহার 
আত্মচিন্তা জগতের সাহিত্যে উচচ স্থান অধিকার করিয়া বর্তমান আছে। 

মার্কার রাজমর্মযাদা উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন | তাহার 
জীবন ষ্টোয়িক দর্শনের মহাভাঘ্য বলিয়া বণিত হইয়াছে । তিনি অপরের দোঘের 
প্রতি অনুকম্পাশীল, সব্বমানবের হিতৈথী, কি্ড আপনার গ্রতি কঠোর ছিলেন | এভিডিয়াস্‌ 
ক্যাসিয়াস্‌ তাহার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। সিরিয়ায় বিজ্রোহ উাপন করিয়া 
এভিডিয়াস্‌ পরাজিত হন, এবং উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া আত্মহত্যা করেন। তাহার 
আত্মহত্যার সংবাদ শুনিয়া মার্কার বলিয়াছিলেন, “শিক্রকে ক্ষম। করিয়। তাহার বন্ধত্ব-অর্জনেন্ন 
সস হইতে এভিডিয়াস্‌ আমাকে বধি-ত করিয়াছে ।” তিনি বিদ্রোহী সেনাপতির 
স্ত্রী ও পন্রকন্যাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার দলভুক্ত সৈন্যদিগকেও ক্ষমা 
করিয়াছিলেন । 

মার্কায্‌ যুদ্ধ ঘৃণা করিলেও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যখন যুদ্ধের প্রয়োজন হইত, তখন 
অস্ত্র ধারণ করিতে ইতস্তত: করিতেন না । আট বার তিনি কঠোর শীতের মধ্যে ড্যানিউৰ 
তীরে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন । ইহার: ফলে তাহার স্থাস্থ্যতজ হয়। রোমানগণ ভক্তির 
সহিত তীহাকে স্মরণ করিত। তাহার মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও তীহার মুন্তি দেবদেবীর 
মৃত্তির সহিত সযত্বে রক্ষিত হইত। 

মার্কাস্‌ অরেলিয়াসের কয়েকটি উক্তি এই £ 


“এই মৃহ্র্তেই তোমার জীবনের পরিসমাণ্ডি হইতে পারে, ইহা তাবিয়৷ তোমার প্রত্যেক 
চিন্ত। ও কার্ধ্য নিয়দ্িত কর | যে কর্শের সহিত বিশ্বের সঙ্গতি আছে, তাহাই ভাল। 
বিশ্বের সহিত সঙ্গতি রণ এবং ইঈশবরের ইচছ[নুসারে চলা, একই কথা | 

“হে' বিশ্ব, তোমার সহিত যাহার সঙ্গতি আছে, তাহার সহিত আমারও সঙ্গতি আছে 
তোমার নিকট যাহা পময়োচিত, আমার নিকট তাহ। অন্যক্ূপ নহে'। হে প্রকৃতি, তোমার 
বিভিন্ন খতুতে যাহ৷ উৎপনু হয়, তাহা আমার আস্বাদনের জন্য ফল ; তোমা হইতেই সকলের 
উৎপত্তি, তোমাতেই সকলের স্থিতি , তোমাতেই সকল পদাথ” ফিরিয়া যায়| 


১:71907169010128, 
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১৭০ _ পাশ্চাত্তয দর্শনের ইতিহাস 


“বিশ্বের ফাঁবতীর দ্রব্যের মধ্যে সন্বদ্ধের কখ। বারংবার চিন্ত। কর। যাহাই তোমার 
ঘটুক ন। কেন,, তাহ। স্থির হইয়৷ আছে অনাদিকাল হইতে। ' অনাদিকাল হইতে কারণ-' 
পরম্পরা-কর্ভুক তোমার অস্তিত্বের সুত্র নিম্মিত হইয়। আসিতেছে ।” | 

“আমি আণ্টোনাইনাবূ, রোম আমার দেশ। কি আমি একজন মানুঘ। পেই 
জন্য জগৎ আমার দেশ” 

মানুঘ আছে পরস্পরের সাহায্যের জন্য ।”' 

একজন পাপ করিলে, তাহাতে অন্যের ক্ষতি হয় না।”' 

“'মান্ঘকে ভালবাস । ঈশুরের জাদেশ পালন কর । সকলি বিশ্বের নিয়মদ্থারা শাসিত, 
ইহ। মনে রাখিলেই যথেষ্ট |” 

“যাহার। অন্যায় করে, তাহাদিগকেও ভালবাসিতে কেবল মান্ঘেই পারে । ভাল- 
বাসিতে পারে, যদি একখা মনে করে মে, অন্যায়কারী তাহার জ্ঞাতি; সে অজ্ঞানবশতঃই 
ইচছা। না থাকিলেও অন্যায় করিয়াছে, এবং সত্বর উভয়কেই মৃতুমুখে পতিত হইতে 
হইবে ; অন্যায়কারী তাহার কোনও ক্ষতিই করে নাই, কেন-ন।, তাহার প্রজ্ঞাশক্তির কোনও 
ক্ষাতি তাহাদ্বার। হয় নাই ।”? 

মার্কাফ্‌ অরেলিয়াস্‌ বিশ্বাস করিতেন, প্রতেঃক মানুঘকে পথ দেখাইবার জন্য ঈশৃর 
এক একজন দেবত৷ নিপ্দি্ট করিয়। দিয়াছেন । এই বিশ্বাস হইতেই খুষ্টায় জগতে 'রক্ষক 
স্বর্গ দূতে'১ বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছিল । 


সেনেক] (৩ পু. খু-৬৫ খু অ-) 


সেনেক। জাতিতে স্পানিয়ার্ড ছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান করিয়৷ যখন তিনি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তখন সম্রাট ক্লতিয়াসের কোপদাষ্টিতে পতিত হইয়া কসিকা 
হ্বীপে নিক্বাসিত হন। ক্লভিয়াসু-মহিধী এগ্রিপিন্না-কর্তুক ৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহার পুত্র 
নীরোর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। নীরোর বয়স তখন একাদশ বৎসর । সেনেকার এই 
শিঘ্যই পরে রোমের সম্রাট হইয়া রোমের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছিল । সেনেক! ্টোয়িক 
হইলেও, ব্টেনে টাক! ধার দিয়া বছ অথ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । নীরোকে হত্য। করিবার 
ঘড়যণ্ের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে, সম্রাট তাহাকে আত্মহত্যা 
করিবার অনুমতি দান করেন। আত্মহত্যা করিয়৷ সেনেকা নীরোর কবল হইতে অব্যাহতি 
লাতি করেন। সেনেকার বছ রচন। সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । তাহা পাঠ করিয়া কোনও 
কোনও খৃষ্টধর্মপ্রচারক তাহাকে খুষ্টান বলিয়। দাবী করিয়াছেন। 


এপিক্টেটাস. (৬০--১০* খু, অ.) 


এপিক্টেটাস্‌ জাতিতে গ্রীক ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি দাসে পরিণত হইয়াছিলেন। 
দাসত্বমুক্ত হইয়া তিনি নীরোর মগ্রিপদে নিযুক্ত হম। দাসত্বমুক্ধির পৃর্রে তীহার প্রত 


১ 00810187 81781. 


প্রীক্ষ দর্শ ন-_এপিকৃটেটাসূ ৫ নতি 


একদিন তীহাকে এমন ওরুতর প্রহার করিয়াছিলেন যে, তাহার পা ভাঙ্গিয়৷ যায় ? : সম্রাট 
উমিতিয়ার্‌ যখন রাজ্যের যাবতীয় দার্শ নিককে নিহ্বালে পাঠাইতে আরম্ভ করেন, তখন 
এপিক্টেটাস্‌ এপিরাসে লাইকোপোলিস্‌ নগরে পলায়ন করেন। সেইখানেই তীহার 
মৃত্যু হয়। এপিক্টেটাসের কয়েকটি উক্ভি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-_” 


“ক্রীতদাসেরা মানুঘ ; তাহারা অন্য মানুঘের সমান। সকলেই ঈশৃরের' সম্তান।” 


“ট্টোয়িক কে? দেখাও দেখি এমন একজন লোক, যে মুখে যাহ! বলে, তদনুসারে 
আপনাকে গঠন করিয়াছে। যে পীড়িত হইয়াও সুখী, বিপনন, তবুও সুখী, মমূর্ধ, তবুও 
আুখী, নিবর্বাসনে সুখী, অপমানিত হইয়াও সুখী । দেবতারা সাক্ষী, আমি এমন একজন 
্টোয়িক দেখিতে চাই! না, সম্পূর্ণ ট্টোয়িক, এমন কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না। 
তবে এমন একজনকে দেখাও, যে ষ্টোয়িক আদর্শে গঠিত হইতেছে, যে ষ্টোয়িক পথে পা 
বাড়াইগরাছে। আমি এখন পর্যন্ত এমন লোক দেখি নাই। এই বৃদ্ধকে সেই দৃশ্য দেখাইতে 
অবহেলা করিও না| """এমন একটি মানবাত্বা আমাকে দেখাও, ঈশুরের ইচ্ছার সহিত 
যে স্বীয় ইচ্ছার এক্যসাধন করিতে ইচছুক ; যে ঈশৃর অথবা মানুষকে দোঘ দিতে চায় ন!, 
কিছুই দূর্ভাগ্য বলিয়! গণ্য করিতে চায় না, ক্রোধ ও ঈর্ধা হইতে যে মুক্ত হইতে চায়, নিজের 
মনঘ্যত্ব দেবন্ধে পরিণত করিতে চায়, এই দেহেই ঈশ্বরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে 
চায়, এরূপ একটি লোক আমাকে দেখাইতে পার? পার না।' 


“যখন ক্ষমতাশালী লোকদিগের সম্মথে উপস্থিত হইবে, তখন মনে রাখিও যে, উপরে 
একজন আছেন, যিনি নিম যাহা ঘটিতেছে, তাহ! দেখিতেছেন, এবং তোমার আচর দ্বারা 
তাহাকেই সন্ত করিতে হইবে, মান্ষকে নয়!” 

“মরিতে আমাকে হইবেই, কিন্তু তাই বলিয়া কি আর্তনাদ করিতে করিতে মরিৰ ? 
আমাকে বন্দী হইতেই হইবে, কিন্ত তাহার জন) কি কাঁদিতে থাকিব ? আমাকে নিন্্বাসনে 
যাইতেই হইবে, কিন্ত নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে যাইতে কি কেহ বাধা দিতে পারে? ইহার 
রহস্য জানিতে চাহিতেছ? তাহ। আমি বলিব না। বল! না বলা আমার ইচ্ছা। 
আমাকে বাঁধিয়া ফেলিবে? কি বলিতেছ, আমাকে বাবিয়। ফেলিবে? আমান প৷ 
বাধিবে? তাহা তুমি পারো | কিন্তু আমার ইচ্ছা ?. তাহাকে জয় করিবার ক্ষমতা 
জিউসেরও নাই | আমাকে বন্দী করিবে? আমার ক্ষুদ্র দেহ বন্দী করিতে পার। আমার 
মাথা কাটবে? কেন, কখন আমি তোমাকে বলিয়াছি যে, আমিই একমাত্র লোক' বাহার 
মাথা কেহ কাটিতে পারে না? যাহারা দশশনের আলোচন। করেন, তাহাদের উচিত, এই 
সকল কথা লিখিয়া রাখা, এবং ইহ অভ্যাস করিতে চেষ্টা করা |: 

“ধর্মই যে একমাত্র মঙ্গল, ইহ। যদি আমরা বুঝি, তাহ! হইলে সত্য অমঙ্গল যে কিছু 
আমাদের ঘটিতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিব। : 

“তাম যদি সীজারের জ্ঞাতি হইতে, তাহ! হইলে, আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে । 
কিন্ত তুমি যে ঈশ্বরের জাতি, সীজায়ের জ্ঞাতি হইতে অধিক নিরাপদ'! 

“পৃথিবীতে আমরা বন্দী, মৃত্তিকার শরীরের মধ্যে বদ্ধ 


১5২. | পাঁচ রশ লেক ইিহাণ 


দেবা একটি ক্ষুদ্র আত্মা তুসি। জিউস্‌ দেহকে স্থাবীনত। দিতে পারেন 
নাই। কিন্ত তীহার ঈশৃরত্বের একটা অংশ আমাদিগকে দিয়াছেন 1” : 
“ঈশ্বর সকল মানবের পিতা; আমরা সকলে ভ্রাতা |” 
“আমি এথেন্সবাসী, আমি রোম।ন, ইহা বলা উচিত নহে । আমি বিশ্বের অধিবাসী, 
ইহাই বলা উচিত।” 


ফ্টোয়িক দার্শনিক প্রস্থান্‌ 


ষ্টোয়িক দর্শন মৃখ্যতঃ কর্মমূলক হইলেও, ইহার চরিত্রনীতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-সব্বন্বীয় 
মতের ব্যাখ্যা প্রথমে আবশ্যক । ্টোয়িক মতে ব্যবহারের সহিত সম্পর্কবিহীন বিজ্ঞান ও 
কলার কোন মূল্যই নাই। কেবল বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান, এবং কলার জন্য কলা, অনাবশ্যক 
বাহল্যমাত্র | ব্যবহারে প্রয়োগেই দশনের সাথ কতা এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জ্ঞানই 
দর্শন। ধর্মের অনুষ্ঠান দর্শন হইতে অভিন্ন । দর্শন ধর্মের শিক্ষায়তন, ধান্মিক জীবন 
যে যে উপাদানে গঠিত, সেই সকল তত্তের বিজ্ঞানই দর্শন। জ্ঞান তন্ন মানুঘের আকিঞ্চনের 
বিঘয় আর কিছু নাই। এ্ঁশৃরিক এবং পাখি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়!, তদনুসারে জীবন 
নিয়প্্িত করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । 


ৰ মনোবিজ্ঞান 


অন্তরের মধ্যে সন্তার প্রমাণের অগ্রযন্ধান গ্লোয়িক দর্শনের প্রধান বিশেধত্ব। মনের 
বাহিরে ন। গিয়।, কি প্রকারে সত্যকে জানিতে পারা যায়, আত্মা ও বাহ্য জগতের মধ্যে 
কিরূপে সেতু নির্বাণ করা যায়, ইহাই ঠ্রোয়িক দর্শনের গবেঘণার বিষয় ছিল। ট্টোয়িক 
দার্শ নিকদিগের মতে যাবতীয় জ্ঞান ইল্জিয়দ্বার দিয়! অন্তরে প্রবেশ করে| বাহ্য দ্রব্য মনের 
উপরে যে মূদ্রা অঙ্কিত করে; তাহ! হইতেই জ্ঞান উৎপনু হয়। এই সকল মানসিক মুদ্রা 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সৃদ্ধি সামানা গ্রতায় গঠিত করে । মন সাদা কাগজের মতন ; সংবেদন 
সেই কাগজের উপর লেখে । মন জ্ঞানের মষ্টা নহে ; যে বাহ্য দ্রব্যদ্বার। সংবেদন উৎপন 
হয়, তাহাই জ্ঞানের কারণ! সেইজন্যই জ্ঞান সত্য। কিন্তু বাহ্যপদার্থ জাত জ্ঞানের 
সহিত আমাদের কল্পনাস্থষ্ট প্রত্যয় মিশ্রিত হওয়৷ অসন্তভব নহে । কল্পন!। হইতে জ্ঞানকে 
পৃর্থক করিবার উপায় কিঃ সত্য জ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? ইহার উত্তরে 
ষ্টোয়িকগণ বলেন, সত্য জ্ঞান তাহার প্রমাণ বহন করিয়াই উপস্থিত হয়। স্বকীয় সত্যতা- 
ছার! তাহ। মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, মন আপনা হইতেই তাহাঁকে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করে ; তাহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস অনিবার্ধয হইয়া পড়ে | এইরূপ অনিবার্ধ্য 
ভাবে যে প্রত্যয় আপনার যাথার্ধয আত্বায় মুদ্রিত করিয়৷ দেয়, এবং আপনার যাঁথার্থা শ্বীকার 
করিতে আত্মাকে বাধ্য করে, তাহাকে কল্পনা বলিতে পারা যায় না । তাহাকে যথার্থ জ্ঞান 
বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। ইহা! ভিন্ন সত্যের অন্য প্রযাণ অসম্ভব, কেন-না, জনি উৎপন 


ঘীক দর্শন--ঠৌোরিক দর্পন": প্রাকৃতিক দর্শন ইত, 


হয় আমাদের মনের উপরি মুদ্রিত চিহাহ্থারা । এই মত প্রত্যক্ষবাদ ও - অধ্যান্ববাদের ' 
মধ্যবর্তী । ইন্দ্রিয়লন্ জ্ঞানই সত্য জ্ঞান, কিন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিঘয়বস্ত প্রকৃতপক্ষে কিছু 
আছে কি না, তাহ। নির্ভর করে সেই জ্ঞান স্বকীয় সত্যতার প্রমাণ সঙ্গে করিয়৷ আনে কি না, 
তাহার উপর । 


প্রাকৃতিক দর্শন 


ষ্টোয়িক প্রাকৃতিক দর্শন মুখ্যতঃ হেরাক্লিটাসের মতাবলম্বী। অশরীরী কোনও দ্রবা 
নাই * প্রত্যেক বস্তই গুণান্বিত। যাবতীয় জ্ঞানই যেমন ইন্দরিয়দ্বারা লন্ধ, তেমনি যাবতীয় 
দ্রব্যই ইন্জিয়গ্রাহ্য জড়। এই জড়বাদ ষ্রোয়িক দর্শনের নৈতিক অধ্াঙ্জগ্রবণতার প্রতিকূল 
বলিয়৷ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহার মূলতত্তের সহিত ইহার বিরোধ নাই। কোনও 
অধ্যাত্ব সত্তাকেই ্টোয়িকগণ যখোচিত দ্রব্যত্বসমনিত১ বলিয়া মনে করেন না। বিভিশ 
দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ ও তাহাদেম কার্য অধ্যাত্মব২ বিঘয় বটে, কিন্তু দ্রব্যসকল শরীরী । শরীরী 
দ্রব্যের অধ্যাত্ব দ্রব্যের উপর ক্রিয়। এবং অধ্যাত্ব দ্রব্যের শরীরী দ্রব্যের উপর ক্রিয়া অসম্ভব | 
ক্রিরা ও প্রতিক্রিয়৷ সমধন্দী দ্রব্যের মধ্যেই সম্ভবপর । আত্বা ও ঈশ্ুর উতয়ই শরীরী, 
কিন্তু জড় এব: বাহ্য শরীর হইতে ভিন্ন প্রকারের । জড় ও চৈতন্যের মধ্যে এই ভেদ- 
দূরীকরণের ফল অদ্বৈতবাদ-সব্বেশ্বরবাদ। আরিষ্টটলের ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন, 
তিনি সনাতন বিশুদ্ধ বূপ। ছ্টোয়িকগণ এই ভেদ স্বীকার করেন নাই । এই ভেদ স্বীকার 
করিলে জগতে ঈশ্বরের কোনও ক্রিয়। সম্ভবপর হয় না। জগখকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন 
বলিলে তাহাতে যে দ্রব্যত্ব আরোপিত হয়, তাহ। মিথ্যা হইয়। যায়। ঈশৃর-বিবহিত কোনও 
দ্রব্ত্ব জগতের নাই। সেইজন্য শক্তি ও তাহার প্রকাশের মতন ষ্টোয়িকগণ জগৎ ও ঈশ্বরকে 
অভিনব বলিয়াছেন। জগতের দূই রূপ--সক্র্িয় ও নিক্কিয়। জড়” তাহার নিক্রিয় রূপ 
_. শক্তির আশয়স্থল। ঈশ্বর সক্রিয় রূপ--সক্রিষ শক্তি, জড়ে অনুস্যত, সব্বত্র বিতত। 
জগৎ ঈশ্বরের দেহ, ঈশৃর দেহী, জগতের আত্বা। ঈশ্বর ও জড় একই পদাথ , নিঙ্রিয়- 
রূপে জড়, সক্রিয়দপে ঈশ্বর। জগতের স্বাধীন সত্তা নাই , ইহ৷ ঈশ্বর-কর্তৃক উৎপন্ন, 
সপ্তীবিত ও নিয়নত্রিত। চিন্তায় যখন জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ করা যায়, তখন এক 
দিকে নিশ্চেষ্ট জড় ও অন্য দিকে ক্রিয়াশীল শক্তি থাকে। কিন্তু শক্তি ও তাহার আশ্রয় 
অভিন, ঈশুর ও জগৎ অভিন্ন । জগৎ একটি অতিকায় জীব; তাহার প্রজ্ঞাবাধ্‌ আত্মা 
ঈশ্বর। জগতের প্রত্যেক অংশে ইশ্বর অুপ্রবিষ্ট ; সমগ্র জগৎ অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
অধীন , সেই অখগ্ুনীয় নিয়মই নিয়তি, তাহাই ঈশ্বর--প্রজ্ঞবা্‌ বিধাতা ৪, বিশ্বকর্মা, 
বিশৃশৃঙ্খলার বিধাতা পূর্ণ জ্ঞান, হিতের আদেষ্টা ও পুরস্থর্তা, অহিতের নিঘেধক ও শীস্তা। 
বিশ্বের কিছুই স্বতগ্র থাকিতে পারে না। কিছুই তাহার স্বভাব বর্জন ও সীমা অতিক্রম 
করিতে পারে না। প্রত্যেক দ্রব্য সমগ্রের সহিত এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ , ঈশ্বর সেই সমগ্রের 
তত্ব ও শক্তি। হেরাক্রিটাস্‌ যে তের কথা-_অখগুনীয় নিয়মের কথা---বলিয়াছিলেন, 


১ 90108680619], * 1069], * 1196691 ৪ 10 1091)09, 
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তাহাই ষ্রোয়িক দর্শনে প্রতিফলিত। হেরাক্রিটাসের মতই ইহা ব্যজির ম্বাধীন ইচছার 
বিরুদ্ধবাদী। হেরাক্লিটাসের মতই ষ্টোয়িকগণ শরীরী ঈশুরকে জগতের তাপদায়িনী অগ্রিয়ী 
শক্তিরূপে কল্পন! করিয়াছিলেন । সেই অগ্িই জগতের জীবন, তাহা হইতেই সকল জীবনের 
উৎপত্তি এবং তাহাতেই সকল জীবন অস্তিমে বিলয়প্রাণ্ড হয়|. প্রলয়ের পরে সেই অগ্গি 
হইতেই নূতন স্ষ্টি হয়। স্ষ্টির পরে আবার গ্রলয়, আবার স্থাষ্টি, এইরূপ অনন্তকাল চলিতে 
থাকে। এক স্া্টিতে যাহা যাহ ঘটে, পরবত্তী স্থষ্টিতেও ঠিক তাহাই পূনরায় সংঘটিত হয়, 
পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি হয়। নূতন কিছুই ঘটে না, সকলই চক্রাকারে আবন্তিত হয়। 
ষ্টোয়িকগণ ঈশ্বরকে কখনও বলিয়াছেন বিভু আত্বা, কখনও বিশৃত্রষ্টা অগ্নি, কখনও 
ইথার। ইথার ও অগ্নি তাহাদের মতে অভিনী। বিশ্বের অভিব্যক্তি এরশ্বারক জীবনেরই 
অভিব্যক্তি , বিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্য এ্শ জীবন-কর্তৃক অনপ্রাণিত ; সমগ্র হইতে বিশিষ্টতা- 
প্রাপ্ত এবং সমগ্রের মধ্যে তাহার পূনরাগমন শিগ্ধারিত। 'সমগ্নের মধ্যে বিশিষ্ট কোনও 
দ্রব্যই নিরর্থক নহে ; প্রত্যেকেরই নিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে ; অহিত১ যাহ], সমগ্রের পূণ তার 
মধ্যে তাহারও স্বান আছে, অহিত না থাকিলে হিতও থাকে না৷ | বিশ্ব বর্তমানে যেরূপ, 
তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, অথবা তাহার উদ্দেশ্যসাধনের অধিকতর উপযোগী হওয়া 
সম্ভবপর ছিল না। 


চরিত্রনীতি 


্টোয়িকদিগের চরিত্রনীতির সহিত তাঁহাদের প্রাঞ্তিক বিজ্ঞানের সম্বন্ধ। ঘনিষ্ঠ। 
বিশ্বশৃঙ্খলা যে প্রজাবান্‌ ঈশুরের স্থষ্টি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাহ। প্রমাণিত হইয়াছে। 
মানবীয় কর্ম যে বিশ্বের নিয়মের সহিত সমঞ্জস হওয়া উচিত, চরিত্রনীতিতে তাহাই 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । মানবের কর্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, প্রকৃতির অনুসকসপণ 
-_বিশ্বের খতের সহিত সামঞধ্রস্যরক্ষা | “প্রকৃতির সহিত সামগ্তস্য রক্ষা করিয়া জীবন 
ধারণ কর”_-ইহাই ঠ্রোয়িক চরিত্রনীতি। তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতির সহিত--যাহা 
ক্ত্রিমতাদ্বারা দূঘিত হয় নাই, সেই প্রজ্ঞধিষ্ঠিত প্রকৃতির সহিত-_সামগ্তস্য রক্ষা করিয়া 
জীবন যাপন কর। তুমি প্রজ্ঞাময় জগতের প্রজ্ঞাময় অংশ, ইহ সম্যক্‌ ধারণা করিয়া. এবং 
ভ্ঞানপর্বক সমগ্নের অংশ হইয়া সমগ্রের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান কর। খ্রজ্ঞয় প্রতিষ্টিত 
হইয়। আপনার প্রজ্ঞাহীন অংশের অনুসরণ হইতে বিরত হও। ইহাই তোমার নির্দিষ্ট 
লক্ষ) ; ইহাতেই তোমার সুখ। এই পথের অনুসরণ করিয়াই তোমার প্রকৃতির সহিত 
দ্বন্দ্বের, এবং বহি-স্থ দ্রব্যের সহিত ছন্দের পরিহার করিতে সক্ষম হইবে । জীবন তোমার 
প্রশান্তসলিলা স্রোতস্বতীর মত ধীর শান্ত গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে । ্টোয়িক 
চরিত্রনীতির ইহাই মূলতত্ব। ইহ' হইতে ষ্টোয়িক আচাধ্যগণ নিয়ুলিখিত ততৃসমূহের 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন :--_ 

(১) ধর্ম ও সুখের মধ্যে সন্বন্ধ :__ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের অর্থ 
সমগ্নের বশ্যতা | তাহাতে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও সুখের কোনও স্থান নাই। সুখ অতিতম 
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বাঞ্িগত পদা্। সুতরাং ট্টোয়িকের জীবনে সুখের স্থান নাই। আত্মার নৈতিক শাস্তিকে 
ষোয়িকগণ আনন্দ, বলিয়াছেন। সুখ এই আনন্দের অণপন্থিতির অবস্থা ১ ইছা। জীবনের 
বাধা ও অহিত৩। “সুখের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য নাই ; প্রকৃতির ইহ! উদ্দেশ্য নহে” 
_-ক্লিন্‌থিসের এই মত ছিল। অন্যান্য ্রোয়িকদিগের মত এতটা কঠোর ছিল না সত্য। 
প্রকৃতির সহিত 'জুখের সামগ্তস্য আছে, ইহ। তাহারা স্বীকার করিতেন। সুখকে হিত 
বলিতেও তাহাদের আপন্ি ছিল না, কিন্তু ইহার কোনও নৈতিক মূল্য আছে বলিয়া তীহারা 
স্বীকার করিতেন না। তবে সুখ যে গ্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, তাহ। তাহারা বলিতেন। 
প্রকৃতির যথাবিহিত কার্ষের সহিত সুখের সংযোগ আপতিক। সুখ আত্বার নিঙ্লি'় অবস্থা, 
সক্রিয় অবস্থা নহে । ঠ্োয়িকনীতির কঠোরতার মূলই এইখানে । ব্যক্তির সুখদূ:খের 
কোনও মূল্য নাই ; আত্মার বহি-স্থ প্রত্যেক উদ্দেশ্যই চরিত্রনীতির বিরোধী | জ্ঞানদীপ্ত 
কর্মই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য | 


বাহা সম্পদ 


ধর্দই৪ মানুঘের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র তাহাতেই তাহার আনন্দ। মানুঘের 
অন্তরস্থ প্রজ্ঞা ও আত্মার শক্তি, এবং প্রকৃতির সহিত সামগ্রস্যপূর্ণ: ইচছা৷ ও কন্মই মানুঘকে 
আননদদানে এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ল অবস্থার মধ্যে অবিচলিত রাখিতে সমথ”। 
বাহ্য সম্প্‌-_ স্বাস্থ্য, অথ প্রভৃতি-মূল্যহীন ; প্রজ্ঞাকে তাহারা কিছুই দেয় ন।, আত্মার 
মহত্ব- ও শক্তি-বৃদ্ধিও করে না। বিবেকের মহিত যেমন তাহাদের ব্যবহার করা যায়, 
অবিবেকের সহিতও তেমনি ব্যবহার করা যায়। তাহাদের পরিণাম জুখও হইতে পারে, 
দতখও হইতে পারে। জুতরাং প্রকৃত হিত তাহাদিগকে বলা যায় না। একমাত্র ধর্মই 
মজলজনক' | বাহ্য সম্পদের অভাবে ধান্মিকের আনন্দের হানি হয় না। তথাকথিত 
বাহ্য অহিতও প্রকৃত অহিত নহে । অবধর্মই একমাত্র অহিত-- প্রকৃতির বিরোধী প্রজ্ঞা- 
হীনত। |: তবে বাহ্য পদাথের মধ্যেও ভেদ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অন্যান্য 
হইতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বাঞ্নীয়, কিন্ত তাছ। হইলেও নীতির দিক্‌ হইতে তাহাদিগকে 
শ্রেয়; বলা যায় ন। | জ্ঞানী লোকে রোগ ও দারিদ্র্য অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও সম্পদৃকে অধিকতর 
পছন্দ করেন * ইহ! প্রজ্ঞাবিরোধী নহে, কেন-ন।, স্বাস্বা ও সম্পদ কর্মের সহায়ক, সুতরাং 
ধন্মকর্মেরও সহায়ক । কিন্ত তিনি তাহাদিগকে নিধঢ় হিত বলিয়া মনে করেন না, 
কেন-ন।, যাহার জন্য সমস্ত বর্জন রা যায়, স্বাস্থ্য ও সম্পদ তাহা নহে । তাহার ধর্ম 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সুতরাং ধর্মের সহিত তাহাদের তুলনাই হয় লা। শ্রেয়; ও অপেক্ষাকৃত 
বাঞ্চনীয়ের মধ্যে এই ভেদ হইতে দেখ। যায় যে, ্রোয়িকগণ সব্রোভতম মঙ্গলকেই শ্রেয়: 
বলিতেন, এবং আপেক্ষিক কোনও মঞ্গলকে শ্রেয়ের অন্তগত গণ্য করিতেন না। 


ঢ9100010955, খু [189901:9, ৩ ঘা], ও ড10০, 
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ধন্ম ও অধর 


গ্রজ্ঞাবত্ত। ও বস্তর প্রকৃতি-অনুযায়ী যখোচিত কর্মই ধর্ম । অধর্্ম প্রজ্ঞার বিপরীত, 
প্রকৃতি ও মতোর বিরোধী উৎপখবস্তিতা । মানুঘের কর্ম হয় প্রজ্ঞাসত্ঘত এবং ছন্ত্ব- 
রহিত, অথবা তদ্থিপরীত। প্রজ্ঞাসন্মত কর্মই ধর্্, তাহার বিপরীত কর্্থ অধন্থ। প্রজ্ঞার 
সহিত অতি সামান্যমাত্র বিরোধ থাকিলেও তাহা অধর্শ। যিনি দোঘসম্পর্করহিত এবং 
সম্পূর্ণভাবে সৎ, তিনিই ধান্সিক। আংশিকভাবে সং হইলে, তাহাকে ধাম্মিক বলা যায় 
ন!| যিনি অগ্লমাত্রও প্রশ্গহীন অথবা দোষী, তিনি অধান্সিক; যিনি কোনও রিপুর, 
অথবা অনুরাগ কিংব! প্রবল প্রবস্তির অধীন, অথবা কোনও দোঘের কার্য করেন, তিনিই 
অধান্সিক। দ্বন্্ এবং দ্বন্বাতাবের মধ্যে কোনও সেতু নাই, তাহাদের মধ্যবস্তাঁ কিছু নাই, 
যেমন সত্য ও মিখ্যার মধ্যবস্তী কিছু নাই। ধর্মকে হয় সমগ্রভাবে পাইতে হইবে, নতুবা 
একেবারেই নয়। আংশিক ধর্ম হয় না। সমস্ড ভাল কাজই সমান ভাল, কোনটা কম 
ভালে, কোনট! বেশী ভালো হয় না। ধর্ম ও অধর্দের প্রভেদ অনতিক্রম্য : তাহাদের 
মধ্যে ক্রমভেদ নাই। ব্যবস্থানুযায়ী কর্মের কোনও নৈতিক মূল্য নাই, কিন্ত যদি সেই কর্ম 
ধর্মের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এবং ব্যবস্থার অব্যবহিত ফল না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
ধর্ম ও অধর্থের মধ্যবর্তী বল। যায়। 


নৈতিক কর্ম্মবিষয়ক মত 


পরবর্তী ট্টোয়িকগণ নৈতিক কর্মসন্বন্ধে যে বিশেষ মতের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহ! 
এই : ন্যায়ান্যায়ের অনাপেক্ষিক বিচার, দুঃখের উপর আত্বার এঁকান্তিক প্রতুত্বস্থাপন, কাম 
ও কামনার একান্তিক দমন, জাগতিক সংস্থানে যাহার যেরূপ মূল্য, তাহার সহিত তন্ধপ 
ব্যবহার-_-ইহাই ধর্ম | কর্তব্য দ্বিবিধ--নিজের প্রতি কর্তব্য, ও অন্োর প্রতি কর্তব্য । 
প্রকৃতি ও প্রজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্য-সমন্বিত পন্থার অনুসরণ করিয়। আত্মরক্ষাই নিজের প্রতি 
কর্তব্য। মানুঘ সামাজিক জীব। সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য লোকের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের মূলতত্বানুসারে পরস্পরের প্রতি স্ববিচার ও মনুঘ্যোচিত ব্যবহারই 
অনেঃর প্রতি কর্তব্য। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। মানৰ- 
জাতি বিবদনান নান! রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছে। ইহ! রাষ্ট্রের মূলতত্বের বিরোধী । 
সকল মানুঘের একরাুভূক্ত হইয়া একই রাহ্ীয় ব্যবস্থার অধীনে বাস কর! কর্তব্য। কোন 
বিশেঘ দেশকে স্বদেশ মনে করিয়া অন্যান্য দেশকে বিদেশ মনে কর। উচিত নহে । 

ট্োয়িক দার্শ নিকগণ জ্ঞানীর যে চিত্র অক্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কর্মের আদর্শ ব্ূপ 
পরিপূর্ণ ধর্ম ও আনুঘঙক্িক অনপেক্ষসুখের চিত্র। স্বোয়েগ্রার সেই চিত্র এইরপে বর্ণন। 
করিয়াছেন £ 

“রিশ্বারিক ও মানবীয় বিয়ের সত্য জ্ঞান ও তাহার ফলস্বরূপ অনাপেক্ষিক নৈতিক 
বোধ ও শক্তি যাহার অধিগত হইয়াছে, এবং মনুষ্যত্বের পৃণ তা সম্পাদক যাবতীয় ও হাতে 
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সন্মিলিত হইয়াছে), তিনিই-্গানী। শ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে, তাহার দকলই তিবি অবগত 
আছেন, এবং অন্যাপেক্ষ। পূণ তকে তাহার মন্গ্রহণ করিয়াছেন, কেন-প, তাহার আত্মা 
দোঘস্পর্শ হীন, এবং বস্তর ম্বূপের সত্য জ্ঞান তাহার আয়ত্ত একমাত্র তিনিই প্রকৃত 
রাজনৈতিক, প্রক্কৃত ব্যবস্থাপক, প্রকৃত বাগ্ী, প্রকৃত শিক্ষক, প্রকৃতি সমালোচক, প্রকৃত 
কবি ও প্রকৃত চিকিৎসক । তিনি দোষহীন, ক্রুটিহীন, কেন-না, প্রজ্ঞার প্রয়োগ ন। করিয়া 
তিনি কোনও কাজ করেন না। তিনি সকল বিষয় যুক্তিদ্বারা বিচার করেন। তিনি 
কিছুতেই ভীত অথবা বিস্ময়াপন্ন হন না। তীহার দুর্বলতাও যেমন নাই, তেমনি প্রবল 
চিত্তাবেগও নাই । তিনিই সত্য প্রতিবেশী, জ্ঞাতি ও বন্ধু, এবং এই সমস্ত সন্বন্ধের অথ ও 
তাহার আনুঘঙ্গিক কর্তব্যও তিনিই জানেন এবং পালনও করেন। তিনি শ্রেয়ঃকে স্বীয় 
পথপ্রদর্শকরূপে অন্তরে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বাহ্য নিয়ম এবং প্রচলিত বিধানের 
বন্ধন হইতে মুক্ত। তিনি তীহার কর্মের প্রভূ, কেন-না, তিনি কেবল আপনার নিকট দায়ী । 
জীবিকা এবং ব্যবসায়সন্বদ্ধেও তিনি তুল্যবূপে স্বাধীন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি 
অনায়াসে বিচরণ করেন। যাহ। কিছু তাঁহার প্রয়োজন, সকলি তিনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ | 
যাহ! তাহার নাই, তাহার অভাব তিনি বোধ করেন না । সেইজন্য তিনি ধনবান। সফল 
অবস্থাতেই তিনি সুখী ; তীহার ধর্মেই তাহার সুখ নিহিত” 

অন্তরের সম্পরণ” শুচিতা ব্যতীত কোনও কর্মুই যে সৎ কর্ম বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে 
ন।, এবং এই শুচিতা যে প্রকৃত সুখের জন্য অপরিহার্য, এই সত্য ষ্টোয়িক দর্শ নে নানাতাঁবে 
ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা তাহার বিশেষ কৃতিত্ব । গ্রীস ও রোমের নৈতিক অধোগতির যুগে 
ষ্টোযিক দার্শ নিকগণ ধর্মের মহিমা! ও অপরিহা্যতার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া 
গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্ত যে আদশ তীহারা লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন, তাহা পাথিব জীবনে অনধিগম্য | তাহা নিতান্তই একদেশদর্শী। মানব- 
জীবনে যে প্রকৃতিরও স্থান আছে, তাহা অস্বীকার করিয়া তীহারা যে নেতিবাচক বৈরাগ্য- 
মূলক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে জীবনকে অস্বীকার করা হইয়াছে, স্তরনিয়দ্রিত 
করা হয় নাই। বিশ্ববাসিত্বের১ ধারণা তাঁহাদের অপূর্ব দান। এই ধারণার বাস্তবে 
পরিণতি বহুবিলঘ্বিত হইলেও, মানবসমাজ যে বহু অবস্থা-বিপধ্যয়ের ভিতর দিয়া তাহার 
দিকেই অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ট্টোয়িক দর্শনের আর এক উল্লেখযোগ্য দান জড় ও চৈতন্যের মধ্যে অনতিক্রম্য ভেদের 
অস্বীকার। জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ বিভিনরজাতীয় পদার্থ বলিয়া পরস্পরের বিরোধী 
তন্ুরূপে দর্শনে উপস্থিত করায় যে কঠিন সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধান এখনও 
হয় নাই। কিন্তু ট্রোয়িকগণ সে বিরোধ স্বীকার করেন নাই। তীহাদের সব্বেশ্বরবাদে 
ঈশৃর ও জগৎ অভিনু। জগতের আত্বারপে যিনি ঈশুর,. তাহার দেহরূপে তিনিই জড় 
জগৎ। বহুদিন পরে স্পিনৌজা জড়ত্ব ও চৈতন্যকে ঈশ্বরের দুই গুণ২ বলিয়াছিলেন। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বর্তমানে যে পরিণতি লাত করিয়াছে, তাহার ফলে কোন কোনও বৈজ্ঞানিকও 
সেই কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
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১৭৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ট্রোয়িকগণ ঈশৃরকে যঙ্গলময় ও মানবের বষ্ধু বলিয়। বিশ্বাস করিতেন । তাহাদের 
এই বিশ্বাস হইতে পাশ্চাত্য জগতে ঈশুরবাদের১ উত্তব হইয়াছিল বল! যাইতে পারে।. 
কিন্ত জগতের অলভ্ব্য নিয়মাধীনতার সহিত মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছার সামঞ্রস্য তাহারা৷ কিরূপে 
করিয়াছিলেন, তাহা বোঝা কঠিন। ক্রীতদাসদিগের মনুষ্যত্ব-্বীকার ঠ্টোয়িক দশ নের 
আর এক কীত্তি। প্লেটো ও আরিষ্টটন্‌ যাহাদিগের অধিকার স্বীকার করেন নাই, ষ্টোয়িকগণ 
তাহাদিগকে. অন্যান্য সকলেরই সমান বলিয়া গিয়াছেন। 


[২] 
এপিকিউরাস্‌ 


ইংরেজী ভাঘায় “এপিকিওর' শব্দের অথ” ভোগলিগসু, বিলাসী, 'মাংসভাও'-লোভী, 
আুখান্বেধী লোক। কিন্তু ধাহার নাম হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার চরিত্র 
ইহার বিপরীত ছিল। সুখ তাহার মতে জীবনের লক্ষ্য হইলেও, সে ব্ুখ ইন্দ্িয়স্ুখ নহে । 
ঈশুরে তাহার বিশ্বাস না থাকিলেও, তিনি কখনও ভোগবিলাসের সমর্ধন করেন নাই। 
বরং তিনি যে জীবনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বৈরাগ্যপ্রবণ। লাটিন নাস্তিক কৰি 
লুক্রেসিয়াস্‌ তাহার যে প্রশস্তি লিখিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল : 


যবে ধন্শের২ নিষ্ঠুরতায় দলিত ও লাঞ্ছিত* 
মানবজীবন ছিল সদ] শঙ্কিত ; 

ব্রকূটি-কুটিল ভয়াল মৃষ্টি হেরিয়া যখন তার 
দূব্বল নর শিহরিত বার বার ; 

গুশিসের এই সে মানুঘ প্রথম ঘোর অবজ্ঞা ভরে 
গব্ৰরে দাড়ায়ে চাহিল তাহার পরে । 

দেবতাগণের মহিমার কথা, বজ্র ও প্রহরণ, 
দমিতে নারিল তার বলিষ্ঠ মন। 

সেই প্রকৃতির রুদ্ধ দূয়ার করিল উদধাটিত ; 
পৌরুঘ তার হল ন৷ নিব্বাপিত। 

শৌধ্যে তাহার বিপুল পৃর্থী জাগিল কৌতুহলে, 
বিজয়ীর জয়মাল্য তাহার গলে । 

সেই জানাইল কি হইতে পারে, হইতে পারে ন৷ কি; 
মানবজীবনে আনিল নৃতন শ্রী। 


১ 00820, ৭ ধর্প--9112102, 
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প্রতি রস্তরঃপ্রক্তির সীমা জানাইল ধরি ধরি 
অজ্ঞনিতার কৃহেলিক। অপসরি। 

তাহার হাতেই প্রথম হইল ধর্মের পরাজয়, 
ধ্বন্তি হইল মানবের জয় জয়। 

সবার উপরে মানুঘ উচচ, তাহার উপরে নাই, 
ধর্মে দমিয়া মানুঘ জানালো তাই। 


ট্টোয়িক দর্শন ও এপিকিউরীয় দশন একই সময়ে উদ্তৃত হইয়াছিল। ষ্টোয়িক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জেনে৷ ও এপিকিউরাস্‌ সমসাময়িক । প্রেটোর মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে 
খু. পৃ. ৩৪২ অব্দে এপিকিউরাসের জন্ম হয়| তীহার পিতা এথেন্প হইতে সামসে গিয়া 
বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তীহার শৈশব ও শিক্ষাসম্থদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ 
পাওয়া যায় নাই । যাহা প1ওয়া গিয়াছে, তাহা কিংবদন্তী মাত্র । খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 
ডাইওজিনিস্‌ লেয়ার্টিস্‌ তাহার জন্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার জীবনীসম্বন্ধে তাহাই 
প্রধান অবলম্বন | কিন্তু লেয়ার্টিস্ও কিংবদভ্তীকে সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এপিকিউরাসের শৈশব যে সামস্‌ দ্বীপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সঙ্গেহ নাই । চতর্দশ 
বৎসর বয়সে তিনি দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করেন, এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে 
অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এথেন্সে আগমন করেন। তাহার এথেন্সে অবস্থানকালে সামস্‌ 
অধিবাসী এখিনিয়দিগকে দ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। এপিকিউরাসের 
পরিবারের লোকেরা তখন এসিয়া মাইনরে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং এপিকিউরাস্‌ তথায় 
গিয়া তাহাদের সহিত মিজিত হন। মিটেলীন নগরে তিনি তাহার গ্রথম চতুষ্পাঠী স্বাপন 
করেন। পরে তাহ! লটায্পাস্কামে স্থানাস্তরিত হয়। ৩০৭ খু. পৃ. অন্দে তিনি এথেন্সে 
চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। 

এপিকিউরাসের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এথেন্লে তাহার নিজের এক গুহ ও একটি 
উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে তাহার চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭০ অব্দে তাহার মৃত্যু 
পর্য্যন্ত তিনি এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তীহার শিঘ্য ও অনুগামিগণ 
একটি সম্পূদায়ে সংঘবদ্ধ এবং দৃঢবদ্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। পাইথাগোরীয়দিগের 
মতো৷ এপিকিউরীয় সম্প্রদায়ের সভ্যদিগের সম্মিলিত ধনভাগ্ডার ছিল না| কিস্তু তাহাদের 
জীবনযাপন-্প্রণালী খুব সরল ছিল। জলের সহিত রুটিই প্রধানত: তাহাদের খাদ্য ছিল। 
উপাদেয় খাদ্যে তাঁহারা অনত্যন্ত ছিলেন । 

চিরজীবন ভগ স্বাস্থ্যে অতিবাহিত হইলেও, এপিকিউরাষ্‌ দৈহিক কষ্ট নীরবে সহ্য 
করিয়াছিলেন । তীহার ধৈর্য্য ছিল অত্যধিক । তিনিই বলিয়াছিলেন, “র্যাকূএর উপরে 
শায়িত হইয়াও মানঘ সুখী হইতে পারে। 

এপিকিউরাসের নৈতিক চরিত্রসন্দ্ধে অনেক কৃৎ্সা গ্রচারিত হইলেও বিশ্বাসযোগ্য 
প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারে তীহার চিত্র নির্দোঘ ছিল বলিয়ই অনুমিত হয়| 
সাধারণের সহিত তীহার ব্যবহার সদয় ও অমায়িক ছিল। এপিকিউরীয়দিগের ইচ্ছিয়- 
পরায়ণতা-সম্বন্ধে যে সমস্ত গল্প প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বিদ্বেপ্রসূত। এপিকিউরাস্‌ 


১৮০ পাশ্চাত্য দশর্নের ইতিহাস 


অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে । কিন্ত তিথি 
তাহার রচনায় সারসংগ্রহ করিয়া যাহ! লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান আছে। .; 

সাধারণের সহিত অদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিলেও দার্শনিকদিগের সহিত 
এপিকিউরাসের বন্বন্ধ মধুর ছিল না। অনেকের সন্বদ্ধে, বিশেষতঃ পৃৰ্ববত্তা যে যে 
দার্শনিকের নিকট তিনি তীহার দার্শ নিক মতের জন্য ধরণী বলিয়া মলে করিবার কারণ ছিল, 
তাহাদের সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য আপত্তিজনক । ডেমোক্রিটাসের নিকট তাহার খণ কখনও 
তিনি স্বীকার করেন নাই । লিউকিপৃপাসৃকে দার্শ নিক বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতেন না। 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের সম্বন্ধে অপমানজনক যে সমস্ত বিশেঘণ তিনি প্রয়োগ করিতেন, 
লেয়ার্টিস্‌ তাহার একটি তালিক৷ দিয়াছেন স্বীয় মতসম্বন্ধে অসহিষ্ণু দৃঢ়তাও তাহ|র আর 
একটি ক্রাটি ছিল। তাহার মতের সারসংগ্রহ শিঘ্যদিগকে মুখস্থ করিতে হইত, এবং তাহার 
কোনও অংশে বিল্দমাত্র সন্দেহপ্রকাশের অধিকার তাহাদের ছিল না। ইহার ফলে তীহার 
উপদেশে কেহই কিছু যোগ করিতে পারে নাই, এবং তীহার মত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া 
গিয়াছে | তাঁহার রচনার মধ্যে তাহার মতের সারসংগ্রহ, কয়েকখানি পত্র ও কয়েকখাণি নন 
গ্রন্থের অংশবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। 

এপিকিউরাসের দর্শনের প্রয়োজন” (উদ্দেশ্য) ছিল সুখ ও শান্তি। প্রত্যয় ও 
তর্কের সাহায্যে সুখকর জীবনপ্রাপ্তির প্রচেষ্টাকে তিনি দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
তাঁহার দর্শনের পরিণতি চরিব্রনীতিতে, এবং কি উপায়ে জীবন সুখকর হইতে পারে, 
তাহা শিক্ষা দেওয়াই এই চরিত্রনীতির উদ্দেশ্য । আঁতিভৌতিক, প্রাকৃতিক ও চরিব্র- 
নৈতিক--দর্শনের এই তিন পুচলিত বিভাগ স্বীকার করিলেও, চারিত্র্য দর্শ নের গ্রয়োজম- 
সাধনের জন্যই তিনি আতিভৌতিক ও প্রাকৃতিক দর্শনের আলোচন। করিয়াছেন । 
প্রাকৃতিক-দর্শনে তিনি ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। পরমাণুদিগের 
চক্রাকারে ঘৃর্ণ নের ফলেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । জগৎ অসীম ও অনাদি । পরমাণুর 
ভার আছে, এবং তাহার৷ অসীম শৃন্যে নিম দিকে পতিত হইতেছে । পণডনকালে পরমাণু- 
সকল থাকিয়া থাকিয়া গতিপথ হইতে সরিয়া যায়, এবং তাহারই ফলে পড়ন্ত তন্য পরমাণুর 
সহিত তাহাদের সভ্তবর্থ হয়। এই সঙ্ঘর্ঘ হইতে আবর্তের১ স্ষ্টি হয়। ত্াবর্তের ফলেই 
জগতের উত্তভব। জীবাত্বাও পরমাণুদ্বারা গঠিত। জীবাত্বার উপাদান পরমাণুসমূহ সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত । বাহ দ্রব্য হইতে নির্গ ত এক প্রকার লধু পদাথে র সহিত জীবাদু!র উপাদান 
পরমাণুদিগের স্পর্শের ফলে সংবেদনের২ উৎপত্তি হয়। যে দ্রব্য হইতে সংবেদম-উৎপাদক 
পদার্থ নির্গ ত হয়, তাহার ধ্বংসের পরেও তাহ বর্তমান থাকে ; ইহা হইতেই স্বপরের উৎপত্তি 
হয়। মৃত্যুতে আত্মার পরমাণুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং শরীরের ₹হিত তাহাদের 
সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, তাহার৷ সংবেদন উৎপণু করিতে পারে না। এপিকিউরার্‌ বলেন, 
“মৃত্যুতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। কেন-না, যে আত্বা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার 
অনুভূতি থাকে না; এবং অনুভতি যাহার থাকে না, তাহার সহিত আমাদের কোনে 
সম্বন্ধই, নাই ।” ী 
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পূর্বে উচ্চ হইবাছে? এপিকিউরাসূ সুখকেই পরম পরত্থাথ বলিয়া গণ্য করিযাছিলেন। 
আরিষ্টন্‌ও সুখকেই পুরুঘার্থ বলিয়াছিলেন। এপিকিউরাসের মতে ধর্দ্েরঠ নিজের ' 
কোনও মূল্য নাই ; ধর্দের ফল সুখ বলিয়াই তাহার অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় । এখন এই জুখ 
কি? এইখানেই পৃর্ববস্তী সাইরেনাইকদিগের সহিত এপিকিউরাসের পার্থক্য । এরিষ্টিপাস্‌ 
বর্তমানের সুখকেই কাম্য বলিয়াছিলেন। এপিকিউরার্‌ সম্পগ্র জীবনব্যাপী স্থায়ী শাস্ত 
তৃপ্তিকেই সুখ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত সুখ কি, তাহ! বিশেষ তিস্তা 
ও গণনাছ্ারা, স্থির করিতে হয়। দুঃখের সোপান বলিয়া অনেক সুখই বর্জনীয়। সুখের 
সোপাঁন বলিয়। অনেক দৃ£খ স্বীকার করিতে হয়। সমগ্র জীবনব্যাপী যে সুখ, তাহ। দৈহিক 
সুখ নয়, তাহ! আধ্যাত্বিক। অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশার সহিত তাহার ঘণিষ্ঠ 
সম্বন্ধ । সুতরাং দেহের ক্ষণিক সুখ জ্ঞানীর কাম্য হইতে পারে না। অবিচলিত ধৈর্য) 
ও শাস্তি, স্বকীয় উৎকৃষ্টতর স্বরূপের উপলব্ধি” এবং অদৃষ্টের আঘাতের উদ্দ্বে স্থিতিই জ্ঞানীর 
আধ্যাত্বিক স্ুখ। দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও সুখে অবস্থান জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবপর | এপিকিউরাস্‌ 
ধর্ম ও সুখকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাধিয়। দিয়াছিলেন, এবং ধর্মব্যতিরেকে সুখ ও স্ুখ- 
ব্যতিরেকে ধর্ম হওয়া অসম্ভব বলিয়াছিলেন। সাইরেনাইকগণ বন্ধুত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই। বন্ধুত্ব তাহারা অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন। কিস্ত এপিকিউরাস্ 
বন্ধুত্বকে সুখের প্রধান উত্স বলিয়াছিলেন। সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদিগের জীবনানন্দদায়ী 
ও জীবনের ভূঘণস্বরূপ স্থায়ী মিলন হইতে যে স্থায়ী জুখ উতৎপনু হয়, ইন্জিয়ের পরিতৃপ্তি 
হইতে তাহার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব । 

অন্যান্য সুখবাদিগণ গ্রগাটতম সুখের বাস্তব অনুভূতিকেই পুক্ুঘার্থ বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত সমগ্র জীবনব্যাপী সখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এপিকিউরাম্‌ তাহাদিগের সহিত একমত 
হইতে পারেন নাই | সুখময় জীবনের জন্য তীক্ষ ও গাঢ়তম সুখের প্রয়োজন তিনি স্বীকার 
করেন নাই। তাহার জন্য আত্মসংযম ও মিতাচার, সন্তোঘ এবং প্রকৃতির অনুগত জীবন 
আবশ্যকীয় বলিয়াছেন। লম্পট ও তোগাসক্ভ লোকের ইন্দ্রিয়স্ুখকেই তিনি পুরুঘাথ 
বলিয়াছেন বলিয়। তীহার মতের কদথ অনেকে করিয়াছিলেন । তিনি তাহার প্রতিবাদ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র রুটি ও জল খাইয়া তিনি জুপিটার অপেক্ষাও সুখের জীবন 
অতিবাহিত করিতে সক্ষম । ব্যয়বহুল আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন-_তাহাদের আনুঘঙ্গিক অনিষ্টের জন্য । কিন্তু সিনিকদিগের বৈরাগ্যের আদর্শে রও 
তিনি অনুমোদন করেন নাই। নির্দোঘ ভোগে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু জ্ঞানীর 
এ সকল ন! হইলেও চলে, ইহা বর্জন করিবার ক্ষমতা জ্ঞানীর আছে। চিত্তের প্রশাস্তি 
ও মনের স্্ৈ্যই স্থায়ী আনন্দের উৎস। জ্ঞানীর তাহা আয়ত্ত। 

জুখের দই রূপ: ভাবাত্বক ও অভাবাত্বক+। সুখের বাস্তব অনুভূতি ভাবাত্বক স্বখ ; 
নখের অভাব হইতে মনে যে প্রশান্তির উত্তব হয়, সেই অনুভুতি অভাবাত্বক সুখ । 
এপিকিউরামূ যে সুখকে পুরুতার্থ বলিয়াছেন, তাহা এই অভাবান্বক ন্ুখ। দুঃখের 
অভাবই তিনি সুখ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, এবং দৃঃখের উত্তৰ যাহাতে না হয়, 


শসা (জন 


১ ্বাশ৮৪০৪, ২ 1২987৮59, 


১৮২ পাশ্চাত্া দশনের ইতিহাস 


সেইজন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “যাহাতে কষ্টভোগ করিতে 
 অথ্ববা কষ্টকে ভয় করিতে ন! হয়, মানুঘ সত্ব] তাহারই জন্য মন্ত্রণা করিতেছে । ইহাতে 
কতকার্ধ্য হইলেই প্রকৃতির সম্তোঘ। ভাঁবাত্বক সুখের অনুভূতি আনন্দের বৃদ্ধি না করিয়া, 
তাহাকে জটিল করিয়া তোলে । আনন্দ অতি সহজ পদার্থ, সহজেই তাহা পাওয়া যায়, 
যদি মানুঘ প্রকৃতির অনুসরণ করে ; এবং অত্যধিক আকাঙ়ক্ষা অথবা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের 
কল্পনাদ্বারা স্বকীয় জীবনকে বিধান্ত করিয়া না ফেলে। যে সমস্ত অনিষ্টকে তয় কর! উচিত 
নহে, তাহাদের মধ্যে প্রধান মৃত্যু । বাঁচিয়া না থাকা কোনও মতেই অমঙ্গল নয়। অধিকাংশ 
লোক' যাহার ভয়ে কম্পিত হয়, জ্ঞানী সেই মৃত্যুকে ভয় করেন না। যতর্দিন আমরা আছি, 
ততদিন মৃত্যুর অস্তিত্ব মাই । যৃত্যু যখন থাকে, আমরা তখন থাকি না। তখন তাহার 
অস্তিত্বই অনুভব করি না। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যখন আমাদিগের ক্ষতি করিতে 
পারে না, তখন ভাবী মৃত্যুর কথা ভাবিয়া অশীস্তি ভোগের আবশ্যক কি?” এপিকিউরাসের 
দশ নে মানবের ভতবিঘ্যৎ নিয়তিসন্বন্ধে কিছু নাই । মানুঘের পাথিব জীবনে স্ুখ ও সন্তোষের 
উপায়নিগ্ধারণেই তিনি ব্যাপূত ছিলেন। স্তুখের প্রাচীন ধারণাকে তিনি যতদূর সম্ভব 
বিদ্ধ ও শুচি করিয়া! গিয়াছেন। পূর্বে যে ভাবাত্বক ও অভাবাত্বক সুখের কথা বল৷ 
হইয়াছে, এপিকিউরাস্‌ তাহাদিগকে সক্রিয় ও নিচ্ষ্িয় সুখও বলিয়াছেন। যখন কিছু 
আকাঙ্ক্ষা করা যায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাওয়া ন যায়, ততক্ষণ পধ্যস্ত মনের অবস্থা 
দঃখময়। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুঃখের জনক। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিই সক্রিয় সুখ । নিচ্ছিয় 
সুখ মনের সাম্যাবস্থা । আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইলে সেই অবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। ক্ষুধার 
পরিতৃপ্তির জন্য খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা হয়। খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় যে পরিতৃপ্তির অনুভব 
হয়, তাহাই সক্রিয় সুখ । কিন্তু ক্ষুধার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির পরে মনে যে শাস্তির উদয় হয়, 
তীহাই নিঙ্ষিয় সুখ । এপিকিউরাসের মতে নিক্ষিয় স্ুখই প্রার্থ নীয়। সক্রিয় জুখের 
জন্য দূঃখজনক কামনার প্রয়োজন, নিষ্ছিয় সুখের পূর্বে তত্রপ দুঃখ নাই। এইজন্যই 
দূঃখের অতাবকেই তিনি জ্ঞানীর পুরুঘাথ বলিয়াছেন। 

ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোনও অনতিত্রম্য নিত্যভেদ এপিকিউরাস্‌ স্বীকার 
করিতেন না। সুবিচার তীঁহার মতে পুরুঘার্থের অন্তর্গত নহে। “যেরূপ আচরণে 
অন্যের বিরক্তি ও রোঘের কারণ উপস্থিত ন| হয়, তাহাই জ্জুবিচার,” এই মত হইতেই পরবতী 
কালে “চুক্তি হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি -বাদের উত্তব হইয়াছিল। সুখের অনুসরণে বিমৃশ্য- 
কাঁরিতাই ধর্ম । জীবনের লক্ষ্য যে শাস্তি, তাহার প্রাপ্তির যাহা সহায়, তাহাই ধর্ম । কিন্ত 
তাহার নির্ধারণে বিমৃশ্যকারিতার প্রয়োজন । আপাতলোভনীয় অনেক সুখের বর্জন তাহার 
জন্য আবশ্যক । বিমৃশ্যকারিতাকে এপিকিউরাষ্‌ দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান 
বলিয়াছেন । সুখময় জীবনের জন্যই দর্শনের প্রয়োজন ; তাহার জন্য প্রয়োজন কাণু- 
জ্ঞানের ; তর্কশীস্্র অথবা গণিতের প্রয়োজন নাই। তাহার এক শিঘ্যকে তিনি যাবতীয় 
কৃষ্টি হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সব্বজনীন ব্যাপারে কেহ যতই ক্ষমতা 
লাভ করে, তাহার শক্রসংখ্যা ততই বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়। মনের শাস্তি এ অবস্থায় অসম্ভব । 
যৌন সুখকে বর্জন করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন! 07 £191/899 গ্রন্থে তিনি 
লিখিয়াছেন, “বিবাহ করিয়া এবং সন্তানের জনক হইয়া আপনাকে অদৃষ্টের অধীনে স্থাপিত 


ধ্বীক দশ:ন-"এপিকিউরাসূ | ২৮৩. 
করিও ন1।” এই গ্রস্থে এপিকিউরাসের মানবপ্রীতি বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে | মানুগ্সের 
দুঃখখকষ্টের চিন্তায় তাঁহার মনে গভীর করুণার উদয় হইত। তাহার বিশ্বাস ছিল, তীহার 
উপদেশ অনুসরণ করিলে এই দৃঃখকষ্টের বছলপরিমাণে হাস হইতে পারে। 

মানুষের দূ£খের প্রধান কারণ ভয়। এপিকিউরার় মনে করিতেন, এই ভয়ের কারণ 
দূইটি-_সৃত্যু ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস। প্রচলিত ধর্ে শিক্ষা দেয় মৃত্যুর পরে লোকে দুঃখে 
নিপতিত হয়। ' সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, মৃত্যুতেই জীবাত্বার বিনাশ হয়, এবং 
দেবতারা মানুঘের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন ন1, ধন্মনকে অনেকে সাস্বনার উৎস বলিয়া মনে 
করেন। এপিকিউরাসের বিশ্বাস ছিল ইহার বিপরীত। তাঁহার মতে দেবতাগণ প্রকৃতির 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ, এই বিশ্বাস হইতেই তীহাদিগকে লোকে তয় করে। 
জীবাত্বার অবিনশৃবরতায় বিশ্বাসও দ.£খমুক্তির আশার বিঘাতক | এই মস্ত বিশ্বাস 
হইতে তিনি মানুঘকে মৃক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। 

দেবতাদিগের অস্তিত্বে এপিকিউরাস্ বিশ্বাস করিতেন । তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার 
ন। করিলে, এই বহুবিস্তৃত বিশ্বীসের কোনও কারণ নির্দেশ কর! যায় না । কিন্ত আমাদের 
জগতের সম্বন্ধে তাহাদের কোনও ভাবনাই নাই। অসংখ্য জগতের পরস্পরের মধ্যে যে 
সমস্ত স্থান আছে, তাহাই দেবতাদের বাসস্থান। তাহাদের স্থায়ী দেহ নাই। মানুষের 
মত তাহাদের কোনও অভাবও নাই। তীহাদের সুখের সীমা নাই। মানুঘের শাসনভার 
গ্রহণ করিয়া তাহারা তাহাদের পরিপূর্ণ স্থখের হানি করেন না। সুতরাং দেবতাদের 
রোঘের কোনও কারণ নাই, এবং সেইজন্য ভীত হইয়৷ মানবজীবনের দুঃখের ভার বৃদ্ধি করা 
মূর্খতা মাত্র। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ফলিত জ্যোতিঘে বিশ্বাস কৃসংস্কার । 

এপিকিউরাস্‌ জড়বাদী হইলেও জগতে নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। নিয়মের 
রাজত্বে ভবিধ্যৎ পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না| এই 
বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীসের ধর্ষের সহিত যুক্ত ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় এপিকিউরাস্‌ এই 
বিশ্বাস নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ইহার বিনাশসাধন না করিতে পারিলে ধর্ধে বিশ্বাস 
নষ্ট করা যাইবে না, ইহাই তীহার বিশ্বাস ছিল। তাহার পরমাণুসকল পতনের সময় যে 
গতিপথ হইতে স্থলিত হয়, তাহার তিন্নি কোনও কারণ নির্দেশ করেন নাই | যদৃচ্ছা 
অর্থবা স্বাধীন ইচছাই তাহার কারণ হইতে পারে । কিন্তু অচেতন পরমাণুর ইচ্ছার কথা 
উঠিতে পারে না । কুতরাং যদৃচছা---কাঁরণবিহীন আকস্মিকতাই--এই জগতের উৎপত্তির 
মূলে। ইহাই এপিকিউরাসের মত। 


লুক্রেসিয়াস্‌ 


এপিকিউরাসের শিঘ্যদিগের মধ্যে একমাত্র লুক্রেসিয়াম্‌-এর নামই উল্লেখযোগ্য | 
তিনি জ্লিয়াস্‌ সিজারের সমসাময়িক ছিলেন । তাহার 0% ৫ 48 06%76 ০ 7777879 
বছদিন অনাদূত থাকিয়৷ বর্তমান যুগে সমাদর লাভ করিয়াছে । লুক্রেসিয়ার্ এপিকিউরাসের 
শিঘ্য হইলেও, তাহার চিত্তাবেগ অতিরিক্ত ছিল। তিনি পরিণামে আত্মহত্যা করিয়া- 
ছিলেন। ধর্মের প্রতি তাহার অপরিসীম বিদ্বেষ ছিল। তীহার মতে পরমাণু, দেশ ও 
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নিয়ম ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয়। নরক বলিয়া! 
কিছু নাই। উৎপত্তি ও বিনাশই জগতের নিয়ম, চিরস্থায়ী কিছু নাই। ঈশ্বরে তিনি 
বিশ্বাস করিতেন না । তবে দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন । | 


[৩] 
₹শয়বাদ 


ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয় দশ নের প্রতিবাদরূপে সংশয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
ইহার প্রধান কথ! এই যে, বহির্জগতের সত্যজ্ঞান অসম্ভব ; স্থতরাং বিজ্ঞানও অসম্ভব | 
বাহ্য বস্তর জ্ঞান যদি অসম্ভব হয়, তাহ। হইলে বাহ্য বস্তু হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া 
অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করাই জ্ঞানীর কর্তব্য। সোফিট্টদিগের মতের সহিত এই মতের 
অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। 

প্রাচীন সংশয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাইরো ১---পিলপনিসাসের অন্তর্গত এলিস্ 
নগরের অধিবাসী । তিনি আরিষ্টটলের সমসাময়িক ছিলেন। পাইরো৷ আলেকজান্দারের 
সৈন্যদলতুক্ত হইয়৷ তীহার সহিত ভারতবর্ধ পধ্যত্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়। 
আঙিয়। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি এলিস্‌ নগরেই অতিবাহিত করেন। ২৭৫ খু. পু 
অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

পাইরে! সংশয়বাদে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন, কোন নূতন মত তিনি প্রকাশ 
করেন নাই। অক্ষজ জ্ঞানের সত্যতাসন্বন্ধে সংশয় প্রাচীন দার্শ নিকদিগেরও ছিল ; 
পারমেনিদিস্‌ এবং প্লেটো প্রত্যক্ষের মূল্য একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। সোফিষ্- 
গণও বিভিন লোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে বিভিঘ্ত৷ দেখিয়া প্রত্যেক মানুঘের জ্ঞানকে 
তাহার পক্ষে সত্যের মানদণ্ড বলিয়াছিলেন। পাইরে৷ চরিত্রনীতির ক্ষেত্রেও সংশয়কে 
প্রসারিত করিয়াছিলেন । চরিত্রনীতিসন্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, এক প্রকারের কাধ্যকে 
অন্য গ্রকারের কার্ধয হইতে ভাল বলিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কাধ্যক্ষেত্রে 
এই মতের ফল এই দীড়ায় যে. দেশের প্রচলিত প্রথার ভাল মন্দ বিচার না৷ করিয়৷ সকলে 
তাহারই অনুসরণ করে। সংশয়বাদিগণ ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত আচারই মানিয়া চলিতেন ; 
তাঁহাদের মধ্যে পুরোহিতও কেহ কেহ ছিলেন। যখন কোন্‌ প্রথা ভাল, কোনটি মন্দ 
জানবার উপায় নাই, তখন প্রচলিত প্রথাকে মন্দ বলিয়! প্রমাণ কর! যায় না। সুতরাং 
তাহার অনুসরণ করা অন্যায় হইতে পারে না। 

সংশয়বাদীদিগের মতে জীবনের উদ্দেশ্য সুখ । সুখ অন করিতে হইলে বাহ্য 
দ্রব্যের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং তাহার স্বরূপ কি, তাহা জান প্রয়োজন । 
কিস্ত সংশয়বাদগণের মতে বস্তর স্বরূপ কি, তাহা জানা অসম্ভব । আমাদের ইন্িয়ই 
হউক, অথবা বৃদ্ধিই হউক, সত্যের জ্ঞান কিছুতেই দিতে পারে না । আমরা কোনও বিষয়ে 
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যে বীমাংসাই করি না কেন, তাহার বিপরীত মত পোঘণ করাও সম্ভবপর? ক্ুৃতরাং 
কোনও বিঘয়ে মত প্রকাশ ন! করাই উচিত, এবং কোনও বিঘয়ে স্থির মত পোঘণ না 
করাতেই সুখ । 

সোফিষ্টদিগের মতো সংশয়বাদিগণও মানুঘকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন । 
কিন্তু ষ্টোয়িকদিগের সহিত তাহাদের বিরোধ ছিল গুরুতর | ট্টোয়িকগণ মানুঘের ক্ষমতা 
ও প্রকৃতির উপর তাহার প্রাধান্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টত ছিলেন। সংশয়বাদিগণ মানুঘের 
ক্ষমতা খবর্ব করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন ; মানুঘের যে-কোনও বিঘয়েই সত্যনিষ্ধারণের 
ক্ষমতা নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন । “আমাদের সঙ্গে কোনও বস্তর যে- 
সম্বন্ধ আছে, তাহ। হইতে স্বতন্ত্র ভাবে সেই বস্ত্র স্বরূপ কি? আমাদের যে-সমস্ত জ্ঞান- 
বৃত্তি আছে, তাহ।রা কি আমাদিগকে সে-সপ্বদ্ধে কোনও নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে ? এই 
প্রশ উত্থাপিত করিয়া পাইরে। উত্তর দিয়াছিলেন, “ন1, আমাদিগের জ্ঞানবৃত্তির সে ক্ষমতা 
নাই। বস্তর সহিত বস্তর যে স্বন্ধ, তাহাই আমাদের জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা আমরা অবগত হই | 
এই বৃত্তিদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানও এরূপ পরিবন্তিত হয় যে, কোনও বস্ত স্বরূপতঃ কি, তাহা জান! 
অসম্ভব । প্রতিভাসই১ কেবল আমর! জানিতে পারি ; কিন্তু তাহার অন্তরালে যে পরমাঁথ” 
আছে, তাহার জ্ঞানলাভ অসম্ভব |” সুতরাং কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সময় 
সংশয়বাদিগণ সন্দেহবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতেন, যেমন--- সম্ভবতঃ,” হয়তো”, এবধপ 
হইতে পারে", “আমার মনে হয় এইরূপ" ; “আমি নিশ্চিত জানি না, তবে' ; আমি নিশ্চিত 
জানি না--আমি যে নিশ্চিত জানি ন।, তাহাও নিশ্চিত জানি না, তবে।' তাহার! বিশ্বাস 
করিতেন, এইভাবে নিশ্চিত মত প্রকাশ না করার ফলে সখ পাওয়৷ যায়, কেন-ন।, কোনও 
বিঘয়েই স্থির মত যদি পোঘণ ন। কর যায়, তাহ! হইলে চিত্ত বিচলিত হয় না। যিনি 
সংশয়বাদীর মত চিন্তা করেন, তিনি চিরকাল শাস্তি উপভোগ করেন। তাহার কামনাও 
নাই, ভাবনাও নাই ; মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি তিনি উদাসীন । স্বাস্থ্য ও রোগ, জীবন 
ও মৃত্যু, ইহাদের মধ্যে ভেদ কিছু নাই। উহাই সংশয়বাদীদিগের ওদাসীন্য। 

সংশয়বাদিগণ প্রতিবাদিগণের মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আপনাদের মত 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু স্বমতের পক্ষে তাহাদের যুক্তি ছিল হেস্বাভাসযুক্ত 
ও বাক্চাতুর্যপৃণ”। 

পাইরোর শিথ্য টাইমন্‌। তিণি বলিতেন, অবরোহিক তর্কের ভিত্তি সাধারণ প্রতিজ্ঞা । 
যাবতীয় সাধারণ প্রতিজ্ঞার মূলে থাকে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ তত্ব । ইউক্লিড কতকগুলি 
স্বত:সিদ্ধ ও স্্ীকার্ধ্য তত্তের সাহায্যেই তাহার প্রতিজ্ঞাসকল প্রমাণ করিয়াছেন । কিন্তু 
যুক্তির ছারা আধারণ তত্তের আবিষ্ষার অসম্ভব । সুতরাং কোণও বিঘয়ের প্রমাণ করিতে 
হইলে, অন্য বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। ইহার ফলে সমস্ত যুক্তিই চক্রাকারে ঘুরিতে 
থাকে, অথবা অন্তহীন শৃঙ্খলে পরিণত হয়। ২৩৫ পৃ খৃষ্টাব্দে টাইমনের মৃত্যু হয়। 
তীহার মৃত্যুর সঙ্গে পাইরোর সম্পূদায় বিলুপ্ত হয়। কিন্ত পাইরোর মত কিঞ্চিৎ পরিবস্ভিত 


আকারে একাডেমি-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। 


১:11091002)9759, 
24-70885), 


১৮৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
[৪] 
জর্ব্ধাচীন একাডেমি 
আরকেজ্িলস্‌ (৩১৬২৪ খ্ব পু.) 


প্রেটোর একাডেমি-কর্তৃক পাইরোর মত গ্রহণ আশ্চধ্যজনক ব)াপার বলিয়। মনে হয়। 
এই অন্তুত কর্ম সাধন করিয়াছিলেন যিনি, তাহার নাম আরকেসিলস্১ | তিনি টাইমনের 
সমসমিয়িক ছিলেন। ইন্র্িয়াতীত এক জগৎ ও অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব, এই দু'ইটিই 
ছিল প্রেটোর দর্শনের বিশেঘত্ব । কিন্ত প্রেটোর মত ছিল বহুমূখী, এবং তাহাকে সংশয়- 
বাদিরূপে গ্রহণ করাও অসম্ভব ছিল না । গ্লরেটোর গ্রন্থের সক্রেটিস বলিতেন, তিনি কিছুই 
জানেন না। ইহ|। সাধারণত: ব্যঙ্গোক্তিরপেই গৃহীত হয়। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ও 
ইহ। গ্রহণ কর। যাইতে পারে । প্রেটোর অনেক গ্রন্থে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার 
পৃরেরেই গ্রন্থ শেঘ হইয়া গিয়াছে । পাঠকের চিত্তকে সন্দেহের মধ্যে রাখাই এ ভাবে গ্স্থ- 
শেঘ করার উদ্দেশ্য, ইহ] মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। 417217/97/69 গ্রন্থের 
যে ভাবে পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে ইহ! মনে হইতে পারে যে, বিচাধ্য প্রশের উভয় 
পক্ষেই তুল্যরপ যুক্তি আছে। এইভাবে আরকেসিলস্‌ প্রেটোর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়।  13910810 1088৭11] এই গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আরকেসিলস্‌ 
প্রেটোর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগতশির দেহটা (যাহ। তিনি রাখিয়। 
দিয়াছিলেন ) তাহ। প্রেটোরই |” আরকেসিলস্‌ যদি শিঘ্যদিগকে বুঝাইতে ন। পারিতেন 
যে, তাহার মতের সহিত সক্রেটিস ও প্রেটোর মতের বিরোধ নাই, তাহা হইলে তাহার 
পক্ষে একাডেমির অধ্যক্ষের পদ অধিকার করিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না। 

আরকেসিলমূ্‌ অকপট চরিত্রের লোক ছিলেন। তীহার বক্ত.তাশক্তিও ছিল। ষ্টোয়িক 
জেনোর তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ষ্টোয়িক প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করিয়! তিনি 
বলিয়াছিলেন, মিথ্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আমাদের মনকে প্রবলভাবে অভিভূত করিয়৷ সত্যের 
গ্রত্তীতি উৎপাদন করিতে পারে। প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা উৎপনু হয়, তাহা “মত', জ্ঞান নয়। 
সুতরাং সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক্‌ করিবার কোনও কষ্টিপাথর২ আমাদের নাই । আমাদের 
মতের মধ্যে সত্য থাকিলেও, সে-সম্দ্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। সুতরাং আমরা 
কিছুই জানিতে পারি ন। ; কিছুই যে জানিতে পারি না, তাহাও জানিতে পারি না । কন্মু- 
ক্ষেত্রে তিনি বলেন, আমাদের উচিত সন্ভাৰনার অনুসরণ করা--যে পন্থার পক্ষে অধিকতম 
এবং উৎকৃষ্টতষ যুক্তি আছেঁ, তাহ অবলম্বন করা । তাহা করিলেই আমর! ঠিক কাজ করিতেছি 
বলা যায়। কারণ, তাহাই প্রজ্ঞা ও বস্তর প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ। চিত্তের যে প্রশাস্তি 
ট্টোর়িক ও এপিকিউরীয়দিগের কাম্য, তাহা কেবল যুক্তিবজিত দৃঢ় বিশ্বাস স্থায়িভাবে 
বর্জন করিলেই পাওয়া যায়। ২৪১ পৃ খৃষ্টাব্দে আরকেসিলসের মৃত্যু হয়। 


১:8708811878, ২0665. 


গ্রীক দর্শন- কাণিয়াদিয ১৮৭ 
কানিয়াদিস্‌ (২১৩-১২৮ খর. পৃ.) 


কানিয়াদিস্‌ আরকফেলসিলসের শিঘ্য ছিলেন। গুরুর মতো তিনিও ট্োয়িকদিগের 
সহিত বিতপ্ডয় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। একবার এথেন্সের দূতরূপে রোমে গমন করিয়া 
তিনি এক বিভ্রাটের স্থাটি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এক জনসভায় তিনি প্রেটো 
ও আরিষ্টলের “সুবিচার -সন্বদ্ধে ব্জ.তার প্রথম দিনে তাহাদের মত ব্যাখ্যা করিয়া, ছিতীয় 
দিনে পূর্বদিনে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, যুক্তিছ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য 
ছিল ইহ! প্রমাণ কর! যে, কোনও মীমাংসারই স্থির ভিত্তি নাই। প্রেটোর সক্রেটিস 
বলিয়াছিলেন যে, যে অন্যায় করে, তাহার অকল্যাণ হয়, যে অন্যায় সহ্য করে, তাহার অপেক্ষা 
অধিক । প্রথম দিন কানিয়াদিস্‌ যুক্তি দিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন । কিন্ত দ্বিতীয় 
দিনে তিনি সক্রেটিসের উক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়৷ বলিয়াছিলেন, “বিড়, বড় রাষ্ট 
পার্খু বস্তী রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায় করিয়াই বড় হয় | জাহাজ জলমগ হইবার সময় যদি স্্রীলোক 
ও শিশুদিগের প্রথমে রক্ষা করিতে চাও, তুমি নিজে বাঁচিতে পারিবে না। রণক্ষেত্র হইতে 
পলায়নের সময় যদি একজন আহত অশ্বারোহী সৈনিককে পলায়নপর দেখ, তাহা হইলে 
তুমি কি করিবে? তোমার যদি' বৃদ্ধি থাকে, তাহা! হইলে তাহাকে অশু হইতে টানিয়া 
নামাইয়। নিজে বাঁচিবার উপায় করিবে | 

একাডেমির অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যক্ষ ছিলেন একজন কার্থেজবাসী । তীহার নাম 
ছিল হাঁসড্র,বাল্‌, কিন্ত তিনি আপনাকে ক্রিটোম্যাকায্‌ নামে অভিহিত করিতেন। তিনি 
চারি শতের অধিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন | তাহার কতকগুলি ফিনিপীয় ভাঘায়। কানিয়াদিসের 
সহিত তাহার মতের অমিল ছিল না। তীহারা উভয়েই ম্যাজিক, ফলিত জ্যোতিষ 
ও ভবিঘ্যৎ-গণন|র বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার! দূইজনে “সম্ভাবনার পরিমাণ'-১ 
সম্বন্ধে একটি মতের উত্তাবন করিয়াছিলেন । যদিও কোনও বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু 
জান! সম্ভবপর নহে, তথাপি কোন কোনও বিষয়ের সত্য হইবার সম্ভাবন৷ অন্যান্য বিঘয় 
হইতে অধিক । সুতরাং কাষক্ষেজে সম্ভাবনার পরিমাণদ্বারাই আমাদের পরিচালিত হওয়া 
কর্তব্য--যে পন্থা সব্বাপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনুসরণ করা 
কর্তব্য। দূর্ভাগাক্রমে এই সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

ক্রিটোম্যাকাসের পরে একাডেমি সংশয়বাদ বর্জন করিয়াছিল, এবং এন্টিওকাসের সময় 
(মৃত্যু ৬৯ খু. পৃ.) হইতে ইহার মতের সহিত ষ্টোয়িক দর্শনের কোনও পার্থ ক্য উপলব্ধ 
হইত না। 


| ৫] 
অর্ববাচীন দংশয়বাদ 
গ্গীক দর্শনের আত্যস্তিক পতনের সময় সংশয়বাদের পুনরুথান ঘটে। এই 
সময়ের প্রসিদ্ধ সংশয়বাদীদিগের নাম-_ইনিসিডেমায়্‌,২ এগ্রিপাও এবং সেক্সটাসূ 
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১৮৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস - 


এমপিরিকার্১॥ এমপিরিকাসের লিখিত দুইখানি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ পাওয়৷ গিয়াছে । এই 
গ্রন্থে সংশয়বাদের পক্ষে প্রাচীনকালের যাবতীয় যুক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। | 

ইনিসিডেমাস্‌ খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা পূর্ববর্তী শতাব্দীর শেঘার্ধে, 
আবিভত হইয়াছিলেন। পাইরোর মতের সহিত প্রধান গ্রধান সকল বিঘয়েই তাহার 
মতের এঁক্য ছিলি। তাহার মতে বস্তর স্বরূপের জ্ঞানলাভ যখন অসম্ভব, এবং প্রত্যেক 
মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে যৃক্তি যখন সমান বলবত্তী, তখন কোনও বিঘয়ে কোনও মত পোষণ 
ন। করাই ভাল। 'আমরা যে অজ্ঞ, এ ধারণাও ভালো নয়। ইহাতেই মনে শান্তি পাওয়। 
যায়। কর্দ যর্দি কবিতেই হয়, তাহ! হইলে প্রচলিত প্রথার অনুমরণের সহিত স্বকীয় 
প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং স্বকীয় প্রযোৌজনসাধনও কর্তৃব্য। 

ইনিসিডেযাস্‌ সংশয়বাদীদিগের দশটি যৃক্তি একত্র সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। তাহারা 
এই £ 

(১) প্রাণীদিগের মধ্যে সংবেদন ও অনুভূতির২ বিতিনুতা । 

(২) মান্ঘের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক গঠনের বিভিনুতা | ইহার জন্য একই 
বস্ত ভিন ভিন লোকের নিকট ভিন ভিন রূপে প্রতীত হয়। 

(৩) ভিন ভিন সময়ে ইন্ড্রিয়গণের নিকট বস্তসকল ভিনু ভি রূপে গ্ররতীত হয়, 
এবং ইন্ত্িয়গণ সত্য জ্ঞানলাভের উপযুক্ত কি না, তাহ। অনিশ্চিত। 

(8) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল । 

(৫) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের সম্বন্ধে দ্রব্যসকলের বিভিন্ন অবস্থান ও তাহাদের 
পারস্পরিক সম্বন্ধে অবস্থানের উপর নির্ভর করে। 

(৬) আমর! সাক্ষাত্ভাবে কিছুই জানিতে পারি না; আমাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্ডরিয়- 
গ্রাহ্য পদাথের মধ্যবর্তী দ্রব্যের (বায়ু প্রভৃতি) ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। 

(৭) ইন্দ্িয়গ্রাহ্য দ্রব্যের পরিমাণ, তাপ, বর্ণ, গতি প্রভৃতি ভেদে একই দ্রব্য 
আমাদের মনে বিভিন প্রত্যয়ের উত্পাদন করে। 

(৮) প্রচলিত প্রথার উপর আমাদের গ্রতায় নির্ভরশীল । আমাদের মনের উপর 
সুপরিচিত দ্রব্যের ক্রিয়া নতন অপরিচিত দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে ভিন্ন । 

(৯) সম্পৃত্যয়ের আপেক্ষিকতা ; দ্রব্যসকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অথবা 
আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই তাহাদ্বারা ব্যক্ত হয়। 

(১০) মানুষের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, রীতি, আইন, ধর্মীয় মত এবং বিশ্বাসের 
বিভিনুতা । 

এই দশটি যুক্তি বিষয় ও বিঘয়ীর মধ্যে সন্বন্ধসম্পকিত, এবং 'জ্ঞানের আপেক্ষিকতা র 
অন্তর্ভুজ | জ্ঞানের আঁপেক্ষিকতা বর্তমানে দর্শ নের একটি প্রধান আলোচ্য বিঘয় | 
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থৃ. পৃ. চতুর্ঘ শতাব্দীর পরে পাইথাগোরীয় দর্শনের প্রচলন ছিল না। প্রেটোর 
দর্শনের মধ্যে তাহ। লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল । কিন্তু পাইথাগোরীয় ধর্শোর অস্তিত্ব ছিল, এবং 
তাহার গুহ্য আচার চতুদ্দিকে প্রসার লাত করিয়াছিল। খু পৃ. প্রথম শতাব্দীর প্রারন্তে 
আলেকজান্দ্রিয়ায় পাইথাগোরীয় দর্শ নের পূনকুজুজীবনের জন্য প্রচেষ্টা হইয়াছিল, এবং এই 
দর্শনসন্বন্ধে বনু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রাীন পাইথাগোরীয় দর্শনের সহিত অন্যান্য 
দর্শন হইতে কিছু বিছু যোগ করিয়া এই নূতন দর্শনের ক্যষ্টি হইয়াছিল। নিগিডিয়াস্‌ 
ফিগুলাস্‌ (মৃতু ৪৫ খৃ. পৃ), সেক্ষটিয়াসূ, মডারেটর, আপলোনিয়ার্‌ (প্রথম খৃষ্টায় শতাব্দী) 
প্রভৃতির নাম এই নূতন দর্শনের সম্পর্কে পাওয়া গিয়াছে । এই নূতন দশ নের সাহায্যে 
পাইথাগোরীয় ধর্মমত স্্প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রেটোর সামান্যবাদ ব্যতীত 
পেরিপ্যাটেটিক্‌ এবং ট্রোয়িক দর্শন হইতেও কিছু কিছু এই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল । 
্রাচীন পাইথাগোরীয় দর্শনের মতো 'একত্ব' এবং “দ্বিত্ব' মূল তত্ব বলিয়া এই নূতন দর্শ নেও 
স্বীকৃত হইয়াছিল। 'একত্ব' রূপ এবং 'দ্বিত্ব' উপাদান। কেহ কেহ 'একত্ব'কে বিশের 
নিমিত্ত কারণ বা ঈশুর বলিয। বর্ণনা করিতেন । কাহারও কাহ!রও মতে ঈশুর ও “একত্বে'র 
মধ্যে ভেদ ছিল। তাহাদের যতে ঈশ্বর জগতের পরিচালক শক্তি এবং তিনি যেমন রূপ 
ও উপাদানের সংযোগ-বিধান্ণ করেন, তেমনি আবার তিনিই এক", এবং তিনিই একত্ব এবং 
দ্বিত্বের স্াষ্টি করেন । দ্বিতীয় মতে ট্টোয়িক অছৈতবাদের সহিত প্রেটো ও আরিষ্টটলের 
দ্বৈতবাদের সমনৃয় সাধিত হইয়াছিল । ইহ| হইতেই পরে নব-প্রেটনিক মত উদ্ভূত হইয়া- 
ছিল। ঈশৃর ও জগতের মধো সন্বদ্ধবিঘয়েও মতভেদ ছিল। কেহ কেহ ঈশুরকে প্রজ্ঞা 
হইতে ভিন, এবং প্রজ্ঞার উপরে তীহার স্থান বলিয়া মনে করিতেণ। তাহাদের ঈশৃর 
সসীমের জগৎ হইতে এত উর্দে অবস্থিত যে, শরীরী কে|ন বস্তর সহিত তাহার অব্যবহিত 
সংস্পর্শ হওয়। অসম্ভব । অনো ঈশুরকে জগতের আব্বা এবং তাহার মধ্যে অনুগ্রবিষ্ট 
বলিয়। মনে করিতেন । ট্রোয়িকদিগের মতো তাহারা এই বিশ্বাত্বাকে তাপ অথবা বায়ু 
বলিয়। বর্ণন। করিতেন । সামান্যদিগকে শংখ্যাদিগের হইতে অভিনব গণ্য করা হইত। 
এই বিঘয়ে প্রাচীন পাইথাগোরীয় মত ও প্লেটোর মতের সহিত নূতন পাইথাগোরীয় মতের 
পার্থকা ছিল। নব্য-পাইখাগোরীয়গণ সংখ্যা অথবা সামান্যদিগকে ঈশ্বরের চিন্তা বলিয়া 
বর্ণনা করিতেন । তীহাদের মতে সংখ্যা অথবা সামান্যগণ বস্তুর সার নহে; তাহারা 
তাহাদের আদর্শ ; সেই আদর্শে বস্তু নিশ্মিত। উপাদাণসন্বন্ধে প্রেটোর মত আক্ষরিক 
অর্থে গ্রহণ করিয়! নব্য-পাইথাঁগোরীয়গণ বিশ্বাত্বাকে প্লেটোর মতো উপাদান এবং সামান্য- 
দিগের মধ্যবর্তী বলিয়। বর্ণ ন। করিতেন | 

শ্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নব্য-পাইথাগোরীয়গণ প্লেটো এবং ষ্টোয়িকদিগের অনুসরণ করিয়া 
নক্ষত্রদিগকে দেবতা বলিয়। গণ্য করিতেন । জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব আছে, ইহা স্বীকার 
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করিয়াও তীহার৷ জগৎকে সুন্দর ও পূর্ণ বলিতেন, এবং আরিষ্টটলের মত অনুসরণ করিয়। 
জগৎকে সনাতন এবং মানবজাতিকে অনাদি বলিতেন। আত্মাকে একটি স্বতশ্চল সংখা, 
এবং প্রেটোর জনুসরণ করিয়া, তাহাকে তীহারা অবিনশ্বর বলিতেন, এবং তাহার জনা পূর্ব 
অস্তিত্ব স্বীকার, করিতেন, কিন্তু পুনর্ন্নের বিঘয়ে বিশেঘ কিছু বলিতেন না। তীহারা 
'ডেমন'দিগের (ঈশ্বর ও মানুঘের মধ্যবস্তী দেবতা) অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। 

নব্য-পাই খাগোরীয়দিগের বিশেঘত্ব, ছিল তীহাদের খন্দীমতে। তাহাদের ঈশ্বরের 
ধারণ! বিশুদ্ধতর ছিল, এবং ক্রিয়াবহুল উপাসনার স্থলে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাসনার প্রতিষ্ঠার 
জন্য তাহাদের চেষ্টা ছিল। কিন্ত প্রচলিত জাতীয় উপাসনা তাহারা বন করেন নাই। 
জীবনের বিশুদ্ধির জন্য ভোগ ও বিলাস-বর্জনের আবশ্যকতা তাঁহার! প্রচার করিতেন । 
ভবিঘ্যৎ-গণনায় তাহার বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদিগের লিখিত অনেক প্রবন্ধে দর্শ নকে 
সত্য ধর্ম এবং দার্শ নিককে ভবিঘ্যৎদ্রষ্টা এবং ঈশৃরের ভৃত্য বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে । 
মানবের সব্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইতেছে জীবাত্বাকে দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত করা। তাহার 
একমাত্র উপায়, জীবনের বিশ্ুদ্ধি এবং দেবতাদিগের উপাসনা! | ইহার সহিত ঈশুরের 
বিশুদ্ধ ধারণ! এবং মানবের মঙ্গলের জন্য উৎকৃষ্ট ধান্মিক জীবনের এবং সনুযাসের 
প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হইয়াছে । ব্রঙ্গচর্য্য (অবিবাহিত জীবন), মদ্য, মাংস ও ক্ষৌমবস্ত্র- 
বর্জন, ও শপথবর্জন, সন্যাসের অন্তগত। জীববলি নিঘিদ্ধ। দাঁশনিক এবং সন্যাসী 
সম্পৃদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। প্রাচীন পাইথাগোরীয় সম্পূদায়ের যাবতীয় 
নিয়মই প্রবন্তিত হইয়াছিল। সনুযাস ও কৃচ্ছুমধনের ফলে অলৌকিক কার্যযসম্পাদন- 
শক্তি এবং স্ব জ্ঞকল্পতা-লাভ হইত বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করিতেন । এই শক্তিপ্রাপ্তির 
অনেক ন্রান্ত লিপিবদ্ধ আছে। 


গরুটার্ক ও ততুসমসাময়িক প্লেটনিকগণ 


খৃষ্টীয় ৪৫ অথবা ৫০ অব্দে রোমক সম্রাট ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে গ্রীস দেশে 
চিরোনিয়া নগরে এক সম্বান্ত বংশে প্র-্টার্ক জন্াগ্রহণ করেন। এথেন্স নগরের আমোনিয়ায্‌ 
নামক এক দাশ নিকের নিকট তিনি দশ নশাম্্ব শিক্ষা করেন। তিনি মিশর দেশে ভ্রমণ 
এবং ৯০ ধৃষ্টাব্দে রোমে গমন করিয়াছিলেন। রোমে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি 
বক্তৃতা দান করেন। তাহার ফলে সাধারণের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। রোম হইতে 
ফিরিয়া আসিয়। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি চিরোনিয়াতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
এইখানেই তিনি তীহার চরিতাবলী১ রচন! করেন। আনুমানিক ১২০ খুষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যু হয়। 

চরিতাবলী ব্যতীত প্রটার্কের রচিত অনেক প্রবন্ধও আছে। গ্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক । 
17/04/696/07698 (কৌতুহল) নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “যখন চিঠিপত্র 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, তখন অবিলম্বে তাহা না খুলিয়৷ কিছুকাল অপেক্ষা করার অভ্যাস অর্জন 
করা ভালো । অনেকে চিঠি পাওয়। মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহ! খুলিবার চেষ্টা করেন, এবং হাত 
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দিয়া জুতা ছি'ডিতে না পারিলে, দাঁত দিয়া তাহা কাটিয়া ফেলেন | এই অভ্যাগি ভাল নয় । 
অনেকে পত্রবাহককে আসিতে দেখিলেই তাহার নিকট দৌড়াইয়া যান। কোনও বন্ধু 
যদি বলেন, কোনও একটি নূতন কথা তাহার বলিবার আছে, তাহা হইলে অনেকে লাফাইক্সা 
উঠেন। এই সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। এক সময় যখন আমি রোমে বক্তৃতা 
করিতেছিলাম, তখন বাষ্টিকাস্‌ আমার বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। বক্তার সময় এক সৈনিক- 
পুরুঘ আসিয়া রাষ্টিকাসের হস্তে সম্রাটের একখান। চিঠি অপণ করিল। দেখিয়। 
তাহাকে চিঠিখানা পড়িতে সময় দিবার জন্য আমি থামিলাম। কিন্ত তিনি চিঠি না খুলিয়া 
রাখিয়া দিলেন, এবং আমার বক্ভুতা শেঘ হইবার পরে শ্রোতৃমগ্ডলী যখন বক্ততাগৃহ ত্যাগ 
করিয়া গেলেন, তখন তিনি চিঠি খুলিয়৷ পঠি করিলেন ।”' 

তাহার কন্যার মৃত্যুর পরে, প্র-টাক শোকাতুরা পত্বীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহ। 
সাত্বন।১ নামে পরিচিত। এই চিঠিতে তিমি জীবাত্বার অমরত্বে তীহার বিশ্বাস ব্যক্ত 
করিয়াছেন। বহুদিন তিনি ডেলৃফির মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

দর্শনে প্র-টার্ক প্রেটোর মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্ত পেরিপ্যাটেটিক ও পাইথাগোরীক্স 
মতের প্রভাবও তীহার উপর কম ছিল ন। | ্টোয়িক দর্শ নের প্রতিও তাহার শ্রদ্ধার অভাব 
ছিল না । এই সকল দর্শন হইতে কিছু কিছু লইয়৷ তিনি প্রেটোর দর্শনের সহিত মিশাইয়া 
ছিলেন । তীহাকে সমন্থয়বাদী বল! যায়। কিস্ত এপিকিউরীয় দর্শশ তিনি অন্তরের সহিত 
ধূণা করিতেন! তান্তিক বিষয়ের আলোচনায় তাহার আগ্রহ ছিল ন।। এই বিঘয়ে 
কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় কি-ন।, সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ ছিল। 
নীতি ও ধর্ম -সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ প্রবল ছিল। ঠ্টোয়িক দর্শ নের জড়বাদ এবং এপিকিউরীন়্ 
দর্শনের নাস্তিকতা তিনি ঘৃণা করিতেন। কিস্ত ততকাল-প্রচলিত কৃসংস্কারেরও তিনি 
বিরোধী ছিলেন। তিনি এক ঈশুরে বিশ্বাস করিতেন, এবং জুপিটার, এপোলো প্রতৃতি 
একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম বলিয়া মনে করিতেন। একই ঈশৃর সব্বশক্ভিমান্-্দপে 
জপিটার, জ্ঞানের অধীশ্বর রূপে এপোলো | প্রন্টার্ক মানুঘ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী এক শ্রেণার 
আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন । এই সকল আত্বাকে তখন ডেমঘ্‌ অথবা জিনিয়াস্‌* 
বলা হইত। ইহারা এক সময়ে মানুঘ ছিলেন, ইন্দ্রিয়জয় এবং পুণ্যকশ্মগ্থারা৷ দেবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, ইহাই তাহার বিশ্বাস ছিল। 

প্রত্যক্ষ জগতের ব্যাখ্যার জন্য প্ুন্টার্ক ঈশ্বরের অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় তত্ত্বের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। জড়কে৩ তিনি এই দ্বিতীয় তত্ব বলেন নাই । তাহার 
মতে এই তত্ত্‌ প্রথম হইতেই জড়ের সহিত সংশ্রিষ্ট ছিল। ইহা অমলম্বরূপ। জগতের 
সথট্টিকালে এই তত্ত প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, এবং বিশ্বের অস্ত আত্বায়ঃ পরিণত হয়। এই আত্মা 
সমস্ত অমঙ্গজলের উৎস বলিয়। প্র-টার্ক বিশ্বাস করিতেন। 

নব্য-পাইথাগোরীয়গণ বিশ্বের কালিক স্থষ্টিতে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্ত জগতের 
এক সময়ে স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহার পৃক্রে জগৎ ছিল ন।, প্র-্টাক ইহা বিশ্বাস করিতেন। 
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১৯২ পাঁ্টাত্য দর্শনের ইতিহাস. 


এপিকিউরীয়দিগের নাস্তিকতা এবং ট্রোয়িকদিগের অদৃষ্টবাদ পরিহার করিয়া, তিনি ঈশৃরের 
বিধাতৃত্ব প্রমার্ণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পাচাটি মৌলিক পদাধের এবং পাচ লোকের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। মানুঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং জন্মান্তরবাদেও তিনি বিশ্বাস 
করিতেন । তীহার চরিব্রনীতির সহিত ধরঙ্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন 
যে, ঈশৃর অনুকূল অবস্থায় মানুঘের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করেন, এবং তক্তি-আগ-ত 
যন হইতে সব্ববিধ চিন্তা বহিষ্নৃত করিয়া তাহ। ঈশৃরে উন্মুখ করিতে পারিলে, তিনি 
প্রকাশিত হন। 

দৈববাণীতে গ্র-টার্ক বিশ্বাস করিতেন, এবং ডেরুফি ও অন্যান্য দৈববার্ণী-পীঠের 
অধিষ্ঠাতা এক একজন ডেমর্‌ নারী পুরোহিতের মুখ দিয়া ভবিঘ্যৎ-বার্ণী করিতেন বলিয়া 
তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারী পুরোহিতের চরিত্রষ্থলন হইলে, 
তাহার ডেমনূ তাহাকে শাস্তি দিত। 

প্র-টার্কের ধর্মমত অতিশয় উদার ছিলি । তাঁহার মতে একই ঈশ্বর এবং তাঁহার 
অধীনস্থ দেবতাগণ বিভিন্ন জাতি-কর্তৃক ভিশন ভিন নামে উপাসিত হন । পৌরাণিক 
কাহিনীর মধ্যে দার্শনিক সত্য আছে বলিয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন । 

খৃষটীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রন্টার্ক ব্যতীত আরও অনেক প্রেটনিক দার্শনিকের 
আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ম্যাক্ষিমায়্, আঁপুলেইয়াস্‌, স্ির্নার থিও, আলবিনা, 
আটিকাম্‌, সেলসাঁম্‌ এবং নিউমেনিয়ায্‌ বিখ্যাতি হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ন্যনাধিক 
সমনৃয়বাদী ছিলেন। ম্যাক্ষিমাস্ ও আপুলেইয়ার্‌ ঈশৃর 'ও জড়ের মধ্যে তেদনির্দেশ এবং 
ডেমন্দিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। স্মী্নার থিও নব-পাইথাগোরীয় সংখ্যাতত্ত 
বিশ্বাস করিতেন। আলবিনাস্‌ জগতকে অনাদি বলিয়াছেন। তাহার মতে সামান্যগণ 
ঈশুরের চিন্তা, এবং ঈশৃর ডেমনৃদিগকে পৃথিবীর রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। আটিকাষ্‌ 
প্র টার্কের মতো অশুভ বিশ্বাত্বায় বিশ্বাস করিতেন। সেলসায্‌ বহু দেববাদের সমখ ন করিয়া 
ডেমনৃদিগকে জগতে ঈশৃরের কর্মচারী বলিয়। ব্যাখা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, 
জড়ের প্রকতি ঈশুরের বিপরীত বলিয়া ঈশৃর অব্যবহিতভাবে জড়ের উপরে ক্রিয়া করিতে 
পারেন না। এইজন্যই ডেমন্দিগের প্রয়োজন। নিউমেনিয়াস্‌ প্রকৃতপক্ষে নব-পাইখা- 
গোরীয় মতাবলম্বী। কিন্ত প্রেটোর দর্শ নের উপর তাহার দশ ন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তীহার 
গ্রন্থে মিশরীয় ও ম্যাগীয় মতের সহিত মোসেসু এবং ব্রান্নণদিগের মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাহার মতে ঈশ্বর ও জড়ের মধ্যে ভেদ এত অধিক যে, ঈশ্বরের পক্ষে জড় জগতে কোনও 
কার্ধ্যসম্পাদন অসম্ভব । সেইজন্য তিনি ঈশৃরের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র স্যট্টিকর্তার১ 
অস্তিত্বের কথ! বলিয়াছেন প্র টার্কের মতে! তিনিও জগতের সহিত সন্বদ্ধ এক অশুভ 
আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন । তাহার মতে মানুঘের আত্মার প্রজ্ঞাহীন নশ্বর অংশ এই 
অস্ত আত্ব। হইতে উদ্ভূত, এবং নিজের পাপের জন্য বিদেহ অবস্থা হইতে দেহ ' প্রাপ্ত 
হইয়। জীবাত্বা যতদিন পর্য্যন্ত পাপযুক্ত ন। হয়, ততদিন তাহ। নান! দেহে দৈহিক জীবন 
তোগ করে , অবশেঘে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যায়। 


১ 10620318169. 


গ্রীক দর্শ ম--প্লটার্ক ও তৎসমসামরিক প্লেটনিকগণ ১৯৩ 


নব-পাইথাগোরীর এবং প্রেটনিক সম্পূদায়ের এক শাখা মিশর দেখে প্রতিষ্ঠিত, 
হইয়াছিল । 2767%659.. 77590671569 (অতিষহান্‌, হামিস দেবত।)---শীর্ঘক অনেক 
রচনা খৃ্ঠীয় তৃতীয় শতাব্দীতে,এই শাখার অন্তর্ভুজ দার্শ নিকগণ-কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল । 
ঈশ্বর ও জগতের মধ্যবর্তী ডেমনদিগের কথা এই সকল রচনায় বিশিষ্ট স্বান অধিকার 
করিয়াছিল । যিনি মহেশ্বর, তিনি যেমন যাবতীয় বস্তর স্রষ্টা, তেমনি প্রজ্ঞারও স্য্টিকর্তা | 
তিনি ইচছা৷ ও জ্ঞানময় পূরুঘ | সৃয্যের সহিত আলোকের যে সম্বন্ধ, তাহার সহিত প্রজ্ঞার » 
সেই সম্বন্ধ । ঈশৃর শৃঙ্খলাহীন জড়ের মধ্যে শৃঙ্খলার স্যটি করেন। ইহাই জগতের 
স্াষ্টি। দৃশ্য ও অদৃশ্য দেবতা এবং ডেমন-কর্তৃক পূর্ণ এবং ঈশুর-কর্তৃক রক্ষিত এই জগৎ 
একটি দ্বিতীয় দেবতা, এবং মানুঘ তৃতীয় দেবতা । জগতের গতি নিয়ত। কেহই নিয়তির 
গতিরোধে সক্ষম হয় না| মানুঘ কেবল ধর্মাচরণ-থারাই ম্বর্গে ফিরিয়া যাইতে পারে। 
ঈশৃরের জ্ঞানলাভি এবং ন্যায়ের অনুসরণই ধর্ম । বাহ্য জগৎ হইতে আপনাকে বিষুক্ত 
করিতে পারিলেই ইহ! সম্ভবপর হয়। খুষ্টধর্মের আক্রমণ হইতে মিশরের জাতীয় ধর্মকে 
রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল । 


[৭] 
আলেকজাক্দ্রিয়ার দর্শন 
ইহুদী-গ্রাক দর্শন 


গ্রীক দর্শন যেমন পশ্চিমে রোম পর্ব্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনি পূর্বদিকে সিরিয়া 
এবং মিশরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে তাহার সেনাপতিদিগের 
মধ্যে তীহার বাজ্যের বিভাগ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পরে 
টলেমি সোটের মিশরের রাজপদ অধিকার করেন। তিনশত বৎসর মিশর টলেমি বংশের 
অধিকারে থাকিয়া পরে রোম-কর্তৃক বিজিত হয়। প্রথম টলেমির রাজত্বকালে আলেক- 
জাঙ্জিয়া পৃৰ্বদেশের সহিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং বিদ্যাচর্চার জন্য 
বিখ্যাত হইয়। উঠে। গ্রীক দশণ্নের আলোচনার জন্য তথায় চতুষ্পাঠী প্রতিষ্িত হয়। 
মিশরে অনেক ইছুদীর বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা বিদ্যাচচ্। করিতেন, তাহাদের 
অনেকে গ্রীক দর্শন পাঠ করিতেন। ইছদীদিগের স্বকীয় কোনও দর্শ নছিল না । তাহাদের 
ধর্মশাস্ত্রে যে স্থাষ্টবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহারা তাহাই সত্য বলিয়। গ্রহণ করিত, এবং 
জগৎ্-তত্তসম্বদ্ধে অন্য কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত না । ঈশুর সব্ব- 
শক্তিমান্‌ পুরুঘ। তীহার ইচ্ছাই জগংস্থষ্টির কারণ। জগতের কোনও উপাদান পূর্ব 
হইতে বিদ্যমান ছিল না। উপাদান স্থষ্টি করিয়া ঈশ্বর. তাহাছারা৷ জগৎ নিন্খীণ করিয়া" 
ছিলেন, এবং পরে উত্তিদ্ু ও নানাজাতীয় জীবেরও স্ষ্টি করিয়াছিলেন । ইহাই ছিল 


ইহুদী ধন্বগ্রস্থের মত। 


১ ০2৪. 
25..-188উ13, 


১৯৪ . পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ঈশৃর ব্যতীত অন্য এক তত্তেও ইহুদীগণ বিশ্বাস করিত। এই তত্ব অনল ; ইহা! 
ঈপুরের বিরোধী । পরকালে বিশ্বাস প্রথমে ইছদীদিগের মধ্যে ছিল মা; পরে প্রবর্তিত 
হয়। ইছদীগণ যখন গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করে, তখন তাহার সহিত ইছদী মতের, 
সামগুস্য-বিধানের প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়। ইছদী দেশ যখন আলেকজাল্িয়ার অধীন ছিল, 
তখন গ্রীক চিন্তা ও গ্রীক জীবনযাত্রা-প্রণালী ইছুদীদিগের মধ্যে বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। 
এরন্টিয়োকাম্‌ এপিফানিস্‌ নামক আলেকজাল্রিয়ার রাজা যখন খু. পু. দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
বলপৃর্্বক ইছদীদিগকে গ্রীক ধর্ম ও সভ্যতা-গ্রহণে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন, তখন উচচ- 
শ্রেণীভুক্ত অনেক ইহুদী তাহার সহায়তা করিয়াছিল। ইহার পৃব্রে (১৬০ খুঃ, পু) 
ইছদীদিগের মধ্যে এসিন্৯ নামক এক সম্পুদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল । এসিন্গণ ছিল 
সংসারবিরক্ত সন্যাসী। রান্ট্রীয় কোনও ব্যাপারে তাহারা লিগু হইত না। তাহারা নব- 
পাইথাগোরীয় মত বহুলপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল। এসিনৃদিগের স্বতন্ত্র উপনিবেশ যেমন 
ছিল, তেমনি ভিন ভিন নগরেও তাহাদের সম্প্দায়ের লোকের জন্য তাহারা স্বতন্ত্র গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারিসহত । 
তাহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত এবং সামাজিক শাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের 
জীবনযাপন-প্রণালী ছিল অত্যন্ত সরল ; ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে ছিল না ; দাস- 
প্রথাও ছিল না। তাহার! মদ্যসেবন অথবা মাংসভক্ষণ করিত না, এবং জীববলি অনুমোদন 
করিত ন! | চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং কোমল প্রকৃতি তাহাদের বিশেঘত্ব ছিল। উচচশ্রেণীর 
এসি্গণ বিবাহ করিত না। নিশ্রশ্েণীর মধ্যেও কেবল বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ 
অনুমোদিত হইত। তাহারা প্রত্যহ স্নান করিত এবং সকলে একসঙ্গে ভোজন করিত। 
ইহুদী শাস্ত্র তাহারা আপনদিগের মতের উপযোগিভাবে ব্যাখ্যা করিত। তাহারা 
জীবাত্বার জন্মুপৃব্ব এবং মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া 
তাহার সূর্ধযালোক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির উপাসন! করিত, এবং কঠোর বৈরাগ্যের 
ছারা ভবিধ্যতের জ্ঞানলাভ করা যায় বলিয়৷ বিশ্বাস করিত।% 

আলেকজান্দ্িয়ার অধিবাসী ইছদীগণ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রীকভাবাপনু হইয়। পড়িয়াছিল। 
তাহারা হিক্ু ভাঘ৷ ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের জন্য ইছদী ধর্দুশান্ত্রের গ্রীক ভাঘায় 
অনুবাদ করিতে হইয়াছিল । খু. পু: দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আরিষ্টবুলার্‌ নামে 
আরিষ্টটলৃপস্বী একজন ইছদী বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন গ্রীক কবি ও দার্শ নিকগণ, বিশেঘতঃ 
পাইথাগোরাস্‌ ও প্লেটো ইছদী ধর্থুশাস্্দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, গ্রীক দর্শ নের সহিত ইহুদী ধর্দের সাদৃশ্যগ্রমাণের চেষ্টা খু. পৃ. দ্বিতীয় শতাব্দীতেই 
আরন্ধ হইয়াছিল। ইহুদী শাস্ত্রে ঈশুরে যে সকল মানবীয় গুণের আরোপ আছে, 
আরিষ্টবুলাস্‌ তাহাদের রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। খু. পৃ. প্রথম শতাব্দীতে সলোমনের 
রচিত বলিয়া 13009% ০1 77450%-নামক একখান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে জীবাত্বার 
জন্মপৃত্ব অস্তিত্ব, দেহ-কর্তৃক আত্মার বন্ধন, জীবাত্বার অবিনশ্বরতা, স্থির পূর্রে 


১:1089200, 
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গগিক দর্শ ন---ইছদী-গশিক দর্শল ১৯৫ 


উপাদানের অস্তিত্ব প্রভৃতি এসিনীয় মতের সহিত প্লেটো ও পাইথাগোরাসের ঈতও বিবৃত 
হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে গ্রশ্বরিক জ্ঞানের১ কথা আছে, তাহা হইতেই পরে ফিলোর 
1,0£08-বাদ উদ্ভূত হইয়াছিল । এই সময়ে আরও কয়েকজন ইছদশ দার্শ নিকের আবির্ভাব 
হইয়াছিল | ' ফিলোর গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ আছে। 


ফিলো। 


ইছদী দাশনিকদিগের মধ্যে ফিলো ছিলেন সব্বশ্রেষ্ঠ। ফিলোর জীবনীসম্বদ্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই । সম্ভবতঃ খু. পৃ. ২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
তৎকালীন সমস্ত বিদ্যায় তিনি উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । গ্রেটোর দর্শন যে তিনি 
বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ষ্টোয়িক দর্শনের 
সহিতও তিনি যে বিশেঘ পরিচিত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। গ্রীক বিদ্যা ও গ্রীক 
জীবনযাপন-প্রণালীর সহিত ঘণিষ্ঠ পরিচয় থাকিলেও, তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ ইহুদীই ছিলেন । 
ইছছদী ধর্মে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এবং ইহুদী ধর্ম্াচার নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করিতেন। 
কিন্ত তিনি হিব্দ ভাষা জানিতেন না ; গ্রীক ভাঘায় তাহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন । 

ফিলোর জীবনের অধিকাংশ আলেকজান্র্রিয়াতেই অতিবাহিত হইয়াছিল । ফুাকাস্‌-২ 
কর্তৃক ইছুদীদিগের উপর উৎ্পীড়নের সময় ইছদী মন্দিরে রোম সম্রাটের মৃত্তি স্থাপন 
করিবার আদেশ প্রচারিত হইলে, তিনি সেই আদেশের বিরুদ্ধে সম্মাটের নিকট আবেদন 
করিবার জন্য অন্য কয়েকজন ইছদীর সহিত রোমে গমন করেন। তাহার £/800£80 
2০. 047%7% গ্রন্থে তীহাব এই দৌত্যকাহিনী বণিত আছে। দৌত্য সফল হয় নাই। 
সম্মাটের সাক্ষাৎলাভে অকুতকার্ধয হইয়া ফিলো ফিরিয়া আসেন। ইউসিবিয়াস্‌ 
লিখিয়াছেন, ফিলো যখন রোমে ছিলেন, তখন পিটার তথায় ধর্শপ্রচার করিতেছিলেন। 
কিন্ত ইহার সত্যতায় সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্বে ফিলো খৃষ্টের শিক্ষার বিঘয় 
কিছুই জানিতে পারেন নাই। 

ইছদী ধর্শশাস্রকে ফিলো প্রত্যাদিষ্ট৩ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। গ্রেটো, 
পাইথাগোরাস্‌, পারমেনিদিসৃ, এমপিডক্রিস্‌, জেনো৷ এবং ক্লিন্খিসের প্রতি তাহার শ্রদ্ধারও 
অন্ত ছিল না । তাহার বিশ্বাস ছিল যে, একই সত্য এই সকল দার্শ নিকের গ্রন্থে এবং ইহুদী 
ধর্শশাক্রে লিপিবদ্ধ আছে । তবে ইহুদী শাজ্সেই তাহা সম্পূণ বিশুদ্ধরূপে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ফিলোর মতে গ্রীক পণ্ডিতের! প্রাচীন ইহুদী ধন্মশাত্্র পাঠ করিয়াছিলেন । এই 
মতের সমর্থনে তিনি ইছরদী শাস্ত্রের স্বেচছামত রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । তিনি 
আপনাকে ধর্শশান্ত্রের ভাঘ্যকার বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তাহার ভাঘ্য ইহুদী ধর্মাবিজ্ঞানের 
সহিত গ্রীক দর্শনের মিশ্বণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে । তীহার দার্শনিক অংশ গ্রীক দর্শন 
হইতেই গুহীত হইয়াছিল। ইহাতে প্লেটো ও প্রাইথাগোরাসের প্রভাব সুস্পষ্ট । ষ্টোয়িক 
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১৯৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


দর্শ নও তাহায় সহিত মিশ্রিত আছে। ইহা সত্ত্বেও ইহুদী সমাজের প্রাচীন প্রথার প্রতি 
তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পুর্বোজ 76720 90 0242. গ্রন্থে 
লিবিয়াছেন, “আমাদের পৈতৃক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ সহ্য করা অপেক্ষা বরং আমরা 
মৃত্যু বরণ করিব-_ৃত্যুকেই অমরতা বলিয়৷ গ্রহণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, 
কোনও অট্টালিকার ভিত্তি হইতে একখান প্রস্তর বাহির করিয়া লইলে, তাহার ফল আপাতিতঃ 
দৃষ্টিগোচর না হইলেও, পরিণামে অট্টালিকা ভূপতিত হয়।'" 

ফিলোর লিখিত ৪৮খানা গ্রস্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা! ব্যতীত বিভিনু ভাঘায় অনুদিত 
অন্য ৫1৬খানি গ্রন্থের অংশবিশেষও আবিষৃত হইয়াছে । তীহার গ্রন্থগুলিকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায় : (১) দার্শনিক রচনা ; (২) বাইবেলের ভাঘ্য ; (৩) ইহুদী ধর্মের 
সমর্থক প্রচারমূলক রচনা । 

প্রথমেই ফিলো ঈশুরের প্রত্যয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তীহার মতে ঈশুর 
অনন্ত অথচ তিনি জগদতীত। তীহার 177828818০7 91০৫ (ঈশ্বরের 
অপরিণামিতা) গ্রশ্থে আছে : “তিনি মানুঘের মতো নহেন। তিনি স্বর্গ অথবা মত্ত্যের 
মতোও নহেন | কেন-ন।, এই সমস্ত বস্ত সীমাবদ্ধ, এবং ইহাদের বূপ ইন্ছ্িয়গ্রাহ্য | পরস্ত 
ঈশ্বর মানবীয় বৃদ্ধিরও গ্রাহ্য নহেন। তবে, তাহার অস্তিত্ব যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। তাহার সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি আছেন। তাহার সত্তার অতিবিষ্ত 
কিছুই আমরা জানি না|” ঈশুরসম্বন্ধে ফিলো যে সকল বিশেঘণের ব্যবহার করিয়াছেন, 
তাহাদের একটির অথ” নিরুপাধি অথবা নির্ভণ। তীহার /3০09%9 ০% 44716/07%85-এ 
(রূপককাহিনী-সন্বন্ধীয় গ্রন্থে) আছে-_“ঈশ্বর আপনাছারা পরিপূর্ণ । তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ 
অথবা আত্মপর্যযাপ্ত । তীহার বাহিরে যাহা আছে, তাহ। ক্রটিপূর্ণ ও শুন্য, এবং মরুতুমি- 
মাত্র। তিনি তাহ পূর্ণ করিয়া আছেন ; তাহা বেষ্টন করিয়া আছেন ; কিন্ত তিনি কোন 
বস্তদ্বারা ধৃত নহেন। তিনি স্বয়ং তিনি, ও এক; তিনিই সব।' তিনি যে আছেন, 
ইহা আমরা জানি, কিন্ত তিনি কি, তীহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না। তাই তীহার নাম 
-_জিহোবা ।২ কিন্তু তাহার স্বরূপ অজ্ঞেয় হইলেও, সমস্ত সত্তা, সমস্ত পূর্ণতা তাহার 
অন্তর্গত। তীহা হইতে সসীম পদাথ পৃণতা প্রাপ্ত হয়। তিনিই যাবতীয় বস্তর শেঘ 
কারণ।৩ তিনি সদাক্রিয়াপর ; স্থষ্ট বস্তর মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, তাহ তাহা হইতেই 
প্রাপ্ত । দৃইটি গুণ ঈশৃরের স্বরূপগত--শক্তি ও কল্যাণ। কল্যাণ শব্দদ্বারা তাহার স্বরূপ 
অধিকতর ব্যক্ত হয়। তাহার সক্রিয়তার উদ্দেশ্য সব্বোত্তম কল্যাণসাধন। 

ঈশুর জগদতীত হইলেও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, 
তাহার ব্যাখ্যার জন্য ফিলো৷ বিভিনু পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইছরদদীগণ স্বর্গ দূত এবং 
অপদৃতের অন্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ফিলো তাহার মতের ব্যাখ্যায় একদিকে যেমন এই 
প্রচলিত মতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি গ্রেটোর প্রত্যয়” ও বিশ্বাক্মার« ধারণার 
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, , শ্ীক দশ ন--ফিলো ০ ১৯৯. 
এবং ট্টোয়িক দর্শনের ঈশ্বর হইতে বিকীরণণ জগতে অনপ্রবিষ্ট আলোকের+ ধারণারও ব্যবহার 
করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে বর্তমান কতকগুলি শক্তির২ বর্ণনা করিয়াছেন: । 
কখনও তিনি এই সকল মধ্াবর্তী সত্তাদিগকে ঈশুরের গুণ,৩ কখনও তীহার প্রত্যয় অথবা 
চিন্তা, কখনও জগতে অনুস্যত সাব্বিক শক্তি এবং প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আবার 
কখনও তাহাদিগকে ঈশ্ৃরের ভূত্য, দূত, অনুচর, কখনও বা. তাহার আদেশ-পালনকারী 
আত্মা, স্বর্গ দূত এবং অপদূত বলিয়াও বণনা করিয়াছেন। কিন্ত ছিবিধ বর্ণনার মধ্যে 
তিনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, এবং এই সকল শি ব্যক্তিত্বাপনু পূরুঘ কি-ন, 
এই প্রশ্বের সম্তোঘজনক স্পষ্ট উত্তর দিতেও সক্ষম হন নাই। এই সকল শক্তিকে তিনি 
[,0£08-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন, এবং 1,0808-কে ঈশুরের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞ৪ বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। [4020৪-ই সমস্ত প্রত্যয়ের আধার সাব্বিক প্রত্যয়, সমস্ত শক্তির আধার 
সাব্বিক শক্তি। 1408095 ঈশুরের প্রতিনিধি ও দত, জগতের স্থাষ্টি ও শাসনের যন্ত্র 
স্বর্গদতদিগের মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ, ঈশৃরের প্রথম পুত্র, এবং দ্বিতীয় ঈশ্বর । 1,0£08 
জগতের আদর্শ *, জাগতিক প্রত্যেক বস্ত তাহারই স্থা্ট। এই জগৎ 1,0608-এর দেহ। 
[,0208 জগতের আত্মা । এইবূপে তিনি 140808-এর বণ ন! করিয়াছেন। ষ্টোয়িকগণ 
[,0£০8-এ যে সকল গুণের আরোপ করিত, ফিলোও তাহাকে তাহাদের সকলেরই 
আধার বলিয়াছেন। কিন্তু 1,0603 পুরুঘ কি-না, সে সম্বন্ধে তাহার রচনা হইতে কোনও 
নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। ফিলোর ঈশুরের, সঙ্গে কিরপে জগতের 
সংস্পর্শ হইতে পারে, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অসম্ভব । কেন-না, তাহার ঈশুর জগতের 
অতীত, জগতের সংস্পর্শে তিনি কলুঘিত হন। 140808 যদি ঈশৃর হইতে স্বতন্্র কোনও 
পুরুঘ হন, তাহা৷ হইলে জগতে অনুষ্ঠিত তাহার কাধ্যদ্বার ঈশুরের সহিত জগতের সম্পর্কের 
ব্যাখ্যা হয় না । আবার 140008 যদি ঈশুরের গুণই হয়, তাহা হইলে জগতে তাহার ক্রিয়া 
ঈশৃরের নিজের ক্রিয়া হইয়া পড়ে। সুতরাং এই উভয় ধারণার মধ্যবস্তী কোনও ধারণা- 
দ্বারাই কেবল জগতের সহিত ঈশৃরের সম্পর্কের কোনও রকমে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা 
উপস্থাপিত করা সম্ভব হইতে পারে । ঈশুর তাহার শক্তি ও ক্রিয়াসহ জগতের মধ্যে বর্তমান 
থাকিবেন, অথচ স্বরূপে তিনি জগতের অতীত এবং জগতের স্পর্শে কলুঘিত হইবেন, এই 
উভয় ধারণার সমনৃয়সাধন অসম্ভব |* 

সসীম বস্তর অপৃণ তার ব্যাখ্যার জন্য ফিলো৷ একটি দ্বিতীয় তত্বু স্বীকার করিয়াছেন, 
এবং উপাদানকে জগতের অপর্ণ তার কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উপাদান স্থানব্যাপী 
“তর'* ; কোনও নিয়ম অথবা শৃঙ্খলা ইহার মধ্যে ছিল না। 1,0£09-এর মধ্যবত্তিতায় 
এই শৃঙ্খলাবিহীন উপাদান হইতে জগৎ গঠিত হইয়াছিল । এইজন্যে জগতের আরন্ত 
আছে, কিন্তু শেঘ নাই। ট্রোয়িকদিগের মতো ফিলোও জগৎকে ঈশ্বরের সক্রিয় শত্তিদ্থারা 
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বিধৃত, এবং ঈশ্বরের এই শক্তি নক্ষত্ররাজির মধ্যে পৃণ মহিমায় প্রকাশিত, বধিয়াছেন।. 
তাহার মতে নক্ষব্রগণ নৃশ্যমান দেবতা, এবং জগতের যাবতীয় বস্ত সংখ্যার নিয়যানুসারে, 
বিন্যস্ত। ফিলে। পাইখাগোরাসের মত-অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্লেটো ও 

পাইথাগোরাপের মতোই তিনি জীবাত্বার পতন, নিফলুঘ জীবাত্বাদিগের মরণোত্তর বিদেহ 
জীবন, কলুঘিত জীবাত্বাদিগের নূতন দেহধারণ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, ঈশৃরের সহিত মানবাত্বার 
সাদৃশ্য, জীবাত্মার বিভিন্ন অংশ, প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। মানবীয় প্রজ্ঞা ও 

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাঁর মধ্যে তিনি গুরুতর পার্থ ক্যের বণ নাও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 

মানবের দেহ' তাহার আত্মার কবর, এবং যাবতীয় অমঙগলের আকর। দেহের সহিত 
সংযোগের ফলেই পাপে প্রবৃত্তি জন্মে । এই প্রবৃত্তি হইতে কেহই মুক্ত নহে। ফিলোর 
চরিত্রনীতির প্রথম কথাই ইন্দিয়ের অধীনতা হইতে মুর্ভতিলাভ। গ্টোয়িকদিগের মতো 

ফলোও যাবতীয় দৈহিক রিপুর বিনাশ চাহিয়াছেন, ধর্্রকেই কেবল শ্রেয়; এবং ইন্দরিয়- 

সুখকে বর্জনীয় বলিয়াছেন ; সিনিকদিগের সরল অনাঁড়শ্বর জীবন, এবং জ্ঞানী লোকসম্বন্ধে 
তাহাদের ধারণার সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের মতোই আপনাকে বিশ্ব নাগরিক” ১ 

বলিয়াছেন। কিন্তু তীাহ!র দর্শনে ঈশুরের উপর নির্ভর ষ্টোয়িকদিগের আত্বনিভরতার স্থান 
গ্রহণ করিয়াছে । আমাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, ঈশুরই তাহার কর্তা ; তিনিই আমাদের 
অন্তরে ধর্মের বীজ বপন করেন। যিনি কোনও ফল কামনা না করিয়া সৎ কর্ম করেন, 

তিনিই কেবল সৎ। যাবতীয় ধর্মের ভিত্তি যে জ্ঞান, বিশ্বাস হইতে তাহা উত্তৃত হয়। 

ধর্মের বর্ণনায় ফিলে। মৃখ্যতঃ জ্ঞানের এবং ধর্শনিষ্ঠ প্রকৃতির আত্যন্তরীণ জীবনের কথা 

বলিয়াছেন। রাজনীতি আমাদিগকে বাহ্য ব্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং 
বহিরুখী করে বলিয়া রাজনীতির উপর তীহার বিরাগ ছিল। ঈশ্ৃবরপ্রীতির সহায় বলিয়াই 

তিনি বিজ্ঞানকে মূল্যবান্‌ মনে করিতেন। তাহার মতে ধর্মের শেষ লক্ষ্য ঈশ্বর , ক্রমশঃ 

আমরা তাঁহার নিকটবস্তী হই ; কিন্ত সবের্বাভ্তম অবস্থা তখনই আমরা প্রাপ্ত হই, যখন মধ্যবর্তী 
সমস্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়।___[408095কেও অতিক্রম করিয়া-_বাঁহ্য চৈতন্যহীন অবস্থায় 

অথবা ভাবসমাধিরশ অবস্থায় আমরা আমাদের অন্তরে উৎকৃটতর আলোক প্রাপ্ত হই। তখন 
আমর! ঈশ্বরকে তীহ।র বিশুদ্ধ একত্বে দর্শন করি, এবং আমাদের উপর তীহার ক্রিয়ায় কোনও 

বাধা দান করি না| এই তাবসমাধি গ্রীক দশ নে সম্পূর্ণ নূতন বস্ত। ফিলোর পরে 

প্রোটিনাস্‌ ইহার কথা বলিয়াছেন । 


“ফিলোর 140208” 


ফিলোর [,0£09৪8 এবং গ্রীক দর্শনের 1,08০98-এর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য 
উভয়ই আছে। জোহন্‌ লিখিত চতুর্থ “মঙ্গল সমাচারের' [40808 এবং ফিলোর 
[,96০8-এর মধ্যেও পাথ ক্য ও সাদৃশ্য উভয়ই বর্তমান। ৮ 
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খৃষ্টের জনের ছয়শত বৎসর পৃর্ব হইতে এ,0£08 শব্দের সহিত শীকগগ পরিচিত, 
ছিল। আলেকজান্দারের পশ্চিম এশিয়া বিজয়ের পরে গ্রীক জগতের সহিত ইছদীদিগের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংঘটিত হয়, এবং ইছদী চিন্ত। গ্রীক চিস্তাঙ্বারা বহুলপরিমাণে প্রভাবিত হয়। 
গ্রীক দর্শনে হেরাক্লিটাস্ই প্রথমে 140£09 শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন | হেরাক্লিটাসের 
মতে অগ্নিই জগতের আদিতত্ব-_তাহা হইতেই সমস্ত বস্ত উত্তৃত হইয়াছে। তিনি অগ্লিকেই 
[0209 বলিয়াছিলেন, কেন-ন।, তাহার মতে অগ্সিই জগতের যুক্তিমূলক১ ভিত্তি। অগ্নি- 
স্থারাই তিনি জগতের যুক্তিপঙগত ব্যাখ্য৷ করিয়াছিলেন । প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা২ গ্রীক- 
দিগের নিকট এতই সুম্পষ্টবূপে প্রতিভাত হইত যে, তাহার! জগৎকে 090987009 (শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ব্যবস্থা) বলিত। শৃঙ্খলার সহিত গ্রজ্ঞ! অথবা যুক্তির অবিনাভাবী সম্বন্ধ! [,0608-ই 
প্রন্তা | তাই জগতের শৃঙ্খলার মূল অগ্নিকে হেরাক্লিটায 140809 বলিয়াছিলেন। 
প্রেটোর ঈশ্বর ও জড় জগতের মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান । এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া 
শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতৎ্-স্থষ্টির জন্য প্লেটো 1409£08-এর কল্পনা করিয়াছিলেন । আরিষ্টটলের 
মতেও ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে দূ্লজ্ব্য ব্যবধান । তাহার 1,08093 শক্তিস্বরূপ, এবং 
শক্তিবপে সসীম বস্তর সহিত সংস্পুষ্ট। ঠ্রোয়িকদিগের হস্তে 1406095 শব্দের অর্থ বিস্তৃতি- 
লাত করিয়াছিল । তাহারা ],0208-কে বৃদ্ধি ও সংবিদ-সমন্িত এক সক্রিয় বিশ্বতত্ে 
পরিণত করিয়াছিলেন । ফিলো হিক্কু মতের সহিত পৃর্বোভ্ত মতসকলের মিশ্বণদ্বারা 
তাহার মত গঠন করিয়াছিলেন । ঈশ্বরের মধ্যে যাহা জ্ঞান, তাহাই জগতের মধ্যে প্রজ্ঞা * 
তাহাই ফিলোর [08031 হিক্রু শাস্ত্রে ভগনকে পুরুঘরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।* 'জব' 
গ্রন্থের ২৮ অধ্যায়ে আছে, “জ্ঞানকে কোথায় পাওয়া যাইবে? বুদ্ধির নিবাসই বা কোথায় ? 
ইহার মূল্য কি, মানুঘ তাহা জানে না। জীবজগতেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কেবল ঈশ্বরই ইহাকে দেখিয়াছেন।”” “বারুচ' গ্রস্থের তৃতীয় অধ্যায়েও ইহার বর্ণ না আছে। 
“ইজরেল জ্ঞানের সীমা উল্লজ্যন করিয়।, ঈশুরের পন্থা বর্জন করিয়াছে বলিয়া ইজরেল স্বদেশ 
হইতে নিব্ধাপিত। তিনি সকল বস্তই জানেন, তিনি ভিন্ন কেহই জ্ঞানের গুপ্ত পথের 
বিঘয় অবগত নহে । তিনি যখন আলোক বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং আলোক 
গ্র্থলিত হইয়াছিল, খন তিনি আলোককে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং আলোক কাঁপিতে 
কীপিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে (জ্ঞানকে) দেখিতে 'পাইয়া- 
ছিলেন। ঈশ্বর-কর্তৃক জ্ঞানের আবিফষারই স্য্টির প্রথম কাধ্য। ঈশ্বর এই জ্ঞানকে 
13007 ০ 7৮০ 1,2%-র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার গ্রিয় ইজরেল জাতিকে 
ক্র গ্স্থ দান করিয়াছিলেন। যাহারা এই গ্রন্থ মানিয়া চলিবে, তাহারাই জীবন প্রাপ্ত 
হইবে | 
13007 ০ 7%০৮৪৩-এও জ্ঞান” পুরুধরূপে কল্পিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে 
জ্ঞান'৪ কথা বলিতেছে বলিয়া! বণিত আছে। নগরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া 'জ্ঞান' 
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পথিকগণের সাছিত কথা বলিতেছে ; তাহার কথা মানিয়া চলিতে পথিকের অক্বীকৃত হইলে, 
তাহাদিগকে ত্রপ্রদ্শন করিয়। বলিতেছে, “তোমরা যেমন আমার কথা অগ্নাহ্য করিলে, 
আমিও তেমনি তোমাদের বিনাশসময়ে হাসিব, ঘখন তোমাদের বিপদ আসিবে, তখন উপহাস' 
. করিব।” এই গ্রন্থে জ্ঞানকে ঈশৃরের সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শিশু 
অনাদিকাল হইতে ঈশুরের বক্ষঃলীন থাকিয়া, কালে প্রস্ত হইয়াছে এবং স্থট্টিকালে ঈশৃরের 
সুখে শিশুর মত ক্রীড়া করিয়াছে । শিশু বলিতেছে, “সেই আদিকাল হইতে, পৃথিবী 
যখন স্যষ্ট হয় নাই, সমুদ্রের যখন স্যট্টি হয় নাই, পর্ব তের যখন স্থষ্টি হয় নাই, তখন হইতে 
আমি আছি। যখন ঈশুর সকল স্থাষ্ট করেন, তখন তিনি শিশুর মত আমাকে পালন করিতেন। 
আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। আমি পৃথিবীর উপর তীহার সন্দুখে ক্রীড়া 
করিতাম।” 77001555950 গ্রন্থে পৃথিবীস্থষ্টির পৃর্র্ে জ্ঞানের জন্মের কথা 
বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুখ অধ্যায়ে জ্ঞানকে তাহার সন্তানদিগের শিক্ষফরূপে 
বর্ণনা কর হইয়াছে । জ্ঞান বলিতেছে, “আমি ঈশ্বরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিলাম ; 
এবং তাহার নিশ্বাসের মত পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি আমাকে 
অনস্তকাল পের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এবং অনস্তকাল ধরিয়া আমি বর্তমান থাকিব ।' £00% 
0 £%৫ [7450097%৮ ০ 19০107701 গ্রন্থে জ্ঞান ঈশ্বরের শক্তির নিশ্বাস' এবং সব্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরের 'মহিমার প্রাবন" বলিয়া বণিত হইয়াছে । সেইজন্য অপবিত্র কিছুই তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে না। কেন-না, সনাতন আলোকের তিনি জ্যোতিঃ, ঈশ্বরের কার্যের 
নির্মল দর্পণ, তাঁহার মঙ্গলময় কূপের প্রতিবি্। সলোমনের প্রার্থনায় আছে, “যিনি 
তোমার সিংহাঁসনের উপর তোমার পার্শে উপবিষ্ট আছেন, সেই জ্ঞানকে আমায় দান কর।”? 
ঈশ্বরের সনাতন বধূ বলিয়া, জ্ঞান তাহার সহিত একসঙ্গে তাহার সিংহাসনে উপবিষ্ট । এই 
সকল পাঠ করিয়া প্রত্যেক পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে--ইহা কি কবির ভাষায় এশখ্বরিক 
জ্ঞানের মানবীয় রূপে কল্পনামাত্র, অথবা জ্ঞান বাস্তবিক ঈশুরের সহবর্তী একটি স্বতন্ত্র ব্য্তি। 
হিরু ধর্মশাস্ের শ্বরিক জ্ঞানের উপরোক্ত ধারণার সহিত ফিলোর [40808-এর 
আঁংশিক' সাদৃশ্য জুস্পষ্ট। অন্যদিকে গ্টোয়িক ০৪-এর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। 
স্ষ্টিতে যে বুদ্ধি প্রকাশিত, যে বুদ্ধি মানব-সংবিদে অভিব্যপ্ত, তাহাই ষ্টোয়িকদিগের ০5৪ 
বা 139৮০ 1। জগতে বিশেষত: মানুঘে অনুস্যত প্রজ্ঞাই বিশ্বের আত্মা । তাহাই 9০19 
[00৪। ফিলোর 1,09808 ট্টোয়িকদিগের ০৪ এবং তাহার অতিরিক্ত আরও 
কিছু। যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্ত্র ত্যষ্টির পৃবের্ব তাহাদের যে আদর্শ বর্তমান ছিল, বিশ্বের 
স্থষ্টির পৃরের্ব তাহার যে আদর্শ ঈশ্বরের মনে ছিল, তাহাও ফিলোর 1,0£09-এর অন্তগ ত। 
টির পর্্ববস্তী এই আদর্শে র ধারণা ফিলে। প্রেটোর দর্শন হইতে পাইয়াছিলেন। ম্ুতরাং 
দেখ। যাইতেছে ফিলো৷ তাহার 140£08-এর ধারণার জন্য হিক্ু ধর্থশাস্ত্র, প্রেটো ও 
ট্রোয়িকদিগের সকলের নিকটই খণী। 
যাবতীয় বস্তর মূলপ্রকৃতি১ এবং বিশ্বের উৎপত্তির কারণ আবিফারের জন্য গ্রীক দর্শন 
প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দর্শনে 71400০8 শব্দ বছলপরিমাণে 
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ব্যবহৃত হইত। তখন তাহার অর্থ ছিল 'শব্দ'১-_চিন্তার বাজ মুত্তি। ঈশ্বরৈর সনাতন 
চিন্তা বিশ্বে সম্পূর্ণ ভাবে এবং প্রত্যেক বস্তৃতে আংশিকভাবে প্রকাশিত হইলেও, সেই প্রকাশে 
তাহার স্বরূপ্পের ব্যতিক্রম হয় নাই, অর্থাৎ সেই চিন্তা হইতে বিশ্ব বিনি:স্থত হইবার পরেও, 
তাহ চিস্তারূপেই বর্তমান থাকে । চতুধ “মঙ্গল সমাচার' যখন রচিত্ত হয়, তখন 1,0808 
শব্দ তৎকালিক দার্শনিক আলোচনায় গ্রায়শঃই ব্যবহৃত হইত। বিভিন্ন অর্থে এই শব? 
ব্যবহৃত হইলেও, চিন্তা বাকৃরপে প্রকাশিত হইবার পরেও মনের মধ্যে যে তাহার (চিস্তার) 
অস্তিত্ব থাকে, বাকের উচচারণের ফলে চিন্তার বিনাশ হয় না, এই ভাব সঞ্চল অর্থে রই 
অন্তর্ুষ্জ থাকিত। ঈশুরের চিন্তার বাক্রূপে প্রকাশ এবং এই জগৎ যে অভিন্ন, জগতের 
প্রত্যেক অংশ, বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবাত্বা, যে ঈশৃরের উচচারিত বাক্যের এক একটি বর্ণ, 
ইহাঁও [7,005 শব্দের সকল অর্থের অন্তর্গত ছিল। চতুর্থ “মঙ্গল সমাচারে' রচয়িতা 
জোহন্‌ এই অথে [40803 শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 

কফিলোর দর্শন কয়েক শতাব্দী খৃষ্টধর্থের প্রতিত্বন্দিরপে প্রচলিত ছিল। তাহার 

দর্শনের অনেক অংশ পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় ধর্শমতের মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল ।% 
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* এই পুসঙ্গে সংস্কৃত বদ্ধ শব্দের মহিত 10808 শব্দের অর্থ সাদৃশ্য অনুধাবনযোগ্য। বৃহ ধাতু 
হইতে বন্ধ শব্দ উৎপনু। লাটিন ড৪7)8 এবং জান্মাণ 70: (ড/০07:9) শব্দ যে মূল হইতে 
উত্তত, তাহা ও বৃহ ধাতুকে অভিনু মনে কবা যাইতে পাবে। বদ্ধ শব্দের এক অর্থ ঈশুর, অন্য 
অর্থ ঈশুব-কর্তৃক উচচারিত শব্দসমষ্টি বেদ! শব্দ ও শব্দের উচচারক উভয়ই বৃদ্ধ শব্দের বাচ্য। বিশু 
যে শব্দ হইতে উদ্ভূত, শব্দ যে বৃদ্ধের চিস্তার ব্যক্ত রূপ, এই মত আলেকজান্্রীয় দর্শনের আবির্ভাবের 
বহুপৃর্বে ভারতবর্ধে পচলিত ছিল। তৈত্তিবীয় আরণ্যকে (৩য--১২. ১৭) আছে “আমি সেই আদিত্য- 
বর্ণ পৃরুঘকে জানি, যিনি তমসের পারে উপবিষ্ট থাকিয়া সমণ্ত রূপের চিস্তাপৃর্বক তাহাদিগকে নাম 
দিয়াছিলেন।” জগৎ নামরূপের সমষ্টি। উপরি-উক্ত বাক্যেব অর্থ জগতের যাবর্তীয় বস্তুর দ্ূপ ও 
জগতের রূপ ঈশ্‌রের চিস্তা হইতে উদ্ভুত, এবং নায়েব (ধ্বনির) সহিত পুকাশিত। শতপথ বান্ধণে 
(৬৮্--১. ১) আছে “'পূজাপতি বদ্ধের (বেদের) স্থষ্টি করিয়া বাক্‌ হইতে জলের স্থষ্টি করিলেন। 
বাক তো তাহারই ছিল। বাকৃকে বহির্গত করিয়া তিনি তিন বেদ লইয়া জলের মধ্যে পৃৰিষ্ট হইলেন ।” 
ইহাতে দেখা যায় যে, যে তিন বেদ লইয়া প্রজাপতি জলে পৃৰিষ্ট হইলেন, তাহা তাহারই বাক্‌। পর্চ- 
বিংশ বাদ্রণে আছে 'পুূজাপতি চিন্তা করিলেন, আমি এই বাকৃকে (যাহা তাহার নিজের ছিল) স্য্টি 
করি (ব্যক্ত করি)। বাক্‌ বাহিরে গিয়া এই সকল স্থষ্টি করিবে | শতপথ বাদ্ধণে (৭ম--৫' ২. 
২১) আছে “বাক্‌ জন্মহীন। বাক্‌ হইতে বিশৃকর্্া সকল জীবের স্টি করিরাছিলেন ॥” শতপথ 
বান্রণে এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে (পুথম কাণ্ড ৪. ৫. ৮)। “এক সময়ে মন এবং 
বাক্যের মধ্যে কে বড়, তাহা লইয়া কলহ উপস্থিত হইল। মন বলিল, “আমি নিশ্চয়ই তোমা-অপেক্ষার্ 
বড়, কেন-না, তুমি এমন কিছু বল না, যাহা আমি বুঝি না। আমি যাহা করি, তুমি কেবল তাহারই 
অনুসরণ কর।' বাক্‌ বলিল 'তুমি যাহা জানো, আমি তাহা পুকাশিত করি, সুতরাং আমি বড় 
তখন উভয়ে পুজাপতিকে মধ্যস্থ নিব্বাচিত করিল। পুজাপতি মনকেই বড় বলিলেন।' শতপথ 
বান্ধণে (২য় কাণ্ড, ১.৪. ১০) উক্ত হইয়াছে “বাক্‌ বৈ বুদ্ধ , বাক্‌ই বুঙ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিঘদে 
নারদ-সনথক্মার সংবাদে (৭ম অ. ২. ৩) সনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন নাহ অপেক্ষা বাক শেষ্ঠ; 
মন বাঁক্‌ অপেক্ষা শেষ্।” উপরোক্ত. অগ্ন্যায়ের ২৮ সূত্রে আছে, শব্দ হইতেই দেবগপের উৎপতি, 
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২০২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
[৮] 
নব-প্লেটনিক দর্শন 
প্লোটিনাস্‌ 


খৃষ্টপৃর্ব সপ্তম শতকে থালিস্‌ যে দর্শনের স্ত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা শৈশব 
অতিক্রম করিয়। প্লেটো ও আরিষ্টটলেন হস্তে যৌবনের পূর্ণ পরিণতি প্রাণ হইয়াছিল । 
কিন্তু আরিষ্টটলের তিরোভাবের পরে গ্রীক চিন্তা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পরবর্তী 
ট্টোয়িক ও এপ্রিকিউরীয় দর্শনে ও সংশয়বাদে দার্শনিক সমস্যার সমাধানে কোনও নুতন 
দৃষ্টিভ্গীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় লা। পূর্ববর্তী সিনিকবাদ১ হইতেই ট্টোয়িক দর্শন 
উত্তৃত হইয়াছিল । এপিকিউরীয় দর্শন ও সংশয়বাদও সাইরেনেইক সুখবাদ২ এবং 
মেগারিক দর্শ নের পরিণত অবস্থামাত্র। এই সমস্ত দর্শনের আবির্ভাবের পরে পাঁচশত বৎসর 
যাবৎ কোনও নূতন দর্শনের আবির্ভাব গ্রীমে হয় নাই। দার্শনিক আলোচনা তখন 
পূর্ববর্তী দর্শনসমূহের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁচশত বৎসর পরে প্রোটিনাস্‌ 
তীহার দর্শন প্রচার করেন। কিন্তু প্রোটিনাসের দর্শন নব-প্রেটনিকবাদকে অনেকে 
গ্রীক দর্শন বলিতে কৃষ্ঠিত। আর্ডম্যান্* তাহার দর্শ নশাস্তের ইতিহাসে নব-গ্রেটনিক 
দর্শনকে মধ্যযুগের দশ নের অন্ত্ভুন্ত করিয়াছেন। পৃৰ্বব্তী দর্শন ও ইহার আবির্ভাবের 
মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান এই কণ্ঠার একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, গ্রাচ্য দশ ন ও গ্রীক দর্শ নের 
সংমিশণ হইতে ইহার উৎপত্তি। গ্লোটিনাসের দর্শ নের উদ্তব হইয়াছিল আলেকজান্জিয়া 


বেদ ও স্মৃতি গৃন্থে এ কথা আছে। ২৯ সূত্রে আছে, ব,ন্না বেদের শব্দরাশি স্মরণ করিয়া তদনুরূপ 
দেবমনঘ্যাদি স্থার্টি করিয়াছিলেন। অতএব বেদের শব্দরাশি নিত্য। ব্ৃহদারণ্যকের পুথম অধ্যায়ের 
ছ্িতীয় বান্রণের ৪থ স্তরে আছে “তিনি মনদ্বারা বাক্যের সহিত মিখুনভাবে সম্মিলিত হইলেন।” 
এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্্য স্মৃতিগ্ন্থ হইতে যে শ্রোকের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ “আদিতে 
্বয়ন্তু বেদকপী অনাদি ও অবিনশূর বাব্য উচচারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই যাবতীয় ক্রিয়া পৃসূত 
হইয়াছিল।' তত্বহরির বৃন্ধকাণ্ডে নিমুলিখিত শ্োকটি পাওয়া যায় :-- 


“অনাদি-নিধনং বন্দ, .শব্দতত্ুং যদক্ষরং | 
বিবর্ততে' ঘ ভাবেন, পক্রিয়া জগতো যথা ||” 


অনাদি ও অবিনশুর বন্দ বাক্যের সনাতন তত্তু। তিনি জগতের যেমন অভিব্যক্তি হয় তেমনি 
শ্বস্তরূপে অভিব্যক্ত হন। যোগবাশিষ্টে আছে “বৃন্ধবৃংহৈব হি জগৎ, জগচচ ব্জ্-বৃংহনমূ।” ইহার 
অর্থ জগৎ বনের বুংহণ অর্থাৎ শব্দ। জগৎ বদের চিস্তার শব্দরূপে ব)ক্ত রূপ। 

স্যাক্সমূলর উপরোভ সমস্ত উক্তির উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাদের মধ্যে কোথায়ও ভাঘা ও 
চিন্তার অিন্তার কথা নাই। কিন্তু 140£08 শব্দদ্বারা এই অভিনুতাই পুকাশিত হয়। এই সীমাংসা 
কতটা বিচারসহ তাহা বিবেচ্য । (179 792 198/8679  1%2627 227৮5105047 
0০, 85-92.) ক বি 
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নগরে। : আলেক্াঙ্িয়া তখন ছিল পুর্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র। প্লোটিলাত এখানে 
ভারতীয়, পারদীক' ও ইছদী চিন্তার সহিত পরিচিত হন। বিডিন্ু জাতির চিন্তার সংষিশ্রণ 
হইতে যে দর্শনের উৎপত্তিগহইয়াছিল, তাহার প্রচারের জন্য চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
গ্রীসে নয়, রোমে! ইহা সত্তেও নব-প্রেটনিকবাদকে মধ্যযুগের দর্শন বল। সঙ্গত হয় 
না| কেন-না, মধ্যযুগের দর্শন খুষ্টীয় দর্শন। তাহার উত্তব হইয়াছিল খৃষ্টধর্ষের সহযোগি- 
রূপে । নব-প্রেটনিক দর্শন খৃষ্টীয় যুগে আবির্ভূত হইলেও, খৃষ্টপৃক্ব যুগের সহিতই ইহার 
প্রাণের যোগ ছিল । খুষ্টধর্ম এই দর্শনের মতবাদ বহুলপরিমাণে গ্রহণ করিলেও, ইছা৷ 
তাহার প্রতিযোগীই ছিল : খুষ্টীয় ধর্মের সহিত সংঘর্ধে গ্রীক সংস্কৃতির আত্মরক্ষার ইহা শেঘ 
প্রচেষ্টা । প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। গ্রীসের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে, কিন্ত তাহার 
এই শেঘ দর্শন খৃষ্টীয় দর্শনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 

অনেক কবি মানবজীবনকে দর্লত বলির! বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত গ্লোটিনার্‌ এই 
জন্মলাভের জন্য আপনাকে অভিনন্দিত করিবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই, এবং 
কথিত আছে, এইজন্য তিনি স্বীয় পিতামাত। এবং জন্মস্থানের নাম কখনও প্রকাশ করেন 
নাই। তাহ! সত্তেও তিনি যে ২০৫ খৃষ্টাব্দে মিশর দেশে লাইকোপোলিস্‌ নগরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহ। প্রকাশিত হইর়। পড়িযাছিল। কুড়ি বধ্যার বয়সে তিনি আলেকজান্্রিয়া 
গমন করিয়। 195:0)001 98,008 নামে এক দর্শনের অধ্যাপকের নিকট 
দর্শন-শান্্র অধ্যয়ন করেন। তীহার ৩৯ বৎসর বয়সের সময় রোম সমশ্রা গডিয়ান যখন 
পারস্যের বিরুদ্ধে সসোন্যে যাত্রা করেন, তখন প্রাচ্য দর্শনের গহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের 
জন্য প্রোটিনাস্‌ সেই গৈনাদলের সহিত খিয়াছিলেন] এই অভিযানের পরিণাম অতি 
শোচনীর হইয়াছিল । মেগোপোটেষিয়ায় গভিয়ান নিহত হন, এবং প্লোটিনাস্‌ অতি কষ্টে 
পলায়ন করিতে সক্ষম হন | পর বৎসর তিনি রোমে গমন করেন, এবং তথায় এক চতুষ্পাঠীর 
প্রতি করেন। মৃত্যু পর্ধ্যস্ত তিনি রোমেই বাস করিয়াছিলেন। প্রেটোর 78679%860- 
এর আদর্শে তিনি একটি নগর প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্বাটের অনুমতি না 
পাওয়ায় সে সঙ্ষল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। ২৭০ খৃষ্টাব্দে ঘষ্টি বৎসর বয়সে প্লোটিনাসের 
মৃত্যু হয়। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তীহার শিঘ্য পরফিরী সেই সমস্ত গর্ব 
সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরফিরী তাঁহার একখানা জীবনীও লিখিয়া- 
ছিলেন। ৫৪খান৷ গ্রগ্থ পরফিরি বিঘয়ানুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন | নয়খান। 
গ্রস্বসংবলিত প্রতোক ভাগকে তিনি এএনিয়াড'১ নাম দিয়াছিলেন। এগ্লিয়াড় শব্দের 
অর্থ নয়'। রোম সম্বাট গ্যালিয়েনাম্‌ ও রোমের তদানীন্তন সহ্বশ্েচ ব্যজিগণ 
পোটিনামূকে দেবতার মত ভর্তি: করিতেন। 

বিঘয় ও বিঘয্নী, জড় ও চৈতন্য, জগৎ ও ঈশ্বর-_উভয়ের মধ্যে যে ছন্ তাহার সমনৃয়- 
সাধনের সমপ্যাই গ্রীক দর্শনের সমস্যা | এই দ্বৈতৈর পরিহারই ছিল গ্রেটোর দর্শ নের 
উদ্দেশ্য । জগতের উদ্ধে প্রেটে। যে ঈশুরক্ষে স্বাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে যাবতীয় 
তেঁদের অবসান হইয়াছিল। জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিন্তার জন্য শান্তিময় 


[77980 (নয় খানা গুন্থের সংগৃহ) 


২০৪ ' পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


জীব্ন-যাপনই প্লেটোর মতে পরম শ্রেয়ং। কিন্ত এই শাস্তিলাভের কোন ব্যবহারিক পন্থা 
নির্দেশ" প্রেটো.করেন নাই। প্রো্টিনা্‌ এই পন্থার আবিষ্ষারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন | 
তাহার মতে দৈহিক কামনার বিনাশত্বারা ইন্িয়ের 'জীবন অতিক্রম করিয়া, ও ঈশ্বরের; 
সহিত যোগ স্থাপন করিয়! পবিত্রতা ও আনন্দলাভের চেষ্টাই শাস্তিলাভের উপায়। 

গ্রোটিনায়ের মতে প্রমাণদ্থারা সত্য লাভ করা যায় না। সত্যা্ধী যখন অন্বিষ্ট পদারথের 
সহিত এক হইয়া যান, তখনই সত্য লাভ করেন। জ্ঞানের সব্রোচচ স্তরে ঈশৃরকে প্রত্যক্ষ 
কর! যায়; সেখানে বিঘয়ী ও বিঘয়ের ভেদ নাই ; জীব ও ঈশৃরের তেদ সেখানে বিলুপ্ত । 
একত্ব ও বহুত্ব, ভেদ ও অভেদ--সত্তার দুইরপ। জগত্তের বিবিধ প্রতিভাস১ ঈশুরের 
বিভিনু প্রকাশ । যিনি ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ এঁক্যসাধনের প্রয়াসী, তিনি সমাধিতে মগ 
হইয়া অসীমে মিশিয়! যাইতে চেষ্টা করেন। সমাধি-অবস্থায় ঈশ্বরসভ্তোগ প্রোটিনাসের 
দর্শনের লক্ষ্য । | 

রোমক সাম্রাজ্যের এক বিঘম দূ্দিনের যুগে প্রোটিনায় আবির্ভূত হইয়াছিছেন | 
তীহাঁর জীবিতকালে উত্তর হইতে অসভ্য জার্মাণগণের, এবং পুব্ব হইতে পারসীকগণের 
আক্রমণে রোমক সাম়াজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল । মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছিল । অতিরিন্ত করভারে পীড়িত গ্রজাগণ দলে দে দেশ ছাড়িয়া দেশাস্তরে 
পলায়ন করিয়াছিল। সভাত। ও সংস্কৃতির কেন্দ্র অনেক জনবহুল নগর মহামারীতে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । লোকের দ.খকষ্টের সীমা ছিল না। দুঃখকষট হইতে পরিত্রাণলাভের 
কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া লোকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঁথিব জীবনে সুখ- 
লাভে হতাশ জনগণের দৃষ্টি পরলোকের দিকে আকৃষ হইয়াছিল। খুষ্টানগণ মৃত্যুর পরে 
স্বগরাজ্োর স্বপ্র দেখিতেছিলেন। প্রেটো-শিঘ্যগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মায়াময় সংসারের 
অন্তরালে অবস্থিত সামান্য-জগতের২ দিকে । কিন্ত প্রোটিনাসের গস্থে জনসাধারণের দূঃখ- 
কষ্টের কোনও উল্লেখ নাই। সংসারের দৃঃখময় দৃশ্য হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া তিনি 
সত্য-শিব-সুন্দরের ধাঁনে আপনাকে নিবিষ্ট রাখিয়াছিলেন। চিন্তাশীল অধিকাংশ লোকের 
মনের গতিই এই প্রকার ছিল। ব্যবহারিক জগতে কোনও সুখের আশা তাহাদের ছিল 
ন|। খুষ্টীয ধর্মবেত্তাগণ স্বর্গ রাজ্যে'র সহিত প্লেটোর সামান্যবাদের অনেক অংশ মিশাইয়া 
খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন | 1)98]। 11769 লিখিয়াছেন, “প্রেটোর 
দর্ণন থৃষ্টীয় ধর্মতত্ের মন্ুগ্রিন্থিসমূহের অন্যতম। খুষ্টধর্মনকে খণ্ড খণ্ড না করিয়া তাহা 
হইতে প্রেটোর দর্শনকে বহিষ্ৃত করা সম্ভবপর নহে |” ৩৮, 408886)9 গ্রেটোর 
মতকে সমগ্র দার্শনিক জগতে পবিত্রতম ও উভৃজ্ঘলতম আলোক বলিয়! বর্ণ না করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার মতে প্রোটিনাসের মব্যে গ্রেটো নূতন জীবন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । 
তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রোটিনাঁঘ যদি আরও কয়েক বৎসর বাচিয়া থাঁকিতেন, তাহা 
হইলে তীহার দর্শনের কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করিয়া তিনি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেন । 
7098 [1009-র মতে 11)07788 4১08198-এর আরিষ্টটলের মতের সহিত যতটা 
সাদৃশ্য, প্রোটিনাসের মতের সহিত সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। 
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গ্রীক দর্শন প্লোটিনাসের ব্রযীধাদ 7 ২৫ 


প্রেটোকে প্রোটিনাস্‌ গুরুর ষত ভক্তি করিতেন। তীহার গ্রন্থের অধিকাঞ্ স্বলেই 
প্রেটোর নামের স্থলে ওতিনি'১ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরহাণুৰাদ ব্যত্তীত প্রাচীন 
অন্যান্য সকল দশ নেই. তিনি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। এপিকিউনীয় দর্শন ও 
ষ্টোয়িক অড়বাদের সমালোচনাও তিনি করিয়াছেন । 


্রয়ীবাদ 


প্রেটিনাসের দশ নের আন্ত ব্রয়ীবাদে। স্থষ্টির মূলে তিন তত্তব--01)0, ০9৪ ও 
৭08] | 009-এর প্রতিবিষ্বা [০9৪, ২০৪-এর প্রতিবিদ্ব 9০11 প্রোটিনাস্‌ 
0:09-ে কখনও বলিয়াছেন 010০ (এক), কখনও 4178 (প্রথম), কখনও ৰা 0০০0. 
(শ্রেয়ঃ)। এক" যাবতীয় সত্তার অতীত । যাবতীয় পদাথ 'একে'রই স্থষ্ট, কিন্তু “এক' 
স্বয়ং অজ ও অনার্দি। যাবতীয় চিন্তার উৎস হইলেও “এক' স্বয়ং 'বুদ্ধি'ং নহে। এক' 
মঙ্গলের মূল তত, কিন্ত স্বয়ং 'মজল'৩ নহে । ইহাতে কোনও গুণেরই আরোপ করা যায় 
না, কেন-না, গুণের আরোপে পর্ণ তার হানি হয়। প্রকৃতপক্ষে একের কোনও ক্রিয়। 
নাই, ইচছাও নাই ; কেন-ন|, অনবাপ্ত অথবা অবাপ্য তাহার কিছুই নাই। তিনি পূর্ণ 
নিশ্চলতা, পরিপূর্ণ শাস্তি, বিশুদ্ধ সন্তা। তাহার সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বল যায় যে, 
তিনি সকল চিন্তার অতীত। তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিলেই তীহার পূর্ণ তার সন্কোচ করা৷ 
হয়, কোনও সংজ্ঞা৪ নির্দেশ করিলেও তীহার পূর্ণ তার খব্বতা হয়। তিনি আছেন, ইহা 
বলাও সঙ্গত হয় না| তীহার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা প্রকাশ করিতে গেলেই তিনি আমাদের 
ধারণার বাহিরে চলিয়া যান। পূর্ণ তম পদার্থকে বাক্যে প্রকাশ করা অসন্তব। তিনি 
বাক্যের অতীত। একই অসঙ্গ ঈশুর।** 

কিন্তু এই এক" হইতে জগতের উত্তব হইল কিরূপে? একের একত্ব থাকিতে 
তে বহুত্বের সম্ভব হয় না। একত্বের ভঙ্গ হইতেই বহুত্বের উত্তব। জাগতিক যাবতীয় 
পদার্থ “এক' হইতেই উদ্তৃত। কিন্তু “এক' জগতের বাহিরে অবস্থিত। তীহাতে ইচ্ছা! 
নাই। সুতরাং তাহার ইচছ। হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বল৷ যায় না| তিনি 
পূর্ণ; তাহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। তীহার আপনাকেও তীহার প্রয়োজন: নাই। 
তীহার স্ব-সংবিদ্‌ নাই ; সুতরাং তীহাকে পুরুষ বলা যায় না। জগতের সহিত তীহার 
কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ নাই। 

যে প্রক্রিয়ায় তাহ৷ হইতে জগতের স্যষ্টি হইয়াছে, প্লোটিনার্‌ তাহাকে 12009196100 
বলিয়াছেন (বিকিবণ)। জগৎ ঈশৃবর হইতে স্বতঃই বিকীরণণ হইয়াছে। জগতের যে অংশ 
ঈশ্বর হইতে যত দরে অবস্থিত, তাহা তত অপূর্ণ ; যে অংশ যত নিকটবর্তী, তাহা ততটা 
পূর্ণ । অগ্নি হইতে যেমন তাঁপ বিকীণ হয়, তুধার হইতে শৈত্য বিকীণ হয়, সুগন্ধি দ্রব্য 
হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, প্রত্যেক জৈব পদার্থ হইতে যেমন সদৃশ পদার্থের উৎপত্তি হয়, 


১ ৩, ২ [1069111261006. ৩ 00০0৫. ৪ 106201100, 
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২১৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁপ 


তেষনি সেই পুর্ণ তত হইতে তীহারই সদৃশ পদাথ বিকীণ হয়। ভীহার পূর্ণৃতম সত্তা 
হইতে পর পর তাহার প্রতিকৃতি নির্গ ত হর়। সূর্য হইতে যেমন রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তেমনি 
এক হইতে বহু নিংস্যত হয়। দৃশ্যমান জগৎ তাহার স্বীয় উৎসের প্রতিরপ। সীমাহীন 
খন্যে 'এক' হইতে নিগ ত বশ্বি প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য গ্রহনক্ষব্র-সমন্তিত জগতের বীজ 
বপন করে। এক" নিজে সব্বদাই পূর্ণ । এই বিকিরণে তাহার পৃণ তার হানি হয় না 
তিনি ইঞ্জিয়ের অগম্য বিশুদ্ধতম আলোকশিখ! | দরতম দেশে প্রসারিত যে কিরণ হইতে 
আলোক, তাপ ও সত্তার উৎপত্তি হয়, তিনি তাহার উৎস। জড়ের অধস্তম প্রদেশ তীহা- 
কর্তৃক সংস্পৃষ্ট। অন্ধকার যেখানে গাঢ়তম, সেখানেও তিনি প্রবিষ্ট । তিনি সর্বত্র বিতত, 
অথচ সব্বাতীত1* ৃ 

'এক' হইতে প্রথম নি ম [ব0৪-এর (বুদ্ধিতত্ত্ব অথবা চিস্তা)। একে" প্রোটিনাষ্‌ 
সত্তা'র আরোপ ফরেন নাই কিন্তু [009 সত্তাবার। সত্তাধান্‌ যাবতীয় বস্তর মধ্যে 
[০95৪ সব্রবোপরি অবস্থিত। প্রেটে। ঈশূরে প্রজ্ঞা ও চিন্তার আরোপ করিয়াছিলেন। 
প্রোটিনাসের পূর্ববর্তী গ্রেটনিষ্টগণ সামান্যদিগকে ঈশ্বরের চিন্তা বলিয়া! বর্ণনা করিয়া- 
ছিলেন। প্ো্টিনাসের 'এক' সত্তা ও চিন্ত। উভয়ের উর্ে অবস্থিত ; কিন্তু তাহার প্রথম 
বিকিরণ [08৪ -এ সত্ত। ও চিন্তা উভয়ই বর্তমান। “এক' হইতে অবতরণের পথে প্রথমেই 
সত্তা ও চিন্তার স্থান। ঘ০৮৪-এর চিন্ত। মানবীর চিন্তার সদৃশ নহে। তাহা কালের 
অতীত ; তাহা প্রত্যেক ক্ষণে পূর্ণ এবং উপজ্ঞামূলক১ বা বোধি। “একে'র পূর্ণ তার পরেই 
[০৮৪-এর পূর্ণ তা। পূর্ণ তায় এক" ও ঘ০৪-এর মধ্যে গ্রভেদ অতি সামান্য । এক হইতে 
উৎপন [০৪৪ এককে বৃঝিবার জন্য তাহার দিকে অবহিত হয়, এবং অবধানের ফলে জ্ঞাতৃত্ব 
প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান দ্বৈতমূলক, বিঘয়ী ও বিঘয়ের সংযোগ হইতে উদ্ভূত হয়। একদিকে 
“এক? যেষন ট্ব০৪৪-এর জ্ঞানের বিষয়, তেমনি গ্রতায়জগতও তাহার জ্ঞানের বিষয় হয় । 
প্রতায়জগং [ঘ০০৪-এর অন্তনিবিষ্ট, বাহিরে অবস্থিত নহে । কিন্তু ০০৪-এর ভঞ্লানের বিষয় 
হইলেও, “একে'র সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা ০০৪-এর পক্ষেও সম্ভবপর হয় না । ্ব০৮৪-এর 
নিমে অবস্থিত বিষয়ে [০9৪ দৃষট্টিক্ষেপ করে না| অর্থাৎ এক' এবং আপনার মধ্যস্থিত 
প্বতায়-্গতের জ্ঞান ভিন্ন ০৪3-এ অন্য কোনও জ্ঞান নাই | গ্রেটোর /১০7/5 গ্রন্থে 


* কিন্ত এই ব্যাখ্যাকে সন্তোঘজনক বলিয়া গুহণ করা যায় না। “এক' হইতে যে বহস্বপূর্ণ 
জগৎ নির্গত হয়, তাহার বহত্ব একের মধ্যে বর্তমান ছিল কি? যদি তাহাতে বহুত্ব থাকিয়া থাকে 
তাহা হইলে, সে এক'কে পুঝতপক্ষে 'এক' বলা যায় না। যদি না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে 
'একে'র মধ্যে যাহা নাই তাহার পৃতিবিষ্বে তাহার উৎপত্তি হইল কিরপে? প্রোর্টিনাস্‌ বলিয়াছেন, 
“এক যেমন জগদতীত, তেমনি জগতে অনুস্যতও বটে; কিন্ত ইহাতেও বুদ্ধের ব্যাখ্যা হয় বলিয়। 
মনে হয় না। এক সূর্য) বহু জলাশয়ে বহরূপে পৃনতীত হয় সত্য। কিন্ত বু সুখ্যের বাস্তব অস্তিত্ব 
নাই। জগতের বহছুত্বকে পোটিনাস, 'ষায়া' বলেন নাই। তাহার অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার 
উৎসের মধোও তাহা বর্তমান বলিতে হইবে । ব্ুতরাং “এক অনবচ্ছিনু নিশ্চলতার আবাস ভূমি হইতে 
পারে না। 
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পীক পশন--প্রোটিনাসের ব্রয়ীবাদ ২০৭ 


যে পণচটি প্রক্ষারের' উল্লেখ আছে (সত্ত১, গতিং, স্থিরত1৩, অভেদঘ, ও ভে) 
প্রো্টিনাস্‌ [০99৪-এ তাহাদের আরোপ করিয়াছিলেন! পরবর্তী নব-প্রেটনিষ্টগণ এই, 
পণচটি পরার বর্জন করিয়া তাহাদের স্বানে আরিষ্টটলের দশটি “প্রকার' 1০৮৪-এ আরোপ 
করিয়াছিলেন । কিস্তু প্রোটিনাস্‌ বলিরাছিলেন, আরিষ্টটলের দশ প্রকার" এবং ট্োয়িক- 
দিগের চারি প্রকার' শ্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে প্রযুঞ্ত হইতে পারে না। সাহ্বিক 
[ব০৮৪-কে প্রোটিনাস্‌ “সীষাহীন' অথবা 'বদ্ধিগ্রাহ্য উপাঁদান' বলিয়াছিলেন। তাহার 
পাচ প্রকার'-ছারা ইহা বিশেঘিত। ইহাই বহুত্বের ভিত্তি-_যাহা “একের মধ্যে নাই, 
কিন্ত [ঘ০9৪-এর মধ্যে বর্তমান। ইহার অক্তিত্বশতঃ ০৮৪ অতীন্দ্রিয় অম্পৃত্যয়ে 
অথবা সংখ্যারাজিতে বিভক্ত হয় |* 

দৃশ্যমান জগতে বর্তমান প্রত্যেক পদার্থেরই অনুরূপ 199% আছে। প্রত্যেক 
মানবে এক একটি স্বতন্ব 199 প্রকাশিত হইয়া বাস্তবরূপে গ্রহণ করে। যত 'বিশেঘ' 
আছে, 19699, তত সংখ্যক | এই সমস্ত 1068, মানসিক প্রত্যয়মাত্র নহে । তাহারা 
গতিশীল, শক্তির আধার । এইজন্য তাহারা আপনাদের বিস্তারসাধন করে। সংসার* 
তাহা হইতে উতৎ্পন হয়। 

বদ্ধিতত্তু, হইতে নির্গত হয় বিশ্বাত্বা" । বিশ্বাত্বা ০৪-এর প্রতিবিষ্ব। জড় জগৎ 
ও 799৪-জগতের মধ্যবর্তী এই বিশ্বাস্বা। উভয়ের প্রকৃতি তাহাতে বর্তমান | ০৪- 
এর মধ্যগত 199৪-গণ বিশ্বাত্বায় গ্রতিফপিত হয়। বিশ্বাত্বা ইন্দ্িয়াতীত জগতেরও 
অধিবাসী । ]ঘ০৪৭-এর মধ্যগত প্রত্যয়জগণ্ বিশ্বাত্বার মধ্যেও বর্তমান । ইহা নিজেও 
[ব০5৪-এর একটি প্রত্যয় (অথবা সংখ্যা)। -০৪৪-এর প্রতিভাসব্ধপে বিশ্বা্ব। প্রাণ- 
স্বরূপ এবং ক্রিয়াপর, এবং য০৪৪-এর মতন সনাতন এবং কালাতীত। অতীন্দ্রিয় জগতে 
বিশ্বাত্বার বাস হইলেও, তিনি উক্ত জগতের প্রাস্তদেশে অবস্থিত; নিজে অবিতাজ্য এবং 
দেহহীন হইলেও বিভাজ্য সাকার জগতের দিকে আকৃষ্ট । এ ০5৪-এর ক্রিয়া বিশ্বাত্বার 
মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বাত্বা যে কেবল জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত, তাহা নহে, 
অব্যবহিতভাবে জড় জগতের উপর তাহার কোন ক্রিয়াও নাই। তাহার স্ব-সংবিদ আছে, 
কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতীতি*, স্মৃতি এবং পরিচিন্তন* নাই । বিশ্বাত্বা হইতে এক ছ্িতীয়, আত্মা 
বিকীর্ণ হয় ; প্রোটিনাস্‌ এই দ্বিতীয় আত্মাকে “প্রকৃতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যক্তির 
আত্মা যেমন তাহার দেহের সহিত সংযুক্ত, প্রকৃতি নামক এই আত্মা তেমনি জগতের সহিত 
সংযুক্ত। বিশ্বাত্বা ও প্রকৃতি নামক আত্মা হইতে অন্যান্য আত্মার উত্তব হয়। এই সকল 
আত্ব। তাহাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্ত জগতের বিভিন্ন অংশ পর্য্যন্ত বিস্তীত। এই সকল 
আংশিক আত্মায় অতীন্দ্রিয় জগতের নিয়তম সীম পর্যবসিত। ইহাদিগের নিশ্রেও যখন 
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২০৮ : পাশ্চাজা দর্শনের ইতিহস 


ইশ্বরিক শ্জি অবতীণ হয়, তর্খন উৎপন্ন হয় ভৌতিক পদার্থ _-এশবরিক শির গত 
প্রকাশ ।* : | 
প্রোর্টিনাষু বৰিয়াছেন, 'প্রকৃতি'-নামক আত্া বিশ্বান্বা হইতে বিকীর্ণ একটি বশ্মিমাত্র: 
বিশ্বাত্বার অংশমাত্রই জগতের সহিত সংযুক্ত, জগতে অনুপ্রবিষ্ট। তাহার .অধিকাংশই 
জগতের বাহিরে অবস্থিত। তিনি যেমন জগতে অনুস্যত১, তেমনি জগদতীত২ | 

বিশ্বাস্বার মত জীবাত্বাও জড় ও প্রজ্ঞার সমবায় । প্রজ্গজগৎ ও জড় জগৎ উভয় জগতের 
অধিবাসী জীবাত্বা কখনও জড় দেহের মধ্যে জড় জগতে আবদ্ধ, এবং জড় জগতের নিয়তির 
অধীন, কখনও জড়ের বন্ধন উপেক্ষা করিয়া প্রজ্ঞার অভিমুখী । প্রজ্ঞাজগৎ তাহার প্রকৃত 
নিবাসভূমি। সেখান হইতে প্রত্যেকে আত্যন্তরীণ নিয়তির প্রেরণায় নির্দিষ্ট অময়ে 
অনিচ্ছায় জড় জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার সন্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচিছনন 
হয় নাই। সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ অলোকরশ্্রি একদিকে যেমন সূর্যের সহিত এবং অন্া- 
দিকে পৃথিবীর সহিত সংযৃক্ত, জীবাত্বাও তেমনি প্রজ্ঞাজগৎ এবং জড় জগৎ উভয়ের সহিত 
সংযুও | স্বর্গ হইতে অবতরণই প্লোটিনাসের মতে স্যষ্টি, জড় দেহের সহিত সংযোগই 
জীবাত্বার পতন । ইন্দ্রিয়দিগকে গ্‌হাভিমুখে প্রত্যয়জগতের দিকে পরিচালন এবং আমাদের 
প্রকৃতিকে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করাই আমাদের নির্দিষ্ট কর্ম্ট। ইন্দ্িয়-সংযমন এবং 
বৈরাগ্য ইহার উপায় । নব নব বাসনা জয় করিয়া বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্তে ভর্তি ও ধ্যান-বলে 
প্রবাসের বন্দী জীবন হইতে স্বগৃহে গ্রত্যাবর্তনই জীবাত্বার লক্ষ্য। অবতরণ হইতে যে জন্ম, 
আরোহণ তাহা হইতে মুক্তি। মুক্তির জন্য আমাদিগকে পশ্চাৎদিকে চলিতে হইবে। 
সুন্দর ও শিবের গ্রতিবিষ্ব প্রত্যয়জগতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, সেখানে সফল ইচ্ছা, 
সকল কামনার বিলয় হয়, এবং জগতের বন্ধন হইতে মৃক্ত আত্ব৷ ঈশ্বরের সাযুজ্যলাত করিয়া 
ঈশৃুরের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। 

প্রোটনাসের চরিব্রনীতি প্লেটো ও ঠ্টোয়িকদিগের চরিত্রনীতির অনুরূপ । মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্য আত্মার বিশুদ্ধিসধন। তাহাদ্বারাই ঈশুরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। 
তাহার পথ তিনটি, একই পথের তিন ক্রম,-কলার পথ, প্রেমের পথ ও জ্ঞানের পথ। 
পথ উদ্ধগামী, সুতরাং গতি মস্থর হইতে বাধ্য । ্বগের জন্য ক্রমে ক্রমে প্রস্তত হইতে 
হয়, একেবারেই প্রস্তত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুন্দর বস্তর চিন্তা, সুন্দর আত্মার সংস্পর্শ 
এবং সুন্দর ও পবিত্র চিন্তার ধ্যানছ্বারাই ঈশৃরের সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। পাথিৰ 
বস্তর সৌন্দর্য্য ও কলার সৌন্দর্য্য পরম সুন্দরের ক্ষীণ প্রতিফলন-মাব্র। যদি উচচতর 
জীবনলাতে আমরা ইচছুক না হই, যদি ইঙ্জিয়ের দাস হইয়াই থাকিতে চাই, তাহা হইলে 
ক্রমশঃ নিাভিমুখে পতিত হইতে হইবে, এবং পরিণামে নীচ যোনিতে, এমন কি উত্তিদৃ- 
যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হইতে পারে। প্রত্যেক লোকের অদৃষ্ট তাহার নিজেরই 
স্থট্টি। যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় বাসনা এবং কর্ন হইতে মুক্তিল/ভ ফরিতে পারিলেই জীবনের 
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থীক দর্শন-_প্লো্টিনাসের ত্রযীবাদ.. .. : ২০৯, 


প্রকৃত উদ্দেশ সিদ্ধ হয়। টন রর সনারারিহকারানিিরািলার 
প্রাণ্ডিই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

“এ্রপ্বুরিক ভাত অনুপ্রাণিত ধাহারা, তাহারা জালেন, তাহাদের মধ্যে তাহাদের অপেক্ষা? 
মহত্তর কিছু আছে। "তাঁহার! যে শঙ্তিহ্বারা চালিত হন, তাঁহাদের মুখ হইতে যে সমন্ত বাক্য 
নিগত হয়, তাহারা বঝিতে পারেন, সে শক্তি, সে বাক্য তাহাদের নহে । আমর! যর্খন 
্রশ্বন্নিক ভাবে অনুপ্রাণিত হই, তখন যেমন ট0৪-কে দেখিতে পাই, তেমনি 0:)9-কেও 
দেখিতে পাই । যখন ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ হয়, তখন তর্কের ক্ষমতা থাকে না, যাহা দেখা 
যায়, ভাগ্গায় তাহ। প্রকাশ করিতেও পারা যায় না। স্পর্শের সময় কিছুই বিবার সাযরখ 
থাকে ন।, বলিবার অবসরই হয় না ; যাহ! দেখ! যায়, তাহ। বিবেচন। করিবার, তাহার সম্বন্ধে 
যুষ্তর্ক করিবার ক্ষমতা আসে পরে! অকপ্মাৎ আত্বা যখন জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া 
ওঠে, তখন বুঝিতে পারি, দেখ! পাইয়াছি। এই জ্যোতি: আসে সেই পরম বস্তু হইতে, 
এই জ্যোতিঃই সেই পরমবস্ত। ভক্তের আহবানে ভগবান যখন সাড়। দেন, তখন যেমন, 
যখন তিনি আলোক লইয়া আসেন, তখনও তেমনি তাহার উপস্থিতি যে সত্য, তাহা বুঝিতে 
পারি। তিনি যে আসেন, এ আলো।কই তাহার প্রমাণ। আত্বা যখন আলোকে অনুস্তাসিত 
থাকে, তখন এ সাক্ষাৎকার-লাভ হয় না; যখন আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখনই যাহা 
খু'জিতেছিল, তাহ! গ্রাপ্ত হয়! সেই আলোকের সাহায্য গ্রহণ কবরা,--যিনি পরাৎপর, 
তীহাছারাই তাহাকে দেখা, অন্য আলোকের সাহায্য না লইয়া, তাহার আলোকেই তাহাকে 
দেখা, যে পরাখপর সেই দর্শনের উপায়, তাহাকেই দেখা-_ইহাই আত্মার নিদিষ্ট লক্ষ্য। 
সূর্ধ্ের আলোকে যেমন সূর্ঘযকে দেখি, তেমনি ধাঁহাদ্বারা আত্ম! আলোকিত হয়, তাহাকে দেখাই 
আত্বার নিদ্দিট্ট কার্ধয | কিন্তু কি উপায়ে এই দর্শন লাভ করিতে পার! যায়? উত্তর---- 
সব্্বত্যাগদ্ধারা 1+% 

এই দশনকে প্রোটিনাস্‌ 7)09688গ (ভাব-সমাধি) বলিয়াছেন | 41208885% শব্দের 
অর্থ, দেহের বাহিরে অবস্বান। আত্মার দেহাস্তরিত অবস্থা, যে অবস্থায় পরমাণন্দ ল/ভ 
হর, তাহাই [10868 । গ্লোটিনাস্‌ এই 1:0808,9% বহুবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার 
বর্ণন। তিনি এইভাবে করিয়াছেন । 

অনেকবার আমার ইহ! হইয়াছে । দেহ হইতে উত্তোলিত হইয়া আমি আপনার মধ্যে 
স্থাপিত হইয়াছি। তখন আমি অন্য সকল বস্তর বহি:স্ব, আপনাতে কেন্দ্রীভূত। পরম 
অন্তুত সৌন্দর্য্য তখন আমি দর্শন করিয়াছি, যাহ! সেরূপতাবে আর কখনও উপনন্ধি করি 
নাই। পরাস্থ্য১ লোকের সহিত একত্ব তখন নিশ্চিতভাবে অনুভব করিয়াছি। মহস্তম 
জীবন ল।ভ করিয়াছি, ভগবত-সত্তার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইরাছি; বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে যাহা 
কিছু সেই পরম বস্তব হইতে অগ্ল, তাহার উদ্দে' আলঘ্বিত হইয়া, তগবৎ-সত্তার মধ্যে অবস্থান 
করিয়াছি। অবতরণের সময় যখন আগত হইয়াছে, তখন বৃদ্ধি২ হইতে তর্কেও নামিয়। 
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২১০ : এ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আসিয়াছি ; ভগরৎ-সত্তার মধ্যে অবস্থান শেষ হইলে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, “আমি 
যে নিম্রে অবতরণ করিতে পারিতেছি, ইহা কিরূপে সংঘটিত হইতেছে? দেহের মধ্যে 
অবস্থিত হইলেও, আত্মা যে কত মহার্‌ পদার্থ তাহা তে প্রমাণিত হইল। সেই মহান, 
আত্মা কিন্ধপে আমার দেহে প্রবেশ করিয়া তাহার অধিবাসী হইয়াছেন ?” 

তাহার বন্ধু ফাকার্কে লিখিত পত্রে প্রো্টিনাষ্‌ লিখিয়াছিলেন, “তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ 
অসীমকে জানিধার উপায় কি? তর্ক বা! যুক্জিগ্বারা অসীমকে জানা যায় না। যুক্তির কাজ 
বস্তদিগের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করিয়। তাহাদের সীমাবদ্ধ করা । সুতরাং অসীমকে 
যৃজ্জির বিঘয় করা অনশ্তব। যুক্তি অপেক্ষা উচচতর এক বৃত্তিদ্বারাই কেবল অসীমকে জানা 
যায়। তখন তুমি নিজে আর সসীম থাক না, তখন এরশ্বরিক' সত্তা তোমার"মধ্যে প্রেরিত 
হয়! এই অবস্থাই সমাধি (10088885) |-_এই অবস্থায় মন সীম সংবিদ. হইতে 
মুক্ত হয়। সদৃশ বস্তই সদৃশ বস্ত জানিতে পারে। যখন তোমার সসীমস্ব বিদূরিত হয়, 
তখন তুমি অীমের সহিত এক হইয়া যাও। তোমার আত্মা যখন তাহার সরলতম অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় (তাহাই তাহার এরশ্বরিক সারভাগ), তখন তুমি ঈশ্বরের সহিত অভেদ প্রাণ্থু হও 1” 

প্রোটিনাসের বিশ্বাত্বা 2০0৪ অপেক্ষ। নিকৃষ্ট হইলেও, যাবতীয় প্রাণবান্‌ দ্রব্যের 
এবং সর্ধা, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ও সমগ্র দৃশ্যমান জগতের তিনি অষ্টা। তিনি এশী বুদ্ধির 
সম্তান। তীহার দই রূপ ;__এক রূপে তিনি ব০৮৪-এর ধ্যান করেন৯, অন্য রূপে তিনি 
বহির্জগতের সন্ুখীন। দ্বিতীয় 'রূপ তাহার নিয়াভিমুখী গতির সহচর। এই গতিকালে 
তাহার যে প্রতিবিহ্ব উৎপনু হয়, তাহাই প্রকৃতি ও ইন্ড্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ। ষ্টোয়িকগণ 
ঈশ্বরকে প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়াছিলেন। প্রোটিনাসের মতে প্রকৃতি স্থষ্টির নিমুতম 
মণ্ডল; আত্মার দৃষ্টি যখন 07৪ হইতে অপস্থত হয়, তখনই আত্বা হইতে ইহা বিকীণ 
হয়| (918098610-দিগের মতে ঈশৃরের এক বিদ্রোহী সম্ভান-কর্তৃক জগৎ স্থ্ট হইয়াছিল । 
এই শ্ষ্টা ও তাহার স্থষ্ট জগৎ উভয়ই অমঙ্লরূপী। কিন্তু প্রোটনাসের মত ইহার 
বিপরীত । তাহার মতে জগঙ সুন্দর; ইহ! পুণ্যবান্‌ আত্বাদিগের আবাসস্থল ; তবে 
বৃদ্ধির জগৎ যত সুন্দর, ইহ! ততটা সুন্দর নহে। জগতের স্রষ্টা অমঙ্গলময় নহেন, তিনি 
বিদ্রোহী ও ঈশ্বরের পতিত সম্ভতান নহেন। তিনি যে জগৎকে' অমজলময় করিয়া! স্থ্টি 
করিয়াছেন, তাহাও নহে । ঈশুরেক্ স্মৃতি হইতেই বিশ্বাত্বা জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। 
তিনি ]ঘ০১৪-এর প্রতিবিদ্ব এবং তাহারই মধ্যে অবস্থিত | 196৪-গণের আদর্শে ই তিনি 
জগৎ স্থ্টি করিয়াছেন! সুতরাং জগৎ অমঙ্গল নহে। প্রত্যক্ষ দ্রব্যের পক্ষে যতদূর 
হাওয়! সম্ভব, জগৎ ততটা মঙ্গলের আকর। জগতের সৌন্দর্য প্লেটিনাস্‌ প্রবলভাবে অনুভব 


১ [17690 01 ০০৪, 
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সমাধিসম্বন্ধে চতুর্দশ শতাব্দীতে জান্্নান গুহযবাদী একহাট্‌ লিখিয়াছিলেন, “আত্মার যধ্যে ঈশুর যখন 
কথা বলেন, তাহার আলোক যখন আত্বার মধ্যে প্রজ্জলিত হইয়া তাহাকে ঈশুরে পরিণত করে, তাহান্ন 
পহ্র্ধে আন্বার মধ্যে পরিপূর্ণ নিঃন্তন্ধতা বিরাজ কর্পা চাই। যখন যাবতীয় ভাবনা শান্ত হয়, ও সমস্ত 
পাধিব কামলা নিশ্দ্ধ হয়। তখনই ঈুরের বাণী আত্মার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।” 18. 


গ্রীক দর্শন-_প্রোটিনাসের ত্রয়ীবাঁদ ৯9৬ 
করিতেন। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, প্রকৃতির সৌনরধ্য-_যাবতীয় সৌন্পর্ধ্যই---মানুষের মনকে - 
পরম সুল্গরের দিফে আকৃষ্ট করে বলির। তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 
“মানুষের মুখের সৌন্দর্যযই যদি আমাদের মনকে অন্য জগতে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়, তাছা' 
হইলে প্রকৃতিতে যে বিপুল সৌন্দর্যে) বিস্তার,_অসীম বিশ্বের বিশাল শৃঙ্খল।, দূরতম 
নক্ষত্ররাজির বিচিত্ররূপ--_তাহ। দেখিয়া এমন জড়বৃদ্ধি, এমন স্থাঁণু কে আছে, যাহার স্মৃতি 
উদ্বেলিত হইবে না, ও যে সেই বিরাটের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রণত হইবে না ?”। 

সূর্য্য, চক্র ও নক্ষত্রদিগকে প্লোটিনাস্‌ দেবতা বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং তাহারা মানুষ 
অপেক্ষা অধিকতর শঙ্জিমান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যখন সময় আগত হয়, তখন 
জীবাত্বা নিম অবতরণ করিয়া আপনার উপযোগী দেহ ধারণ করে। এই পতনের কারণ 
কামনা | 'মনুঘ্যজীবন যাপন করিয়া জীবাত্মা মৃত্যুর পরে কর্মানুযায়ী দেহ পুনরায় প্রাপ্ত 
হয়। ইহজন্ো যে মাতৃহত্য। করিয়াছে, পরজন্মনে তাহাকে স্ত্রীলোক হইতে ও স্বীয় পুত্র- 
কর্তৃক নিহত হইতে হইবে। পাপের শাস্তি অনিবার্ধয। কিন্ত এই শান্তি স্বাভাবিক 
নিয়মেই ঘটিয়া থাকে । | 

মৃত্যুর পরে পাথিব জীবনের স্মৃতি থাকে কি? পাথিব জীবন কার্পিক জীবন-_ 
কালে অতিবাহিত জীবন | কিন্ত আমাদের সব্বোত্ঘম জীবন কালের অতীত জীবন, মহী- 
কালের জীবন। ফ্যৃতির সহিত সন্বদ্ধ কালিক জীবনের । সুতরাং যতই আমরা কালের 
বন্ধন অতিক্রম করিতে খাকি, যতই কালাতীত জীবনের সনিকৃষ্ট হইতে থাকি, স্মৃতিও ততই 
মান হইতে থাকে । স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু সকলেই ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথ হইতে অপস্থত হইতে 
থাকে। পরে এমন এক সময় আসে, যখন পৃথিবীর কিছুই মনে উদিত হয় না, তখন কেবল 
বদ্ধিজগতের চিন্তাই মন অধিকার করিয়া থাকে । ধ্যানের সময় যে দর্শ নলাভ 'হয়, তাহাতে 
ব্যক্তিত্ব থাকে ন।, তখন আমিত্বের বোধ (অহং-বিভ্তি)-_আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোঁধ- বিলুপ্ত 
হয় ; আমি দেখিয়াছি, এ বোধ থাকে না, স্মৃতিও থাকে না। সুতরাং অনস্ত জীবনলাতের 
পর স্মৃতি থাকিবে না। তখন আত্মা [ব০৮৪-এর সঙ্গে একীভূত হইয়া থাকিবে । একীভূত 
হইলেও আত্মার ধ্বংস হইবে না ; [০৪ ও আত্বা যুগপৎ এক ও পৃথক থাকিবে । 

জীবাত্বা কিঅমর? দেহ যদি আমাদের অংশ হয়, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ আবিনশৃর, 
একথা বল৷ যায় না। আরিষ্টটল্‌ বলিয়াছিলেন, দেহের বূপই১ আত্মা। প্রোটিনাস্‌ এ 
মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, আত্বা যদি দেহের রূপ হইত, তাহা হইলে বুদ্ধির 
ক্রিয়া” অসম্ভব হইত। ষ্টোয়িক মতে আত্বা জড় পদাথ”। কিন্তু আত্মার একত্বদ্বারা এই 
মত খণ্ডিত হয়। জড় নিক্ষিয়। জড়ের পক্ষে আত্বাকে স্টি করা অসম্ভব । আত্মা 
যদি জগতের স্থাষ্ট না করিত, তাহা! হইলে জগতের উত্তব হইত না। আত্মার যদি বিনাশ 
হয়, তাহা হইলে নিমেঘের মধ্যে জগতের বিনাশ হইবে । আত্মা সার পদার্থ ২ ও চেতন, 
জড় নহে, জড়ের রূপও নহে । 

জীবাত্বা যখন [99৪-জগতে বাস করে, তখন অন্য আত্বা হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে 
না। সেখানে সেই জগতের চিন্তা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। তখন তাহার 
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২১২ পাস্টাত্ত্য দর্শ নের ইতিহাস 
মনে লেই' জগতে অনুরূপ কিছু স্য্টি করিবার বাসন! উদিত হয়| এই স্থা্টির অর্থ [৫9৯-. 
আগত হইতে দৃ'্টি ফিরাইয়া আনিয়া বহির্েশে নিক্ষেপ করিলে, তখন দেখিতে পাওয়া হায়, 
এমন কিছুর রচন! কর| | কোনও সুরশিল্পী মনে কোনও সুরের কল্পনা করিয় বাদ্যযন্ত্রের 
দ্বারা যেমন তাহাকে রূপায়িত করে, তন্রপ এই স্যট্টি। এই স্থা্টির বাসনা হইতেই জীবাত্বার 
দেহবারণ। বানা পক্ষিলও হইতে পারে, অপেক্ষাকৃত মহৎও হইতে পারে । বাসনার 
ফলে দেহ গঠন করিয়া ও তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আত্বা দেহধারী অন্য আত্মা হইতে স্বতৃন্ত 
হইয়। পড়ে। তখন তাহাকে তাহ অপেক্ষা হীনতর যে দেহ, তাহাকে শাসন করিতে হয়| 
দেহছরা সত্য আচছ!দিত হইয়। পড়ে। আত্মা দেহের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করে । তখন 
দেহকারাগার হইতে মৃক্ত হওয়াই তাহার পক্ষে পরম শ্রেয়:। তবে কি ধিধাত৷ বিশৃস্থষ্টি 
করিয়। তুল করিয়াছেন? প্রোটিনাস্‌ বলেন, “বিশ্বাত্বা কেন বিশৃস্্টি করিলেন, এই 
পরশ কর। ও “বিশ্বাত্বার অস্তিত্ব কেন হইল? “এবং ম্ষ্টা ফেন স্থট্টি করেন?” জিজ্ঞাষা 
কর। সমান। যাহা সনাতন, এই প্রশে তাহার উৎপত্তি কল্পনা করা হয়, ও স্থ্টিকাধ্যকে 
কোর্নও পরিণামী পদার্থের কাধ্য বলিয়। ধরিয়া লওয়া হয়। যাহারা এইরূপ মনে করে 
তাহাদের উর্স্থ শঙ্ির১ স্বরূপসন্বন্ধে জ্ঞান নাই | তাহা থাকিলে, এই সমস্ত শক্তিকে শ্দ্ধ। 
না করিয়া নিন্দা করিতে পারিত না| বিশ্বের শাসনপ্রণালীতে এইরূপ অভিযোগের 
কোনও প্রমাণ নাই। তাহাতে বুদ্ধিজগৎ যে মহৎ, তাহারই প্রমাণ পরিষ্ফুট। 

যে সব্ব২ বিশ্বে প্রাণরূপে প্রকাশিত, তাহারই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য হইতে যে সমস্ত রূপ 
দিবারাত্রি জন্মগ্রহণ করিতেছে, তিনি তাহাদের মত পরিণীমী পদাথ নহেন। এই খিশ্ব 
স্যষ্টিশীল, জটিল, সব্বাধার ও স্ুব্যবস্থিত প্রাণ ; ইহাতে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট । 
ইহ যে জ্ঞানময় দেবতাদের সুন্দর প্রতিকৃতি, তাহ! অস্বীকার করা অসম্ভব। ইহা সত্য 
যে, ইহা মূল পদার্থ নহে, গ্রতিকৃতিমাত্র। কিন্তু তাহাই তো ইহার স্বরূপ। একসঙে 
ইহ|। মূল ও প্রতিকৃতি উভয়ই হইতে পারে না| সুন্দর গ্রতিকৃতিতে প্রাকৃতিক জগতের 
নিয়মের মধ্যে থাকিয়।, যাহা যাহ। অন্তর্ভুষ্জ করা সম্ভব, তাহার সমস্তই এই গ্রতিকৃতির মধ্যে 
আছে। 

স্বিবেচনা ও স্ুকৌশল-প্রয়োগে এই স্থষ্টি হয় নাই। ইহার উদ্তব ছিল অপরিহার্য, 
অবশ্যস্তাবী। বদ্ধির দুই দিকৃ--অন্তগুখ ও বহির্মুখ। বহির্মখী প্রকৃতি হইতে স্থষ্টির 
উদ্তব। যাহাতে সমস্ত শঞ্জির পধ্যবসান হয়, কেবল তাহা হইতে অন্য কিছুর উৎপত্তি 
হইতে পারে না| ]০75৪-এ সমস্ত শর্জির অবসান হয় নাই , সেইজন্য তাহা হইতে পরবর্তী 
কিছুর আবির্ভাব অবশ্যন্তাবী। ইহার সংক্ষিপ্ত অথ এই যে, 208৪ ও 9০0]-এর স্বরূপ 
এরূপ যে, তাহা হইতে বিশ্বের স্বতঃ উৎপত্তি অপরিহাধ্য | 

প্রোটিন]র্‌ মানুঘের ইচছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিতেন। ফলিত জ্যোতিঘে তিনি 
অবিশ্বাস করিতেন না| স্বাধীন ইচছার সহিত ফলিত জ্যোতিঘের বিরোধের তিনি সমনৃয়- 
সাধন করিয়াছিলেন। তীহার মতে পাপ মানুঘের স্বাধীন ইচছার ফল। 
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“সকল দেবতাই যে মহৎ ও জুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীহাদের সৌন্দর্য্য বাফোর 
অতীত। এই সৌন্দর্য্য ও মহত্তের কারণ কি? কারপ-_বৃদ্ধি, বিশেষত: সেই বৃদ্ধি, যাহা 
তাহাদের (সূধ্য ও নক্ষত্রদিগের) মধ্যে সক্রিয় থাকিয়া তাহাদিগকে দর্শনগোচর করে। 

“সেখানে স্বস্তি আছে । সত্য৯ এই দেবতাদিগের মাতা ও ধাত্রী, তাহাদের সত্তা 
ও পৃ্টি। যাহা বিকারী নহে, প্রকৃত সত্তাবাবৃ, তাহা তীহারা দেখিতে পান। তীহারা 
আপনাদিগকে সকলের মধ্যে দেখিতে পান। সকলই সেখানে স্বচ্ছ, কিছুই তিমিরাবৃত 
নহে, কিছুই দৃষ্টির বাধা স্থা্টি করে না ; প্রত্যেকেই সেখানে অন্যের নিকট স্বচ্ছ, প্রস্থ ও 
গভীরতা উভয়তঃই স্বচছ। আলোকের ভিতর দিয়া আলোক প্রবাহিত। তাঁহাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে সকলে বর্তমান ; প্রত্যেকে প্রতোকের মধ্যে সকলকে দেখিতে পান। 
আ্তরাং প্রত্যেক স্থানে সকলেই বর্তমান, সকলেই সকল, এবং প্রত্যেকেই মকল। 
তাহাদের মহিমা অসীম। তাঁহাদের প্রত্যেকেই মহার্‌, ক্ষুদ্রও মহানৃ। সেখানে সূর্য্যই 
যাবতীয় নক্ষত্র, এবং প্রত্যেক নক্ষত্রই সকল নক্ষত্র ও সর্য। প্রত্যেকের মধ্যে ভাব- 
বিশেষ প্রবল হইলেও, গ্রত্যেকের মধ্যে অন্য সকল প্রতিবিদ্িত |”? 

প্রোটিনাসের শিঘ্য পরফিরি (২৩৩-৩০৫ খৃ.) খুষ্্ধর্ধমের প্রবল বিরোধী ছিলেন। 
নব-প্রেটনিক দর্শন গ্রীকভাধী যাবতীয় দেশেই ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং খুঈধর্দোর 
প্রবল গ্রতিঘন্্ী হইয়৷ দীঁড়ায়। পরফিরির শিঘ্য ছিলেন য়ামব্লিকাস্‌ (মৃত্যু ৩৩৩ খু.) 
তিনি নব-প্রেটনিকদিগের মধ্যে কতকগুলি গুঢ়ার্থ সংকেতের প্রবর্তন করেন এবং তাহাদের 
দ্বার। দেবতার প্রপনত। লাভ কর! যায় বলিয়। প্রচার করেন। য়ামব্রিকাসের শিঘ্য ছিলেন 
ম্যাক্ষিমাস্‌। ম্যাক্ষিমাসের শিব্য জুলিয়ান রোমের সম্রাট হইয়। প্রাচীন ধর্মের গুনঃপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


প্রোক্লাস্‌ (৪১২--৪৮৫ খু) 


যামক্রিকাসের পরবস্তী নব-প্রেটনিকদিগের মধ্যে কেবল প্রোক্লাসের নামই উল্লেখ- 
যোগ্য। গ্রীক সংস্কৃতির রক্ষা ও খুষ্টধর্মের প্রতিরোধের জন্য তিনি বিশ্রেঘ চেষ্টা ফরিয়া- 
ছিলেন। খৃষ্টধর্ষের প্রসারকে তিনি সুঘমামগ্ডিত দার্শ নিক মতের উপর জঘন্য কুসংস্কারের 
বিজয় বলিয়। গণ্য করিতেন। প্রোটিনাস্‌ বিশ্বকে এক হইতে বিকীর্ণ বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু প্রোক্লাসের মতে বিশ্ব একের অন্তর্গ ত-_তাহার বহিংস্থ নহে | তাহার এক' সব্বাধার 
ও সীমাহীন । তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবার কিছু নাই । গ্রোটিনাসের ত্রয়ী হইতে প্রোক্লাসের 
্রয়ী তিন । এক, অনস্ত ও সান্ত অথব] অতেদ, ভেদ ও সম্মিলন, ইহাই তীহার ত্রয়ী। 
এই ব্ররীদ্বারা তিনি সংসারের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দ্রব্যই তীহার মতে এই 
তিনগুণবিশিষ্ট । “চিন্তার যুক্তি বিশে যুক্তি২'--যে প্রজ্ঞা-কর্তৃক চিন্তা নিয়ন্ত্রিত, তাহাই 
বিশ্বেরও নিয়ামক, অর্থাৎ চিন্তারই স্থূল রূপ এই বিশ্ব। আুতরাং স্বীয় মনের স্বরূপ জ্ঞাত 
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২১৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
হইতে পারির্পে'বিশ্বের স্বরূপও অবগত হওয়া যায়। প্রোক্লাসের মত-কতৃক জার্মান দশ ন, 
বিশেষতঃ হেগঁলের দর্শন, বছলপরিমাণে প্রতাবিত হইয়াছিল। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ 


জাষ্টিনিয়ান্‌, রাঞ্াদেশ প্রচার করিয়া এথেন্পের সমস্ত চতুষ্পাহী ও গ্রীক দর্শনের আলোচনা 
বন্ধ করিয়া দেন। সঙজ্ে সঙ্গে নব-প্রেটনিক দর্শ নেরও অবসান হয়। 


সমালোচন৷ 


কেহ কেহ বলেন, প্রোটিনাসের দর্শনের নব-গ্রেটনিক' নাম অপনাম। প্রেটোর 
দর্শ ন হইতে ইহার উৎপত্তি হইলেও, ইহাকে তাহার পুনরুজ্জীবন বল। যায় ন! | ব্রয়ীবাদ, 
বিকিরণবাদ, বৈরাগা ও ঈশ্বরপাযুজ্য প্রোটিনাসের দর্শনের এই চারি বিশেঘত্ব। প্রেটোর 
দর্শনে ইহাদের কোনটাই নাই। প্রেটোর অধ্যাত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল যুক্তির উপর। 
প্লোটিনাসের দর্শনের ভিত্তি ব্যঞ্জির অনন্যসাধারণ অপরোক্ষ অনুভূতি । গুহ্যবাদের দিকে 
প্রেটোর একটা প্রবণত৷ ছিল সতা, কিন্তু তাহ।.এতদূর অগ্রসর হয় নাই। যুক্তির সীমা তাহার 
দর্শনে লজ্বিত হয় নাই। প্রোরিনাসের দর্শন সংশয়বাদের প্রতিক্রিয়া হইীতে উদ্ভৃত। 
সংশয়বাদিগণ ঝুক্জিদ্বার৷ যে সত্য আবিষ্কার কর! যায়, তাহা অস্বীকার করিতেন। স্বাভাবিক 
উপায়ে যুজির সাহায্যে যদি সত্য আবিষ্কারের সন্তাবন! না থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্য 
উপায় নিশ্চয়ই আছে। চৈতন্যের স্বাভাবিক অবস্থায় যদি সত্যের দর্শন পাওয়া না য়ায়, 
তাহ হইলে স্বাভাবিক অবস্থার উপরে উঠিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হয়। এই অন্বেষণ 
হইতেই প্রোটিনাপের সমাধিচৈতন্যের আবিষ্কার। কিন্ত ইহা প্রজ্ঞার প্রতি অবিশ্বাসের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুসন্ধিৎস্র গীক' মনের সত্যাবিফারের ইহা শেষ প্রচেষ্টা ; যুভতি: যেখানে 
সফল হয় নাই, আধ্যাত্মিক মন্তত/র ছ্বারা সেখানে সত্যকে জয় করিবার নিক্ষল প্রয়াগ। 
ফল দর্শনের আত্মহত্য। | ভা. 1", 36৪০০ এইভাবে নব-প্রেটনিক দর্শ নের সমালোচনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রোটিনাসের বিফিরণবাদ কবিত্বমূলক উপমামাত্র। বিকিরণ", 
ও ৎ্প্রাবন” যুক্তিমূলক সম্পৃতায়১ নহে, কবিত্বমাত্র। উহাদ্বারা স্বষ্টিতত্তের ব্যাখ্যার 
গচেষ্টা ব্যর্থ তায় পর্যবসিত' হইয়াছে । 

কিন্তু [086%৪ডর অনুভূতিও বাস্তব অনুভূতি, কৰির কল্পনা নহে। দর্শনে সকল 
কার অভিজ্ঞতারই স্থান আছে। সব্বসাধারণ না হইলেও প্রোটিনাষ্‌ ও আরও অনেকের 
সে অনুভূতি-হইয়াছে। যুক্তিছ্বারা তাহা' প্রাপ্য নহে সত্য, কিন্তু যুক্তির সহিত তাহায় বিরোধও 
নাই। প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপর যেমন যুক্তির প্রয়োগ করা হয়, এই অপরোক্ষ অনুভূতির 
উপরও তেমনি যৃক্জির প্রয়োগ সম্ভবপর । যদি যুক্তির সহিত তাহার কোনও বিরো 
আবিষ্কৃত না হয়, তাহ! হইলে তাহাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার কারণ থাকে না । 

নব-প্রেটনিক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রতাৰ সুস্পষ্ট । পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাসে প্রোটিনাস্ই প্রথম আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদদী। যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেও যে 
সত্যের জ্ঞানলাত করা যায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত অব্যবহিত জ্ঞানলাভ করা যায়, সমস্ত চিন্তা 
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গ্রীক দর্শন_-সমালোচনা ২১৫ 


মন হইতে বিদূরিত করিয়।, মন আব্বসংস্থ করিয়। যে আত্মার দর্শন লাভ করা যায়, এই যত 
তিনি ভারতীয় দর্শ ন হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রোটিনাস্‌ বলিয়াছিলেন, যাহ সব্বোত্তম 
সত্য, তাহা আমর! চিন্তাঙ্বার! প্রাপ্ত হই ন।, চিন্তা বর্জন করিয়।, চিন্তাকে অতিক্রম করিয়াই, 
তাহ। প্রাপ্ত হই। যুজিছ্থার। ইহ। প্রমাণ করা যায়-ন। | যাহারা এই পদ্থায় সত্যলাভ 
করিয়াছেন বলির়। দাবী করেন, তাহাদের সাক্ষ্য ভিন ইহার অন্য প্রমাণ নাই। আধুনিক. 
কালে বার্গর্সঁ বুদ্ধিকে সত্যের আবিষ্ধারে অনুপযোগী বলিয় তাহার স্থলে 
[776816:01।কে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়'ছেন। 

প্রোর্টিপাস্‌ মিষ্টিক ছিলেন। খৃষ্টীয় মিষ্টক-মত বহুলপরিমাণে তাহার নিকট খণী। 
স্পিনোজ। ও হেগেলের দর্শনের উপরও তীহার প্রভাব ছিল। 

4, 33. 1), 48153900099 বলেন, মূল পদাথ ১, বিশুদ্ধ বৃদ্ধি ও বিশ্বাত্বা-_ইহ1 লইয়াই 
প্রোটিনাসের ব্র্নী । বিশুদ্ধ বৃদ্ধি মূল পদার্থ (এক) হইতে বিকীর্ণ, বিশ্বাত্বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি 
হইতে বিকীর্ণ। এই বিকিরণ সনাতন, অনন্তকাল ধরিয়া! চলিতেছে । সাতত্য২ নব- 
প্রেটনিক বাদের মূল কথ। | ঈশ্বর ও জগৎ, চিৎ ও জড়, চালিত ও চালক,--প্লোটিনাসের 
বিকিরণবাদ এই ছ্ন্ঘসমপ্যার সমাধান করে বলিয়! নব-প্রেটনিকদিগের দাবী । এই মতে 
স্থষ্টিকর্ত1, অর্থাৎ উপকরণ-সহযোগে বৃদ্ধির প্রয়োগগ্ধারা জগতের নির্শ!ণকর্তী কেহ নাই। 
জগত সব্বশজিমান্‌ ঈশ্বরের দেহ, ইহার স্বতন্ত্র কোনও উপাদান নাই। জগৎ ঈশুরচিন্তার 
পরিগৃহীত মৃত্তি। অষ্টা ও ্থষ্টির মধ্যে কোনও দুর্লভব্য ব্যবধান নাই। যাবতীয় সম্তাই 
ঈশুরের পরিপূর্ণ সত্তার সনাতন উত্প্লাবন৩। বহু যাহাতে এক হইতে পারে, সেজন্য এক 
বহুতে পরিণত হয়। চিস্তার গতি চক্রাকার, সে চক্র অনাদি ও অনস্ত। নিগমন ও 
প্রত্যাগমন ইহার স্বতাব। জগতে কোথায়ও ফীক নাই; স্বগ ও মর্তের মধ্যে ব্যবধান 
নাই। তাহার! পরম্পর সংযুক্ত; জড়ের অতিতম অধংস্থ রূপও ঈশুরের অন্তরতম সত্তার 
সহিত সংযুক্ত। স্বর্গ ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া মত্ত্যে পরিণত হইয়াছে । এইভাবে 
টছ্ছতসমস্যার সমাধান করা হইয়াছে । যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মানুঘ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত 
পনশ্িলিত হইতে পারে, তাহ! হইলে গ্লোটিনাসের উত্তর হইবে; মানুষ কখনও ঈশুর হইতে 
পৃথক্‌ই হয় নাই। 

“নব-প্রেটনিক অগ্ৈতবাদই গ্রীক দর্শনের শেষ কথা। দশনের যেখানে আরম্ত 
হইয়াছিল, এই অস্থৈতবাদে সেখানেই তাহ ফিরিয়া আসিয়াছে । কিন্তু ঈশবর ও জগতের 
দ্বৈতপমস্যার সমাধান হয় নাই। বহুকে কেবল একের মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
প্রোটিনীসের “এক' আধেয়হীন শুন্য চিন্তামাত্র১ | তাহার মধ্যে গতি নাই, কোনও 
বাস্তবতা নাই ; আত্বার ধ্বংস ও চিস্তার নিরোধ ও বিনাশ ব্যতীত তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা 
নাই।' 

[39:078100 0899]] বলেন, “নব-প্রেটনিক দর্শনের প্রধান গৌরব এই যে, 
প্রোরটনাস্‌ তীহার বিশ্বাসানুরূপ মানুঘের আদশ ও আশার এক নিরাপদ আশ্বয়ের উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন, যাহা! নৈতিক ও মানসিক প্রয়াসন্থারা লভ্য। তৃতীয় শতাব্দীতে ও 
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২১৩ পাশ্ঠাত্য দর্শনের ইত্তিহাস 


বহ্বরাঁভিযানের পরবত্তী কয়েক শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিব। 
তখন ইশৃরতন্জু ভিন্ন অন্য কোনও বিদ্যার আলোচন! নিতান্তই বিরণ হইয়া' পড়িয়াছিল। 
লৌভাগ্যক্রমে যে দার্শনিক মত তখন গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ কৃসংস্কারমূলক ছিল 
না। তাহার বধ্যে গ্রীক মনীবাপ্রসূত জ্ঞান ও ট্টোয়িক ও নব-প্রেটনিক চরিব্েনৈতিক নিষ্ঠা 
বছলপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। ইহার ফলেই মধ্যযুগের দর্শনের ও তাহার পরে 
রেনেসার সমন প্রেটো। ও অন্যান্য প্রাচীন পঙ্তদিগের গ্রন্থের অধ্যয়নজাত জ্ঞানার্জণ 
স্পৃহার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিন |” 

“প্রোটিনাসের দর্শ নের ক্রটি এই যে, ইহ! লোককে বহিরুখখী না করিয়া অন্তশুর্খী করে। 
যখন আমার অন্তরের দিকে দৃ'্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই এ্শুরিক 0798, বাছিরে 
দৃটিপাত করিলে দেখিতে পাই প্রত্যক্ষ জগতের অপম্পূণ ত। এই অস্তধুখিতা প্রোটাগোরাস্‌, 
সক্রোর্টপ্‌ ও প্রেটোর দর্শনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু পূর্বে ইহ! মতরূপেই গৃহীত 
হইত, কার্যক্ষেত্রে ইহ!র প্রভাব ছিল ন| | * * * ক্রমে এই অন্তমুখিতা-দ্বারা মানুষের প্রবৃত্তি 
অভিভূত হইতে থাকে, বিজ্ঞানের অলোচন! পরিত্যক্ত হয়, এবং ধর্মই একমাত্র প্রয়োজনীয় 
বলিয়৷ গৃহীত হয়। সব্ববিধ মানসিক উৎকর্ষই প্েটোর ধর্মের, অস্তভুষ্ত ছির্ল। কিন্ত 
পরবর্তী কানে ধর্ম বলিতে কেবল ধান্সিক ইচ্ছাকেই বুঝাইত ; প্রাকৃতিক জগৎকে বুঝিবার 
ইচছ্া ও মানবসমাজের উনুৃতির ইচছ। ইহর অন্তর্ভুক্ত ছিল ন1 |? 

“প্রোটিনাস্‌ একাধারে সমাণ্তি ও আরন্ভ। গ্রীকদিগের সম্বন্ধে তিনি সমাপ্তি, খৃষ্টীয 
জগতৎসন্বন্ধে আরম্ভ। বহু শতাব্দীর আশাতঙ্গ-ক্রান্ত নৈরাশ্যে অবসন্ন প্রাচীন জগতে তাহার 
মত গ্রহণযোগ্য হইলেও, তাহাছ্বারা উৎসাহ ও কর্মশ্ডির উদ্দীপনার সম্ভাবনা ছিল না। 
সংস্কৃতিবিহীন বর্বর জগতের অতিগ্রচুর উদ্যম ও কর্মশক্তির উদ্দীপনা অপেক্ষা সংযমেরই 
অধিকতর প্রয়োজন ছিল। প্রোটিনাসের শিক্ষার যতটুক্‌ বব্বরদিগের মস্তিষ্কে প্রবেশ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদ্বারা উপকারই হইয়াছিল--কেন-না, তাহাদের দোষ ছিল 
পাশবিকতা, নিশ্চেষ্টত। নহে, এবং প্রোটিনাসের শিক্ষা এই পাশবিকতার প্রতিরোধী ছিল । 
তাহার দর্শনের অবশিষ্ট অংশের গ্রচারের কাধ্য রোমের শেষ যুগের খৃষ্টায় দার্শ নিকগণ-কর্তৃক 
সম্খ্ন হইয়াছিল | ' 


[৯] 
উপসংহার 


খৃঃ পূর্ব ঘষ্ঠ শতাব্দীতে থালিশ যখন জলকে বিশ্বের মূল তন্তু বলিয়া নিষ্ধারিত করিয়া- 
ছিলেন, তখন গ্রীক দশ নের আর্ত, এবং খৃষ্টীয় ঘষ্ঠ শতাব্দীতে জাষ্টিনিয়াৰ যখন গ্রীক দর্শনের 
চর্চা নিঘিদ্ধ করেন, তখন তাহ।র পরিসমাপ্তি হয়। সহতগ্রাধিক বৎসর যাবৎ গ্রীক দার্শ নিকগণ 
যে সকল সমস্যার আলোচন। করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা আলোচিত হইতেছে । এই 
সকল সমস্যার আলোচন|কালে গ্রীক মনীঘার যে জ্যোতি: বিচছ্ুরিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্তা 
দর্শনের ইতিহাস আজিও তাহাম্বারা উদ্ভাপিত। যুগে যুগে দার্শনিকগণ তাছ্বা হইতে 


অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। খৃষ্ট পুর্ব ঘষ্ঠ শতাব্দীতে যে বীজ অস্কুরিত হইয়াছিল, তাহা 
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উপ্ত হইয়াছিল তাহার বছ পৃক্র্বে। থালিয্‌ যে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা কুক্িয়াছিলেন, 
তীহার পূর্ধষবত্তী অনেকের মনে তাহা উদিত হইয়াছিল । অতি গ্রাটীনকালেই প্রায় 
স্বদেশে চিন্তাশীল মানুঘের মনে বাহ্য জগতৎসম্বন্ধে এবং তাহার নিজের সম্বন্ধে নানাবিধ 
প্রশের উদয় হইয়াছিল । জ্ঞানপিপাস। হইতে যে এই সকণ প্রশ্রের উত্তব হইয়াছিল, 
তাহ। নহে। তাহাদের মূলে ছিল জীৰের আত্মরক্ষার জন্য সহজাত প্রচেষ্টা ; প্রতিক 
প্রাকৃতিক শঞ্জিসমূহের মধ্যে স্থাপিত হইয়া, কিরূপে সেই সকল শঙ্জিকে নিজের অনুক্ল 
করিতে পারা যায়, তাহার চিত্ত | স্বেচছাকৃত কার্ধযসকল স্বীয় ইচ্ছ! হইতে উতদ্তত হয় 
দেখিয়।, মানুষ প্রাকৃতিক কাধ্যাবলীর মূলে মানবীয় ইচছাসদূশ ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে 
করিয়াছিল, এবং প্রাকৃতিক শক্রিদিগকে ইচছাসম্পন্ন নানাবিধ দেবতারূপে করনা করিয়া, 
জাগতিক কার্ধযাবলী মানুষের মতোই ইচছ। ও রাগ-ছ্েঘের বশীতৃত নান। দেবতার কার্ধা 
বলির বিশ্বাস করিয়াছিল। এইরূপে পরাণের১ স্টি হয়। প্রাকৃতিক ঘা্টনাবলীর 
ব্যাখ্য/র জন্য অপ্রাকৃত শঞ্জির কল্পনা না করিয়।, যখন প্রাকৃতিক কারণন্থার৷ তাহাদের ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছিল, তখনই দর্শনের আরম্ভ হইয়াছিল। ভিনু ভিন্ন দেশে ভিন ভিনু অবস্থায় 
এই প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। গ্রীসে থালিস্-কর্তৃক এই প্রণালী 
প্রথম অবলম্িত হয়। তাহ।র পরে গ্রীসে দর্শনের যে অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল, পৃর্তে 
তাহ! বণিত হইয়াছে । এই বিকাশে দেশান্তরের কোন দান ছিল কি না, আজি পধ্স্ত 
সে সম্বন্ধে কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই ।* 

এই বিকাশের অন্তনিহিত গতি ও ক্রম বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে । 

থালিসের পূরের গ্রীস দেশে দাশ নিক প্রশ্নের সমাধানের জন্য দার্শ নিক প্রণালী অবলম্থিত 
হয় নাই। হোমার ও হেপিয়ডের পৌরাণিক কাহিনীসকল তখন জগৎসমস্যার চূড়ান্ত 
মীমাংসা বলিয়া! গণ্য হইত। তাঁহারা যে সকল দেবতাদের কাধ্যের বর্ণ ন৷ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেকের চরিত্র নানা দোঘে কলুঘিত ছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
কলহেরও অভাব ছিল ন৷। খৃষ্টপৃবর্ব পঞ্চম ও ঘষ্ঠ শতাব্দীর কবিদিগের রচনায় দেবতা- 
দিগের সম্বন্ধে বিশুদ্ধতর ধারণ! প্রবন্তিত করিবার জন্য চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তখন 
জিউসূকে দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি ও রক্ষক বলিয়া 
বর্ণন। কর। হইয়।ছিল, এবং মানবসমাঁজে যাহ সুবিচার বলির স্বীকৃত হইত, প্রকৃতপক্ষে 
তাহা স্ববিচার কি না, সে সন্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল । ইহ] হইতে প্রতীত 
হয় যে, পরম্পরাগত বিশ্বাসের সত্যত। পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা তখন উত্ভৃত হইয়াছিল । 
পঞ্চম শতাব্দীতে দার্শ নিকগণ প্রচলিত বছদেববাদের ভ্রান্তি প্রদর্শশ করিতে আরন্ত করিয়।- 
ছিলেন, এবং কবিগণের কাব্যে ঈশ্বরের বিঙদ্ধতর ধারণ! প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্ত 
বিশ্বের উৎপত্তি ও ব্যবস্থাসংক্রান্ত মত, তখনও হেসিয়ডের দেবতত্তের২ উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
অরফিউসের মতের সঙ্গে এই মতের বিশেঘ পার্থ ক্য ছিল না । গ্লেটো ও আরিষ্টটল্‌ পর্য্যন্ত 
এই মতই প্রচণিত ছিল, পরে ৰিভিন ধর্মমতের সমনৃয়ের ফলে ইহ। সব্বেশুরবাদে রূপাস্তরিত 
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২১৪.  পাশ্চাতা দর্খ দের ইতিহাস, 


হইন্কাছিল। .প্রা্ীন অফিক মতে প্রাকৃতিক বস্তর প্রাকৃতিক কারণ-অনুসন্ধানের প্রচেটার 
কোনও “পরিচয় পাওয়৷ যায় ল!। ঘষ্ট শতাব্দীর একজন কবি-কর্তৃক জিউস, ক্রোম এবং 
অন্য এক জন দেবতা আদি-দেবতা ও অমর বলিয়। বণিত হইয়াছিলেন। উত্ত কবির কাব্য: 
জাবও দেখিতে'পাওয়। যায় যে, দেবগণ ওফিয়ন্‌ নামে এক দৈত্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
এবং জিউস্‌ পৃথিবীকে নান! বর্ণের পরিচছদে ভূঘিত করিয়াছিলেন। ইহ প্রকৃতির 
শৃঙ্ধনাঁবিহীন শঙতিপমূহের মধ্যে দেবগণ-কর্তৃক ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলাস্বাপনের রূপক বর্ণ না 
বলিয়। মনে হয়। কিস্ত প্রাকৃতিক কারণের দ্বারা যে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল, পৌরাশিক 
কাহিনীর নিয়ে তাহা চাঁপা পড়িয়। গিয়াছে ।* 

সমাজে প্রচলিত সব্বস্বীকত নৈতিক নিয়মাবলীকে গ্রীকগণ দেবতাদিগের ই 
বলিয়। মনে করিত। যে সমস্ত কাজকে ভালে! বল! হইত, তাহারা দেবতাদিগের ইচছ!র 
অনুযায়ী, এইজন। ভালে! ; তাহাদিগকে ভালে। বলিবার অন্য কোনও কারণের অন্সন্ধান 
কেহ করিত মা | দেবতাগণ কেন এরূপ ইচছা করেন, সে গ্রশ উঠিত না। এই সকল 
নিয়ষ ভঙ্গ করিলে শান্তি পাইতে হয়, এ বিশ্বাসও ছিল। সমাজবিগহিত কর্ম করিয়। 
সকলকে শাস্তি পাইতে দেখ! যায় না। এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছিল জীবাত্বার মরণোত্তর 
অস্তিত্বে বিশ্বাসদ্বারা | হোমারের যগে মৃত্যুর পরে মানুঘের আত্বা পাতালপরে১ বাস করিত 
বলিয়। সকলে বিশ্বাস করিত। কিন্তু পাতালপুরের জীবনদন্বদ্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণ। ছিল 
না, এবং জনসাধারণের চরিব্রেও এই বিশ্বাসের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হইত না। এুষ্টপূর্্ব 
ঘণ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাইথাগোরীয় মতের আবির্তাবের.পরে জন্মাস্তরবাদের বল প্রচারের 
ফলে, পাপকর্মের জনা শাস্তি পাইতে হয়, এই বিশ্বাস দৃীভূত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র- 
নীতির আলোচনারও স্ত্রপাত হয়। ঘষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসে সাতজন জ্ঞানী ব্যর্জির 
আবির্ভাবের কথ! পাওয়। যায়। গ্রেটোর 'প্রোটাগোরাস্‌' গ্রন্থে তাহাদের নাম উল্লির্ষিত 
আছে। ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল গঞ্প প্রচলিত আছে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
আছে। ভিন ভিন গ্রন্থে পাতি জ্ঞানী ব্যঞ্তি' বলিয়। যাহাদের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের 
সংখ্যা বাইশ | তাহ|দের মধ্যে কেবল চারি জনের নাম সকল তালিকাতেই আছে। থালিস্‌ 
ও পোলন্‌ এই চারি জনের অন্তগ ত। এই সাত জন জ্ঞানী ব্যক্তি পরম জ্ঞানী এবং নীতিবিদৃ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাদের অনেক জ্ঞানগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধৃত হইত। কর্তব্য- 
নির্ণয়ে এই সকল বাক্য বিশেঘ মূল্যবান ছিল। গ্রথম দার্শনিক থালিসু এই সাত জন 
জ্ঞানী ব্যঙ্ির অন্যতম ছিলেন, ইহ৷ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রীক দর্শনের জারন্ত এবং 
এই নীতিবিদ্দিগের আবির্তীব একই সময়ে হইয়াছিল 1 

এইরূপে যে দর্শন উত্তত হইয়াছিল, প্রথমে ছিল তাহ। নিতান্তই স্থুল। বিবিধ 
দ্রব্যে পূর্ণ জগতের মূল তত্র অন্বেঘণে বহির্গ ত হইয়। থালির্‌ জলকে মূল তন্তু বলিয়া 
স্থির করিয়াছিলেন। এই মীমাংস। স্থল হইলেও, গ্রকৃতির নিত্যপরিণামী নামরূপের 
মধ্যে যে একটা নিত্য-অপরিণামী তন্তু আছে, এই ধারণ। জ্ঞানের প্রগতির ইতিহাসে একট! 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । থালিগের শিঘ্য আলক্ষীমন্দার এই পদার্থকে 771700109 ( তনু) 
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নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং এই যুল তন্তুকে অগীম ও শীশৃত বলিয়। বর্ণনী ফরিয়া-: 
ছিলেন ; কিস্ত তাহার অধিক অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই। তীহার শিঘ্য আলঙ্ষীমীন 
বামুকে মুল ত. বলিয়াছিলেন। তখনও জড় ও চিতের তেদ বোধগম্য হয়, নাই। থালিষ্‌, 
আনক্ষষীমন্দার, আনক্ষীমীন, সকলেই প্রকৃতির স্থল রূপের মধ্যে তাহার অবিনশৃপ্প মূল ততের 
সন্ধান করিয়াছিলেন । ্‌ 

পাইথাগোরীয়গণ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তীহারা স্বৃপ্নরূপে 
গ্রকাশমান জড়কে জগতের মূল তত, না বলিয়া, বিভিনু জড় বস্তুর মধ্যগত সন্বন্ধকেই মূল 
তত্ত্‌ ব্রিয়াছিলেন। সংখ্যাদ্বারাই এই সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় বলিয়া, তাহারা সংখ্যাকেই জগতের 
মূল তত বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন, সংখ্যাকে সকল বস্তর সার বলিয়৷ গণ্য করিয়াছিলেন। 
ইন্তরিয়গ্রাহ্য বস্ত এবং বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্যপথে সংখ্যার স্থান। পাইথাগোরীয়গণের 
ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী দার্শ নিকদিগের ব্যাখ্যা অপেক্ষ1 সৃক্মাতর হইলেও, তীহারাও জড়কে 
সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। 

এলিয়াটিক দার্শ নিকগণ প্রত্যক্ষ-জগৎকে অতিক্রম করিয়া তাহার মূল তত্ত্বের সন্ধান 
করিয়াছিলেন! অভিজ্ঞতায় যাহ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ 
থাকেন নাই। প্রত্যেক জড় বস্ত হইতে তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় গুণ (যে সকল 
গুণের অস্তিত্ববশতঃ বিশেঘের স্যরি হয় ) বর্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, দেশ ও কালে 
রিভক্তির অতীত সেই পদাথ কে তাহারা মূল তত্ব বলিয়াছিলেন। তাহাই বিশুদ্ধ সত্তা এবং 
বদ্ধিগ্রাহ্য তত্তু। পাইথাগোরীয়দিগের সংখ্যার স্থলে এলিয়াটিকগণ এই বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ব 
কল্পনা করিয়াছিলেন। কিস্তু এই তন্বও অভৌতিক ঘহে। এলিয়াটিকগণ তাহাদের 
বিশুদ্ধ সত্তার নিকট বৈচিত্র্যপূ জগতকে বলি দিয়াছিলেন। কিন্ত জগৎকে: অস্বীকার 
করিয়া তো প্রশের মীমাংসা হয় না-__অস্বীকার করিলেই জগতের তিরোধান হয় না। 
জগতকে চাই বা ন। চাই, চারিদিক হইতে জগৎ আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, 
চারিদিক্‌ হইতে চাপিয়া ধরে। বিশুদ্ধ সত্তা ও তাহার বিশেষদিগের মধ্যে কোনও সেতু 
নাই , বিশুদ্ধ সত্তা হইতে কিরূপে বিশেঘে পেৌঁছিতে পারা যায়, তাহার কোনও পন্থা 
এলিয়াটিকগণ নির্দেশ করেন নাই । তীহারা বিশেঘের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছিলেন । 
প্রয়োজন ছিল এমন তত্র, যাহাদ্বারা৷ জাগতিক বিভিনু বস্তর ও তাহাদের পরিণামের ব্যাখ্যা 
হয়। এপিয়াটিক দর্শ নের মূল তত্ুদ্বারা সে ব্যাখ্যা হয় নাই | হেরার্লিটাস্্‌ ভবনকে জগতের 
মূল তন্তু বলিয়া সত্তা ও অসত্তার একত্বদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । * জগতের 
পরিবর্তনের মূলে তিনি এক জীবন্ত শ্ভির ক্রীড়। দেখিতে পাইরাছিলেন, এবং ভবনের মধ্যে 
গতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার মুল তত্ত। হে. ক্রিটাসের পরে 
ভবনের ব্যাখ্যা দর্শনের একটা প্রধান সমস্যা হইয়। দড়াইয়াছিল। 

সত্তা ও 'অসস্ভতার একত্বই ভবন। অসত্ত। সর্বত্রই সম্ভার সহবত্তী। অভিজ্ঞতায় 
আমরা কেবল পরিবর্তনই প্রাপ্ত হই, ইহা সত্য। কিন্তু ইহা একটা তথ্যমাত্র। কেন 
নিত্য-পরিবর্তন হয়, হেরাক্রিটাস্‌ তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। গতি কি সত্ত। হইতে ভিন্ন, 
এবং গতি-কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলেই কি সত্তার পরিবর্তন ঘটে? এয্পিডক্লিজ্‌ তাহাই 
যনে করিয়াছিলেন। তিনি জড়কে নিশ্চল চিরস্থায়ী সত্তা বলিয়৷ গণ্য করিয়াছিলেন, 
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এবং 'াহাতে গতির উৎপত্তির জন্য রাগ ও হেঘ নামে দুইটি ৭ রি করিয়া... 
ছিলেন। . এইরাপে তিনি পারমেনিদিস্‌ ও হ্বোক্লিটাসের মতের সমনুয়ের চেষ্টা করিয়া" 
ছিলেন। এই তুই বাহ) তত্ব্রে স্থলে পরমাণুবাদিগণ পরমাণুর স্বভাবের মধ্যেই গতিশভি'র, 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। পরমাণু ক্রিয়াবার, পরমাণুর স্বতাঁবই তাহাই ; কিন্তু কেন? কিসের 
জন্য পরমাণৃদিঙ্গের গতিগ্রবণতা ? পরমাণুবাদিগণ তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। 

এতদিন পর্ধ)স্ত কোনও দারশশনিকই জড়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
চিতের ধারণ৷ তখন পর্যযস্ত আবির্ভূত হয় নাই। আনক্ষগোরারূই জগতের ব্যাখ্যায় প্রথম 
চিতের প্রবর্তন করেন। ভবনের জড়ীয় ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে দেখিয়া; তিমি জড়ের 
পাশে আর একটি তত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই তন্তু ০৮৪ বা বুদ্ধি বামন। তিনি 
মনকেই জগতের মূল কারণ বলিয়। ধারণা করিলেন, এবং বুঝিলেন যে, মন হইতেই জগতের 
শৃঙ্খল। ও সন্নিবেশ-বিশিষ্টত1১ উদ্ভূত হয়। এইরূপে দর্শনে এক নূতন তত্বের-_ 
আত্বিক তত্তের-_-আবির্ত।ৰ হইল। কিন্তু আনক্ষগোরাস্‌ তাঁহার এই আবিষ্কারের যথোচিত 
ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বিশ্বকে তিনি আত্বিক বলিয়।, আত্বা হইতে উত্তত এবং 
আত্মার সজাতীয় বলিয়।--ধারণ। করিতে পারেন নাই। তাহার 209৪ হইতে জড় 
জগৎ প্রথম গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই মাত্র তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি মনকে বিশ্বে 
অনুস্যত এবং তাহার আত্মা বলিয়। ধারণা করিতে সক্ষম হন নাই। 

আনক্ষগোরাসের পরে মন এবং প্রকৃতির পার্থ ক্য ক্রমশঃ স্পষ্টতরনূপে অনুভূত হয়, 
এবং প্রকৃতির উদ্দে মনের স্থান নিন্দিষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে সোফিষ্টদিগের কাধ্য উল্লেখযোগ্য । 
মনের সন্ধান পাইয়া তাহারা অতিরিভ্ত উৎসাহের সহিত বাহ্য সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন ও পরম্পরাগত বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমস্তই অগ্যাহ্য করিতে লাগিলেন, এবং ব্যন্তির 
চিন্তাকে বিশ্বের মানদণ্ড বলিয়। প্রচার করিলেন । জক্রেটিসের সময় পধ্যন্ত এইরূপ অবস্থা 
চলিতে থাকে । সক্রেটিস সোফিট্টদিগের ব্যর্ভিগত চিন্তার উপর সাধ্বিক চিন্তার স্থান 
নির্দেশ করেন, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরে চিন্তাকে সকল সত্তার সত্য বলিয়া 
প্রতিষ্ঠিত করেন।* 


১:10981610, 

*গৃশিক দার্শনিক মনের এই ক্রমবিকাশ একটি ব্যকিমনের ক্রমবিকাশের দৃষ্টাত্তের সাহায্যে ম্পষ্টতর 
হইতে পারে। তেততিরীয় উপনিঘদে (তৃতীয় বল্লী) এইরূপ একটি পুষ্টাস্ত বণিত আছে। বরুণের 
পূরে ভগ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্ধ কি, তাহা জানিতে চাহিলেন। বৃদ্ধ শব্দ বৃহ ধাতু হইতে 
উৎপনূ--যাহা সববাপেক্ষা, বৃহৎ, তাহাই বদ্ধ, তাহাই জগতের মুল তত্ব। পুত্রের পুশে, বরুণ বলিলেন, 
“যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপনূ হয়, জন্মিয়া যাহাদ্ারা (রক্ষিত হইয়া) জীবিত থাকে, এবং 
ঘাহাভে পৃতিগমন ও পৃবেশ করে, তিনিই বূদ্দ। তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর।' ইহার পরে ভৃগু 
তপস্যা করিলেন। তপস্যান্তে পিতার নিকট পৃত্যাগমন করিয়া বলিলেনঃ “অন্ই (অর্থাৎ জড় বস্তু) 
বন্ধ।” : পিতা পুত্রকে পুনরায় তপস্যা করিতে বলিলেন। দীর্ধকাল তপস্যা ও মননের পরে তৃঙ 
পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “পিতঃ, আমি জানিতে পারিয়াছি পরাণই বদ্ধ” পুণশব্দের 
ধাচা শকতি। শুনিয়া পিত। তাহাকে আবার তপস্যা করিতে বলিলেন | জবার দীর্ঘ তপস্যান্তে পিতার নিকট 
আসিয়! পুত্র বলিলেন, “আমি মনকে বধ বলিয়া জানিয়াছি।” পুনরায় তপস্যায় আর ইইরা তপসাগ্ডে 
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: থালিদ্‌, আনক্ষীমন্সার ও আনক্ষীমীনের দর্শন এবং পাইথাগোরীয় ও এলিয়াটিক দর্শন 
সকলেই অদ্বৈতমূলক। এই সকল দর্শ নেই জগতের ষুল তত্বুকে এক বলিয়া প্রসাণ-করিবার 
চে! হইয়াছিল। হেরাক্রিটাস্‌, এমৃপিডক্রিভূ, পরমাণুবাদী ডেমোক্রিটাস্‌ এবং আনক্ষগোরাসূ 
এই ধারণ। বর্জন করিয়া 'বছুর' মধ্যে জগতের ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রাক 
সক্রেটিস্‌ দর্শন মৃখ্যতঃ প্রাকৃতিক দর্শন বলিয়! টি যুগকে গ্রীক দর্শনের প্রাকৃতিক যুগও 
বলা .হয়। 

বৃ. পৃ. পঞ্চম শতাব্দীতে পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধের ফলে গ্রীক সমাজের সংহতি 
বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং নান| দূ্ীতির আবির্ভাব হইয়াছিল। গ্রীক চরিত্রেরও অবনতি 
হইয়াছিল। সোফিট্টদিগের আবির্ভাব তৎকালীন সামাজিক অবস্থারই কল। ' ন্যায়ান্যায় 
ও ধর্ধাধর্শের জ্ঞান যখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন সোফিষ্টগণ ধর্ধাধর্ম বিচারে মানুঘের ব্যজিগত 
বৃদ্ধিকে মানদণ্ড বলিয়। প্রচার' করিয়াছিলেন। এই আত্মকেন্দ্রিকতার' বিরুদ্ধে 'দীড়াইয়া 
যে সাহ্বিক প্রজ্ঞা প্রতোক মানুঘের মধ্যে ব্যক্তিগ্রজারূপে প্রকাশিত, সক্রেটিস তাহাকেই 
বর্জাধন্ম বিচারে গ্রকৃত মানদণ্ড বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিলেন । জগতের উৎপত্তি ও.পরিণাম- 
সম্বন্ধে সক্রেটিস্‌ গবেষণা করেন নাই। তিনি বলিরাছিলেন, “মানুঘের কি হওয়া উচিত, 
এবং কোন্‌ লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত, তাহাই সকল গবেঘণার শ্রেষ্ঠ!” দার্শনিক 
আলোচনার গতি তিনি চরিত্রনীতির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারই জন্য 
তাহার ধর্মের স্বব্ূপের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তাহাকে সামান্যদিগের 
আলোচনা করিতে হইয়াছিল । এইরূপে তিনি সাধারণ দর্শন এবং চরিত্রনৈতিক দর্শনের 
নূতন ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
সক্রেটিস কোনও নূতন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাহার শিঘ্য- 
দিগের মধ্যে অনেকে তাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া৷ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, 
এবং সোফিষ্টদিগের মতে। নানাবিধ নিছফল ও নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। জীবনকে 
তুচছ করিয়া তাহারা দারিদ্র্য অবলম্বন করিত, এবং তাহাতেই গব্ব অনুতব করিত । 
সোফিষ্দিগের আবির্ভাব হইতে প্রেটোর আবির্ভাব পর্যাযস্ত গ্রীক দে নের এই যূগকে 
নৈতিক' যুগ বলিয়া অভিহিত কর! হয়। 
সক্রেটিয্‌, প্লেটো ও আরিষ্টটন্‌ গ্রীক দর্শ নকে পূর্ণ বৈজামিক রাপ দান করিয়াছিলেন | 
জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃত্তির আলোচনা! হইতে তর্ক্শাম্রের বিকাশ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের অপূর্ণত। অপ্রাকৃত দর্শন বা তত্তৃবিজ্ঞান এবং চরিব্রনীতি-্থারা পূর্ণ হইয়াছিল। 
প্রেটে। সামান্যদিগকেই “সৎ এবং জাগতিক যাবতীয় বস্তকে সামান্যদিগের ছায়া, 


ফিরিয়া আসিয়া তু কহিলেন, “বিজ্ঞান বৃন্ধ।” এবারও উত্তর সস্তোঘজনক না হওয়ায় পুত্র আবার 
তপস্যার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তপস্যা করিয়া আসিয়া বলিলেন, “আনন্দই বুদ্ধ এই উত্তর 
পিতার অনুমোদন লাভ করিল। ভূগুর নিকট স্থুল জড়ই পুথমে যুল তত বলিয়া পুতিভাত হইয়াছিল। 
তাহার পরে জড় হইতে সৃক্গ্মতর শক্তি, পরে শি হইতে সৃক্ষ্তর মন, পন়্ে মন হইতে সুক্ষ্মাতর 
বিজ্ঞান এবং সব্ধশেদে সুক্ষাতম আনন্দ পরমতত্-রূপে পৃতীত হইয়াছিল ; ইহাই জড় সমাবেষ্টিত: মানৰ- 
মনের পৃকতি; পুথশে সূক্ষ্ম তত্বের ধারণা হয় না। 


[ ইিবই।। ." পাশ্চানা দর্শনের ইতিহাস 


| তাহাদিগের আদশে গঠিত ও ক্ষণশ্থায়ী বলিয়াছিবেন। সামান্যগণ অধিনপৃর এবং সমাতিন, 
জাগতিক বস্তআাত্ত তাহাদিগের নশৃর প্রতিবিদ্ব, ইহাই ছিল তাহার মত। তিনি পারমেনিদিস্‌ 
ও হেবাক্রিটাসেক মতের সমনৃয়সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ জগতে 
বন" ব্যতিরিষ্জ কিছু নাই, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। কিস প্রত্যক্ষ অগতেই 
জগৎ নি£শেছিত হইয়। যায় নাই, তাহার বাহিরে সামান্য-জগণ্ বর্তৃান। এই, সামান্য- 
জগতে অপরিণামী নিত্যসত্তা অবস্থিত। পারমেনিদিস্‌ বছর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন | 
প্রেটোর সামান্য“্জগৎ বছ সামান্যের সঙ্গধায়ে গঠিত “এক' হইলেও, তাহার মধ্যে বহু বর্তমান । 
তিনি দেখাইয়ািলেন যে, যাহারই বিশিষ্ট সত্তা১ আছে, তাহারই একাধিক গুণ আছে, এধং 
অন্যান্য বিশিষ্ট বস্তব হইতে ভিন বলিয়। তাহার মধ্যে অসীমপরিমাণ অসস্তাঁও৭ আছে। তিনি 
বছত্ব ও একত্ব উভয়কেই সত্য বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরিই্টল্‌ প্রেটোর সামান্যবাদ 
গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার 'বূপ' ও প্রেটোর সামান্যের মধ্যে বিশেঘ পার্থ ক্য নাই ; বিশেষের 
বাহিরে কূপের অস্তিত্ব নাই, এইমাত্র প্রভেদ। প্রেটো ও আরিষ্টটলূ উভয়েই বস্তর অভৌতিক 
সারভাগকে দর্শনের বিষয় বলিয়৷ গণ্য করিয়াছিলেন, এবং বস্তর বাহ্য প্রকাশও হইতে এই 
'সার,৪ ব্ূপৎ বা সামান্যের* পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। উভয়েই দেহাধিষ্ঠিত 
চৈতন্যকে দেহ হইতে ভিন বলিয়াছিলেন। উভয়ের মতেই মানঘের মধ্যে এবং প্রকৃতির 
মধ্যে উভয়াত্রই বিশেঘের মধ্যে আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে, প্রকৃতির স্ট্টিশক্তি উপাদানকে" 
স্ববশিয় উদ্দোশ্যসিদ্ধির জন্য রূপের অধিষ্ঠ।নরূপে ব্যবহার করিতেছে, এবং তাহার মধ্যে 
রূপকে প্রকাশিত করিতেছে। মানুঘের উচচতর প্রকৃতি, (তাহার প্রজ্ঞা), বিকাশগ্রাপ্ত 
হইয়া তাহার নিমৃতর প্রকৃতিকে শাসন করিতে চাহিতেছে। সক্রেটিসের পৃর্রে গ্রীক 
দর্শনে এইরূপ কোনও মতের অস্তিত্ব ছিল না| কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে কবিতায় এবং চারু 
কলায় এই সামান্যাতিষুখী মনোভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যার। আটিষ্টগণ এই স্ময়ে 
বিভিন্ন বিশিষ্ট বস্তুর সাধারণ লক্ষণগুলিকেই তাহাদের সার অংশ বলিয়া গণ্য করিতেন, 
এবং সেই সাধারণ অংশকে আর্টে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন। দর্শন ও কলার 
টি মধ্যে এইরূপে সমতা সাধিত হইয়াছিল । 

সক্রেটিস, প্রেটো ও আরিষ্টটলের চরিত্ররীতি প্রাচীন নীতি হইতে যদিও ভিন্ন ছিল, 
শুথাপি হারা প্াডীন গ্রীক ধারণা সম্পূণ বর্জণ করেন নাই ; তাহাদের চরিত্রনীতি রাজ- 
নীতি-্থারা প্রভাবিত এবং রাষ্ট্রীয় মঙ্গল[মঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। উভয়েই 
দৈহিক্ক পরিশ্রম অবজ্ঞা করিতেন, বব্বরদিগকে গ্রীকদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মলে করিতেন, 
এবং দাসপ্রথার সমর্থন করিতেন। গ্রেটো কিংবা আরিষ্টটন্ু কাহারও ব্যক্তিত্বের এবং 
ব্যক্তির অধিকারের পূর্ণ ধারণ ছিল না । সক্রেটিসের মতো তাঁহারা প্রকৃতিকে অবজ্ঞা 
করিতেন না। গতীর আগ্রহে আরিষ্টটলু প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলন করিতেন । 
অধ্যাত্ববাদী হইলেও প্রেটোও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেন এবং তাহার মধ্যে ঈশৃরের 
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প্রকাশ দেখিতে পাইতেন | প্রেটো ও আরিইটব্‌ উভয়েই 2৯ মধ্যে দীন | 
দেখিয়া! তাহার মধ্যে উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। যে প্রাকৃতিক সৌনর্য্যগ্রিয়তা 
গ্রীক চরিত্রে মন্ু্জাগত ছিল, এবং যাহ! হইতে গ্ৰীকদিগের প্রাচীন প্রাকৃতিক ধর্ণের উত্তব 
হইয়াছিল, তাহ! প্লেটো ও আরিষ্টটল্‌ উভয়ের মধ্যেই গ্রচুর পরিমাণে ছিল। 

প্লেটো ও আরিষটটলের যুগকে সুসন্বদ্ধ দর্শনের যুগ বল। হইয়া থাকে । 

'আলেকজাগার-কর্তৃক সমগ্র গ্রীসদেশ বিজয়ের ফলে খৃষ্টপৃর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরে 
গ্রীক দর্শ নে গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। বৈদেশিক শাসনের অধীনে প্রাকৃতিক 
এবং দার্শনিক গবেঘণার প্রবৃত্তি হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। একাডেমি ও পেরিপ্যাটেটিকৃ- 
সম্প্রদায়ের পাশে ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরীয়-সন্পৃদায়ের আবির্ভাব হয়, এবং অচিরেই এই 
নূতন সম্প্রদায়ঙ্গয় প্রতিষ্ঠালভ করে। ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরীয় দার্শ নিকেরা চন্বিত্র- 
নীতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন, জাত্তীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়।৷ সকল মানুঘকে 
ভালবাসিতে বলিতেন, এবং বাহ্য দ্রব্যের অধীনত। হইতে মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি 
তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিতেন। সংশয়বাদিগণের সহিত এই সকল বিঘয়ে তাহাদের মতের 
মিল থাকিলেও, সংশয়বাদিগণ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে বলিতেন। কেন-না, 
সত্যজ্ঞানলাভ তাহাদের মতে অসম্ভব ছিল। নূতন একাডেমির মতের মহিত সংশরবাদের 
বিশেষ পার্থক্য ছিল ন!। 

ইতিমধ্যে গ্রীক দর্শন আলেকজাল্জিয়া, সিরিয়। ও রোমে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিল। 
খুষ্টপৃর্ব প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাইথাগোরীয় দর্শনের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল । 
এই দর্শনের সঙ্গে প্রেটোর দর্শনের সংমিশ্বণে নব-পাইথাগোরীয় মতের স্্টি হইয়াছিল, 
এবং এই সন্বন্ধে বু গ্রন্থও লিখিত হইয়াছিল। নব-পাইথাগোরীয় ও প্রেটনিক মত 
আলেকজান্দিয় ও নিকটবর্তী প্রদেশের ইছদীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইবার ফলে, ইন্দী 
ধর্ম ও গ্রীক দর্শনের সংমিশ্বণে এক নূতন দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। আলেকজান্রিয়ার 
ফিলে। গ্রীক দর্শনের সহিত ইহুদী ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বছ মতের 
ঘত-প্রতিঘাতের ফলে তখন সব্বব্রই একটা সমঘৃয়ের চে লক্ষিত হইয়াছিল, এবং সংশয়- 
বাদের প্রতিক্রিয়ায় “সতের' অব্যবহিত জ্ঞানলাতের সন্তাবন! সন্বন্ধে একটা নুতন মতের 
উত্তব হইয়াছিল। এই মততকে সম্পূর্ণ নৃতনও বল। যায় না, কেন-না, অফিক ধর্মে এই 
সম্ভাবন। স্বীকৃত হইত, এবং গুহ্য আচারদ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর। যায়, এই বিশ্বাসও ছিল.| 
খৃষ্টের পরে গ্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই মত ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, এবং তৃতীয় শতাব্দীর 
মধাতাগে প্রোটিনাসের দর্শনে ইহ। পূর্ণ পরিণতি লাত করে। প্লোটিনাসের দর্শন পাশ্চাত্য 
দর্শনের সহিত প্রাচ্য বিশ্বাসের সংমিখ্বণের ফল। ষ্ঠ শতাব্দীতে নব-প্রেটনিকবাদের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শ নও ইতিহাসের রঙক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হয়। কিন্ত তাহার মৃত্যু 
হয় নাই। তাহাঙ্থারা ইয়োরোপের নূতন দর্শন ও সংস্কৃতি বছুলপরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে, 
এবং ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে তাহা বাঁচিয়া আছে। 


শ্রথম পবর্ব সমাপ্ত 


পরিশিষ্ট (ক) 
গ্রীক চিন্তার উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব 


গ্রীক চিন্তার সহিত তারতীয় চিন্তার সাদৃশ্য অনেক প্ডিতের দৃ্টি আকর্ঘণ করিয়াছে; 
কিন্ত গ্রীক চিন্ত। যে তারতীয় চিন্ত-কর্তৃ প্রভাবিত হইয়াছিল, অনেক পাশ্চাত্য পঙ্ডিত 
তাহ! স্বীকার করিতে কৃল্ঠিত। গ্নীকগণ ও ভারতীয় হিন্দুগণ একই আর্যাবংশসন্ভৃত। 
উভয় জাতি যে এক সময়ে একই ভাঘায় কখা বলিত, গ্রীক ভামায় ও সংস্কৃত শাঁঘায় তাহার 
প্রমাণ পাওয়। যায়! একই শব্দ কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত. অবস্থায় উভয় ভাষার মধ্যে বর্তমান, 
ইহার বহু ন্টান্ভ আছে। সেই সকল শব্দ সংস্কৃত ভাঘা হইতে গ্রীক ভাঘায় অথবা গ্রীক 
তাঘ! হইতে সংস্কৃত তাঘায় গৃহীত হইয়াছে, ইহ। যেমন বল! যায় না, তেমনি ধর্ম, আচার ও 
দার্শনিক মতের সাদৃশ্য হইতেও হিন্দু ও গ্রীকদিগের একের উপর অন্যের প্রভাবসন্বন্ধ 
কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়৷ যায় না। বর্ধন শব্দ বৃহ ধাতু হইতে উৎপনু। বৃহ 
ধাতুর অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, বড় হওয়া | বুদ্ধ শব্দে ঈশুর ও বাঁক উতয়ই বুঝায়। বন্ন 
(ঈশৃর) ও বাক্‌ অতি বল। হইত। শব্দ বা নাদ ব্রল্নের এক রূপ, ইহা এক প্রাচীন 
ভারতীয় মত। ইহার সহিত আলেকজান্ত্রীয় দর্শ নের 1,08০8-প্রত্যয়ের সাদৃশ্য আলৌচন। 
করি! ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন* “যদিও বৈদিক বাক্‌ এবং গ্রীক 140£03-এর মধ্যে সাদৃশ্য 
সুস্পটট, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যাহার সম্ভব হইয়াছিল, 
তাহ গ্রীসেও সম্ভবপর ছিল; ইহার অতিরিক্ত কোন'ও মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য 
কোনও গ্রমাণ নাই।” তিনি আরও লিখিয়াছেন, “ভারতীয় ও গীক দর্শনের একের 
নিকট হইতে অন্যের কিছুই ধার করিবার, অথবা উভয়ের পরস্পরের উপর কোনও গ্রভাবের 
যে প্রমাণ আছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না।' ইহার পরে লিখিয়াছেন, “গীস 
এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ধন্দীয় ও দার্শ নিক প্রত্যয়ের বিনিময়ের সন্তাবনামাত্র ব্যতীত এখন 
পর্ধাত্ত অন্য কিছুই প্রমাণিত হর নাই। দার্শনিক চিন্তার বিনিময় হইতে দেশাস্তরের 
বর্ণমালাগ্রহণ, জ্যোতিধ-সন্স্বীয পর্যবেক্ষণের ফলগ্রহণ, অখব। বাণিজ্যিক দ্রব্যগ্রহণ প্রভৃতি 
যে নিতান্ত তিনু ব্যাপার, তাহ। অনুধাবন করা হইয়াছে বপিরা মনে হয় না| দার্শনিক 
পত্তিত তিন দলের শিক্ষা কেহ দিতে পারে না| দুইজন দার্শনিক পণ্ডিতেরও যদি দেখা 
হয়, তাহ। হইলেও পরম্পরের ভাঘা পরস্পরের জান। ন। থাকিলে তাঁববিনিময় নিতান্ত কঠিন 
ব্যাপার হইয়া পড়ে।” 

কিন্তু প্রাচীনকালে তারতবর্থ ও গ্রীসের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, এবং ভারতীয় চিন্তার 
সহিভ .গ্ীকদিগের পরিচয় হওয়! খুবই সম্ভবপর ছিল, ভাহার প্রমাণ পাঁওয়৷ গিয়াছে। 
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77087 প্র্থে এই সথদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কৌতুহ্দী পাঠক 
উক্ত প্রপ্থ পাঠ করিতে পারেন। নিয়ে আমরা! এই প্রসঙ্গে কতকগুলি বিঘয়ের উল্লেখ 
করিলাম ; তাহা হইতে প্রতীতি হইবে যে, ভারতীয় ও গ্রীক চিস্তার বিনিময় সম্ভাবনার 
সীমা অতিক্রম করিয়৷ নৈশ্চিত্যে না হইলেও তাহার সানিধে) গিয়া পে ছিয়াছে। 

খেসের অধিবাসী অরফিউস্‌ প্রীত দেশে যে গুহ্যতত্মূলক ধর্শের প্রচার করেন, ভাহার 
সহিত ভারতীয় ধর্মের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য ছিল। জীবাত্বার অবিনশ্বরতা ও পুনর্জন্ম বিশ্বাস 
এই ধর্মের একটা বিশেবত্ব ছিল । সমাধি-অবস্থায় জীবাত্বা দেহ হইতে বহির্গ ত হইয়া 
নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং স্বরূপে জীবাত্বা ঈশুর হইতে ভিন নহে, ইহাও অরফিউলের 
মত ছিল। অরফিউসের মতে ঈশুর ও জীবাত্বার মধ্যে কোনও দর্লভ্ব্য ব্যবধান নাই। 
মানুঘের মধ্যে শরিক ও অনৈশ্বরিক দ্বিবিধ অংশ আছে । অনৈশ্বরিক অংশ হইতে এঁশুরিক 
অংশকে স্বতস্ত্র করিয়া অনৈশ্বরিক অংশের অধীনতা৷ হইতে মুন করাই এই ধর্মের লক্ষ্য 
ছিল। এইজন্য ভোগবিলাসবর্জন ও পবিত্র জীবনযাপন প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইত । 
আমাদের শরীরস্থ রিপূদিগের অধীনতাই পাপ। তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলেই দেহের 
বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যায়, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাত করা যাঁয়। অফিক্‌ ধর্শখের এই 
মত তৎকাল-প্রচলিত গ্রীক ধর্দের বিরোধী ছিল । প্রাচীন গ্রীক ধর্দে তোগ হইতে বিরতি 
অখবা ব্যঞ্জিত্বের বন্ধন হইতে বিমক্ত ঈশৃর-পাযজেোর কোনও কথাই ছিল না। অফ 
ধর্মে সকল মানঘই তাই ; সমগ্র জীবজগৎ এই ধর্মে এক। অরফিউসের চিত্রে হিংত্র ও 
নিরীহ জস্তদিগকে অরফিউসের গানে ম.গ্ধ হইয়। একপঙ্গে শান্তিতে শায়িত অবস্থায় দেখানো 
হইয়াছে । অফিক্‌ ধর্মে জগতের স্ুষ্টি এবং জীবাত্বার মরণোত্তর অবস্থার যে বর্ণ না আছে, 
তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীক মতের কোনও সাদৃশ)ই নাই। অধ্যাপক বার্নেটু লিখিয়াছেন, 
“অধিক ধর্মের সহিত ততৎকালে ভারতবর্ধে প্রচলিত বিশ্বাসের সুস্পটি সাদৃশ্য দেখিতে 
পাওয়। যায়।”” জীবাত্বার অমরতা৷ এবং এঁশ্বরিক প্রকৃতি, পুনর্জনু, শরীরের মধ্যে জীবাস্ার 
বন্ধন, এবং ভোগবিরতি ও তপপ্য।-ছথারা সেই বন্ধন হইতে মুক্তিতে বিশ্বাস উভয় ধর্মেই ছিল। 

অরফিউসের ধর্মের সহিত পাইথগোরাসের মতেরও বছ সাদ্শ্য ছিল। পাইথাগোরাস্‌ 
তোগনসুখবিরত সম্র্যাসজীবন যাপন করিতেন, মাংস তক্ষণ করিতেন ন।, এবং পুবর্থন্ে 
বিশ্বামী ছিলেন। তিনি জাতিদ্যর ছিলেন, এবং পূর্বজন্মের কথ। তীহার পরিজ্ঞাত 
ছিল, ইহ। প্রচার করিতেন। এতিহাসিক হেরোডোটাস্‌ বলিয়াছেন বে, পাইথাগোরাস্‌ 
যিশর-বাসীদিগের নিকট পুনর্জন্মতত্ু শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বার্নেট বলেন, 
মিরবাসিগণ আত্মার পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিত ন।। পাইথাগোরাসের জীবনীলেখক য়মব্রিকায্‌ 
লিখিয়াছেন যে, পাইথাগোরাষ্‌ বছ দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং মিশরীয়, আপিরীয় 
ও ভারতীয়গণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অফিক্‌ ধর্মী ও পাইথাগোর[সের 
দর্শনের সহিত ভারতীয় ধর্মের সাদৃশ্য এত অধিক যে, তাহাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, 
তাহা অস্বীকার করা যায় ন।| | 
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২৬ পাশ্চাত্য দর্শীবের ইতিহাস 


বিপুল চেষ্টা হর, তাহার প্রতিধ্বলি ধলিয়াই মনে হয় ; এবং যদিও “তি দর্পে হত 
লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবা:, অতি দালে বঙসির্বদ্ধঃ সব্বমতাস্তগছিতং', এই শ্রোকের তীঘা 
উপনিঘদের বনহুপরবর্তীণ, তথাপি [স০0115 10 2 93:917303 গৌতম নদ্দের 'সধ্যপথা' র ্‌ 
অনুবাদ বণিয়াই প্রতীত হয় 

সক্রেটিস্‌ হে অফিক ধর্ম হইতে জীবাত্বার অমরত্বে এবং বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তায় 
বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাছ। মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। নিজের শ্বরূপের 
অনুগত হইয়। সংবদেন ও কামনার দাপস্থ হইতে মুক্ত হওয়ীকফেই তিনি সুখ ও মানবজীবনের 
শক্ষ্য বধিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে উপনিঘদের শ্রেয়; ও প্রেয়ের পার্থক্য এবং মৈত্রেয়ীর 
“যেনাহং নাখৃতা স্যায্‌, কিমহং তেন কৃর্ষযাম্‌” ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। 

এমৃপিডক্রিস্‌ যদিও আত্মাকে দেহ হইতে স্বতপ্্র কোন পদার্থ বলিয়। মনে করিতেন 
ন।, তথাপি তিনি আত্মার পৃনর্জনো বিশ্বাস করিতেন, এবং ণিজের বিভিন্ন জন্মের কথাও 
বলিতেন ; এক জন্মে তিনি কৃম্তীর, অন্য জন্মে মৎস্য, এবং তাহণুর পৃৰ্রে পক্ষী ছিলেন, 
এবং এক জন্মে ষে গুলু ছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন । এই জনাচক্র হইতে উদ্ধার পাইবার 
উপায়স্বরপ তিনি বৈরাগোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

আনক্ষাগোরায়ু জগতের মূল উপাদান নিশ্চল [7011)010 22167186-দিগের মধ্যে 
গতির ব্যাখ্যার জন্য স্বকীয় দর্শনে [০8৪ (প্রজ্ঞ।)-এর আমদানী করিয়ছিলেন। সাংখ্য- 
দর্শনের মতে পুরুঘের সানিধ্য ব্যতীত প্রকৃতিতে পরিবর্তন ও গতির উৎপত্তি হইতে পারে 
ন1। উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য | 

এই প্রপঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ তাহার গ্রন্থে নিয়লিখিত উঞ্জিগুলি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন £-- 

“গ্রীক জাতির ধর্শের প্রকৃত প্রথম তন্তু এই: যে, জগতের এশুরিক বিধানে মনুঘ্য ও 
দেবগণের বাসস্থান ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং এই বিভিন্ুতি৷ চিরস্থায়ী । মর ও অমর 
জগতের মধ্যে এক দূর্পভ্ষ্য ব্যবধান বর্তমান। কবিকল্পন! কোনও কোনও মানুঘের অমর 
জীবনলাভের কাহিনী স্ট্টি করিয়াছে, ইহ। সত্য, কিন্তু এই অমর জীবনও দেহের সঙ্গে সংযুক্ত 
থাকিয়াই জীবাত্বা ভোগ করে, ইহ। বল। হইয়ছে। ইহাও অপ্রাকাতিক ব্যাপার১ বলিয়াই 
উল্লিখিত হইয়াছে । সব্্বশজ্খমান্‌ ঈশ্বর আপনার শঞ্তিবলে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে 
প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন ঝলিয়াই বণিত হইয়াছে ।...মর ও অমরের মধ্যে ব্যবধান 
ইহাহ্াার। সংকীর্ণ তর হয় নাই। সে ব্যবধান উত্তীর্ণ হইবার কোনও সেতুও আবিষ্কৃত 
হয় নাই |...কিস্ত গ্রীক ইতিহাসের কোনও এক যুগে মানবাত্বার ঈশ্বরত্ব এবং 
অবিনশৃরত্বের ধারণ| উত্তত ইউাহি। ইহার পৃর্রে কোন'ও দেশে এই ধারণার অস্তিত্ব 
ছিল না1* 

“প্লেটো ছিলেন প্রচলিত ধর্থে অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।..তিনি সাহিতো 
অফ্িকৃদিগের উপাঁসন।-প্রণালীর প্রচার করিয়াছিলেন | এই উপাসনা-প্রণালী ঘষ্ঠ শতাব্দীতে 
(খৃ. পৃ.) খ্রেপ'হইতে প্রবন্তিত হইয়াছিল । এই ধর্খে জীবাত্বার অমরতা, পুণর্জন্, ঈশ্বরের 


৯ 8071905. :: +0301,0৩-25015৩, ঘ, পু, (1929, 7৯7), 727), 2534), 
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সঙ্গে নি ফেঁগ, খই ধর্মে দীক্ষিত্দিগের জন্য স্বর্গ, পাপীদিগের নয কর্রাশয়ের» 
কথা ছিল৷ স্বগ্গলাভের জন্য বৈরাগ্য ও পবিত্রতার ব্যবস্থা হিলি ।%% ্ 

“প্রেটোর যন অফ্চিক গুহ্যতভে পরিপূর্ণ ছিল। এই মতের উত্স এসিয়। সম্ভবতঃ 
গুহ্যতভ্বরে জন্মভূমি ভারতবর্ঘ হইতেই ইহ। মুখ্যত: আসিয়াছিল।” ূ 

প্লেটো আত্মার অবিনশৃরতায় ও পুনর্জন্নে বিশ্বাস করিতেন।. দেহকে তিনি রন্ধন 
বলিয়া গণ্য করিতেন, বং দেহ হইতে আত্মার স্বাতন্্যপ্রান্ডির চেষ্টাকে তিনি জ্ঞানের অনুসরণ 
বলিয়াছেন। বাহ্যজগত, ইন্দ্রিয়ের জগ২, অনিত্য ও নখুর বলিয়া তিনি প্রত্যপ-জগৎকে 
তাহার উর্দ্ে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব গ্রীক চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী | 
গ্রীক মন সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়জগতের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইত, এবং দৃশ্যমান জগতকে কেবলমাত্র 
অন্য আর এক জগতে যাইবার পথ বলিয়। মনে না করিয়।, তাহ।কেই সুন্দর ও কামনার বস্ত 
বলিয়া গণ্য করিত। দেহ ও আত্মার সমুস্ত শঙ্জির পরিপূর্ণ ব্যবহারদ্বারা এই পাঁথিব জীবনকে 
সুন্দর করাই তাহার লক্ষ্য ছিল। গ্রত্যক্ষ-জগৎ হইতে বিচ্যুত ও অন্য জগতে: বদ্ধদৃষ্টি 
জীবনের প্রতি তাহাদের কে'নও আকর্ষণ ছিল না| 

স্বধন্ম-প।লনকে' (সমাজে প্রত্যেক লোকের জন্য নিদ্দিষ্ট কর্মসম্পাদনফে) প্লেটো 
সুবিচার বলিয়াছেন। ইহার সহিত বর্ণাশবমবর্মের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তাহার আদর্শ সমাজ 
প্রেটে। তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিতাগের সহিত প্রাচীন ভারতের বর্ণ বিভাগের 
সাদ্‌শ্য আছে। 

বৃহদারণ্যকোপনিঘদে যাজ্ঘবলক্য জাগতিক' যাবতীয় পদাথকে রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্দ- 
রূপ সামান্যদিগের দেশকালে প্রকাশ বলিয়। বর্ণনা করিয়া, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-্পর্শ কে 
বিজ্ঞানবন মহাসামান্যে বিলীন করিয়াছেন। ইহার সহিত প্লেটোর প্রত্যয়বাদের মাদৃশ্য 
সুস্পষ্ট । 

এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখিয়াছেন যে, এই সকল বিশ্বাস ভারতবর্ঘ হইতে গ্রীসে 
প্রবন্তিত হইয়। খাকক, অখবা তাহারা স্বতঃই গ্রীসে উদ্ভূত হইয়। থাকৃক, তাহ! সংস্কৃতির 
বিকাশের যাহারা চচর্চা করেন, তীহাদিগের নিকট বড় কথা নহে। উভয় দেশের মধ্যে 
সাদৃশ্য যে ছিল, ইহাই বড় কথা । খু. পু ঘষ্ঠ শতাব্দীর পৃত্র্ব এই সমস্ত বিশ্বাস ভারতবর্ধে 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, গ্রীসে তাহার পরে আবির্ভূত হয়। ইতিহাস সম্পৃণ পুণবাঁধত্তিত 
হয় ন|, প্নরাবর্তনের সঙ্গে ভেদও থাকে । সম্পূর্ণ সমতা দাবী করা বৃথা | ভারতীয় ও 
গুণীক ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যই দেখানে। যাইতে পারে। গ্রীকগণ তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীনতর 
কোনও জাতির নিকট কিছু শিক্ষা করিয়াছে, ইহা গ্রীকদিগের পক্ষে অসন্নানজনক বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন। কিন্ত গ্রীকদিগের মতে। তীক্ষুবৃদ্ধি, কৌতুহলী ও প্রগতিশীল জাতি 
অন্য জাতির লোকের সংস্পর্শে আপিয়। যে'তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে ন।, ইহ। সম্ভবপর 
নহে। গ্ীক হওয়। এবং গ্রীক ব্যতীত অন্য চিন্তার পক্ষে দৃশ্প্রবেশ্য হওয়৷ এক কথা নহে'। 


১7100 7১০০1. 
91118, [0510708607098 01627 96702%5 2796 115 11667670119 09, 1000, 197-98. 
1 969615105 2418110887% 270. ৫29180167) 1). 74. 


২২৮ _ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁগ 
ক্যাথবিক চারের গ্রৃতিষ্ঠার পৃর্রে বিদেশী ভা অথবা উপাসনা -প্রণালী-গ্রহণ জাতীয় 
সম্মানের হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইত না। | চি 
ভারতের সহিত অতি প্রাচীনকালে গ্রীসের কোনও যোগাযোগ ছিল কি-ন।, এই প্রসঙ্গে ' 
তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। পারধিক আধ্যদিগের সহিত ভারতীয় আর্য! 
দিগের যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যোগাযোগ ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খুষ্ট- 
পূর্ব ঘষ্ঠ শতাব্দীতে সাইরাস্‌ পারপ্যসাম্রাজ্যের গ্রতিষ্ঠা করেন ও এসিয়৷ মাইনরস্থিত অনেক 
গননীক উপনিবেশ এই সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, এবং ৫১০ পূর্ব খুৃষট।ব্দে ভারতের সিদ্ধু উপত্যকা 
যখন দরায়ুস-কত্তৃক বিজিত হয়, তখন অনেক গ্রীক কর্মচারী এই ভারতীয় প্রদেশের শাসন" 
কার্ধে নিযুক্ত ছন। ৪৮০ পৃৰর্ব খৃষ্টাব্দে যখন পারস্য-কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হয়, তখন বু 
ভারতীয় সৈন্য পারপ্যসৈন্য-দলভুক্ত হইয়। গ্রীসে গমন করিয়াছিল। অধ্যাপক সার ফিগার্স 
পেটি তাহার 770%17 ০7৫ 1518%/ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “খৃষ্পৃর্ব ৪৮০ অব্দে যে পারসিক 
সৈন্যদল গ্রীসে অভিযান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু ভারতীয় পৈন্য ছিল | ইহা হইতে 
পশ্চিমদিকে কতদূর পর্য্যন্ত তারতের সংশ্রব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহ। ঝঝিতে পার৷ যায়। 
মেমফিপ্‌ নগরে কয়েকটি তাঁরতীয়দিগের মস্তকের প্রতিমূন্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা" 
্বারা প্রতিপন হয় যে, তারতীয়গণ তখায় বাণিজ্য-উপলক্ষে বাস করিত। সুতরাং পশ্চিম- 
দেশে বৈরাগেযর আদর্শ যে ভারতবর্ঘ হইতেই আগ্রিয়াছিল, তাহ। মনে করিতে কোনও বাধা 
নাই। 
ইউপিবিয়াস্‌ (৩১৫ খৃষ্টাব্দে) পিখিয়াছেন, '“সুরকল!বিদ আরিষ্ক্ষেণাস (আরিষ্টটলের 
শিথ্য) একজন ভারতীয় সম্বন্ধে নিমুলিখিত কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন ; এখেন্স নগরে 
সক্রেটিসের সহিত একজন তাঁরতবাসীর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সক্রোটিসের দর্শনের আলোচ্য 
বিঘয় কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্‌ বলিয়াছিলেন, মানবসংক্রাস্ত ব্য/পারেরই ১ 
তিনি আলোচনা করিয়। থাকেন। শুনিয়া তারতবাসী হাপিয়৷ উঠিয়৷ বলিয়াছিলেন, 
“শরিক ব্যাপারসস্বন্ধে যখন আমরা অজ্ঞ, তখন মানবসংক্রান্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান কিরূপ 
গম্তবপর হইতে পারে?” ইউসিবিয়াসের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহ। হইলে 
ৃষ্পরর্ষ চতুর্থ শতীব্দীতে এখেন্দে ভারতীয় পপ্ডিতের অবস্থিতিতে বিশ্বাস করিতে হয়। 
৩২৭ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আলেকজাওারের তারত-আক্রমপের ফলে তারতবর্ধ ও পাশ্চীত্ত্য- 
জগতের মধ্যে ধনিঠ যোগ সংসাধিত হয়। আলেকজাওারের ভারত-আক্রমণের এক- 
শতাব্দী পৃবের্বেই বৌদ্ধধর্ম তারতবর্ধে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আলেকজাগার সিনিক 
দাশ নিক ডায়োজিনিগের এক শিঘ্যকে তক্ষশিলাঁয় পাঠাইয়াছিলেন | তক্ষশিলা হইতে 
ধাঁলানস্‌ নামে এক সনুযাসী এই দূতের সহিত আলেকজাগ্ডারের নিকট গমন করিয়৷ তাহার 
সহিত কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। আলেকজাপার বাকৃটি-য়ার এক রাজকন্যা এবং 
পারগ্যরাজ দরায়সের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তীহার অধীনস্থ প্রায় একশত উচচ- 
পদস্থ গ্রীকও তাঁহার দৃষ্ান্তের অনুসরণ করিয়। এসিয়ার রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। পুর্ণ 
ও পশ্চিমের ধনিষ্ঠ মিলন-সংঘটনই আলেকজাওাঁরের উদেশ্য ছিল। আলেকজাও্ডারের 
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২ত্যর পরে তাঁহার সায়াজ্য দুই ভাগে বিতঞ্ত হয়। পুর্ভাগের অধিপতি, বেলেউকাম . 
নিকেটার চক্রুণ্ডের সহিত বুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহার সহিত সঙ্ধিস্থাপন করেন, এবং স্বীয় 
কন্যা হেলেনের বিবাহ দেন। তাহার দূত মেগাস্থিনিগ্‌ ভারতবর্থ-সন্বন্ধে যে বিবরণ লিখি! 
গির/ছেন, তাহাতে আছে, “ভারতীয়দিগের মতের সহিত গ্রীকদিগের মতের বনু সাদ্‌শ্য 
আছে।'' মেগাস্থিনিসের পরে ডাইমযাকাস্‌ পাঁটলীপু'ত্র গ্রীক দতনূপে অনেকবার প্রোরিত 
হইয়াছিলেন।- প্রীনি লিখিয়াছেন, আলেকজাল্টিয়। হইতে ডাওনিসিয়াস্‌ দতক্ধপে পাটলী- 
পূত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোক সিরিয়া-রাজ আন্টিয়োকাস্‌ খিওষ্‌, নিশর-রাজ ট্লেমি 
ফিলাডেলফাব্‌, ম্যালিডোনিয়ার আল্টিগোনাস্‌ গণেটাসৃ, কাইরিনের ম্যাগাস্‌ এবং এপিরাসের 
'আলেকজাগ্ডারের নিকট বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সব্বব্রই প্রগারকগণ সাদরে 
অভ/খিত হইয়াছিলেন। খ্ষ্টপূরর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু ও কাথিয়াবাড় বাক্তিয়ার গ্রীক 
রাজ্যের অন্তর্ভুজ হয়। যে সমস্ত গ্রীক ভারতে বামস্বাগন করিয়াছিল, তাহারা সম্পূণ 
ভারতীয় হইয়। যায়। গোয়ালিয়র রাজ্যের বেশনগরে একটি গরুড়স্তন্ত আবিষৃত হইয়াছে । 
এই স্তস্তের গাত্রে উৎকীরণণ লিপি হইতে জানা যায় যে, হেলিওডোরাস্‌ নামক এক গ্রীক দূত 
আর্দিয়ালকাইডাস্‌ নামক এক গ্রীক রাজ-বর্তৃক কাশীপুত্র ভাগভদ্র-নামক এক রাজার নিকট 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনিই বাস্ুদেবের (বিষ্তর) অর্ধ্স্বর্ূপ খৃষ্টপর্ব ১৪০ অব্দে 
এই স্তন্ত নিশ্নাণ করেন। বাজ্তিয়া-রাজ মিনান্সার বৌদ্ধ সগ্যাসী নাগসেন- (১৮০-১৬০ 
খৃ.পৃং) -কর্তৃক বৌদ্ধধর্থ্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মিলিন্দপঞ্থ গ্রন্থে ইহা বণিত আছে। 

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কৃ্শানবংশীয় সম্রাট কনিক্ষ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচার করেন। মহাবংশে লিখিত আছে যে, রাজ। দত্তগামিনী-কর্তৃক ১৫৭ প্‌, খৃষ্টাব্দে 
এক স্তুপের প্রতিষ্ঠাকালে যবনরাজের প্রধান পুরোহিত ত্রিশ সহস্র পুরোহিতের সহিত 
আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আপিয়৷ উৎসবে যোগদান করিয়।ছিলেন। ট্রাবোর গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে, দামাসক্কাসের নিকোলায্‌ লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্থ ২০ অব্দে ভারতীয় নৃপতি পুরু- 
কর্তৃক অগাষ্টাসের নিকট কয়েকজন দৃত প্রেরিত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দাশ নিক 
ছিলেন। তিনি এথেন্সে অগ্রিতে আপনাকে আছতি দিয়! প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 
প্লুটার্কও এই বিঘয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই ভারতীয় দার্শ নিকের 
সমাধিস্তম্ত এথেন্সে বিদেশীদিগকে দেখানো হইত। 

খৃষ্টের জন্মের দেড়-হাজার বৎসর পূর্বে সিরিয়ার উত্তরে মিত্তানী প্রদেশের ছরিয়ান 
এবং এনাটোলিয়। প্রদেশের হিটাইট্গণ যে বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির সহিত 
পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে। খুষ্টের জন্মের দূই শত বৎসর পৃব্বে 
প্যালেষ্টাইনের চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এসিনৃ, মাও্ডিয়ান্‌ এবং নাজারিনৃ 
সম্পূদায় বৌদ্ধতাবে অনুপ্রাণিত ছিল। এসিনগণ যদিও জাতিতে ইহুদী ছিল, তথাপি 
তাহারা বিবাহ করিত ন|, এবং তাহাদের মধ্যে এক প্রকার সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল---ব্যজিগত 
সম্পতি ছিল না। তাহারা জীবহত্যা করিত না, পূজা করিত না, বাণিজ্যে লিপ্ত হইত 
না, দাস রাখিত ন!, এবং ভাহাদের মধ্যে কেহই যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নির্্াণ করিত না। তাহারা 
জীবাখার জন্:পৃত্ব অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। যিশুর ওরু জোহন্‌ দি ব্যাপটিষ্ট এই সম্পর্দায়- 


ভূঞ্জ ছিলেন । 


২৩০ ' পাশ্চাত্তা বনের ইতিহাস 


আলেকঝাস্তার-কর্তৃক আলেকক্ান্্রিয়া নগরের প্রৃতিষ্ঠ। হইতে পৃহ্ব ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির 
সংমিশ্বণ. আরন্ধ 'হয়। সহত্র বৎসর যাবৎ আলেকজান্দ্রিয়া৷ ইহুদী, সিরীয় ও গ্রীকদিখের 
যেমন বাপিজ্যফেন্্র ছিল, তেমনি বিদ্যালোচনার কেন্ত্রও ছিল। ভারতীরগণও যে 
আলেকগান্দরিয়াতে যাতায়াত করিত, 'মিলিন্দপ্থ' গ্রচ্থে তাহার উল্লেখ আছে। প্লোটিনাসের, 
দর্শ ন যে বহুলপরিম!ণে ভারতীয় চিস্তা-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই | 


পরিশিষ্ট (খ) 


য।জ্ভবন্ক্য ও প্লেটো 


বহদারণ্যকো।পনিঘদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুথ ব্রান্নণে এবং চতুথা ধ্যায়ের পঞ্চম ব্রান্ণে 
মৈত্রেয়ী-াজ্ঞবজ্ক্য সংবাদ বিবৃত আছে। উতর ব্রান্নণে একই আখ্যায়িক। কিঞ্চিৎ বিতিন 
আকারে বণিত হইয়ছে। প্রতিপাদ্য বিঘয় ও প্রতিপাদন-গ্রণালী এক, প্রর্তিপ।দনের 
ভাঘ। স্থানে স্বানে কিঞ্চিৎ ভিন । ৃ 

গৃহস্থাশ্বয বরন করিবার পৃব্রে যাজ্ঞবলক্য পত্বী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, আমি চলিয়া 
যাইতেছি ; আমার যাহ! কিছু আছে, কাত্যায়নী ও তোমার মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছি । 

মৈত্রেয়ী কহিলেন, ভগবন্‌, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্তপূর্থ হয়, তাহাদ্বারা কি আমি অমর 
হইতে পারিব £ 

যাজ্ঞবলক্য কহিলেন, তাও কফি হয়? বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। উপকরণবার 
ব্যক্তির যেমন জীবন হয়, তোমার জীবনও তেমনিই হইবে । 

মৈত্রেয়ী কহিলেন, যাহাদ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহ] দিয় জামি কি করিব? 
অমৃত হইবার উপায়সন্বদ্ধে আপনি যাহ! জানেন, আমাকে বলুন । 

'যাজ্ঞরলক্য কহিলেন, তুমি তে৷ গ্রিয়া আমার ছিলেই, এখনও আমার প্রিয় বাক্যই 
বলিতেছ। এস, আমার নিকট বোসো, মন দিয়া শোন ; তোমার অভীষ্ট বিষয়ে বলিতেছি। 
যাক্তবলক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন : পতির প্রতি প্রগতির জন্য পতি পত্বীর প্রিয় হয় না ; 
জায়ার প্রতি প্রীতির জন্য জায় পতির গ্রিয়। হয় না । পুভ্রগণের প্রতি প্রীতির জন্য পুক্রগণ 
প্রিয় হয় না ; বিস্তের প্রতি প্রীতির জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না। ব্ান্ধণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতি 
প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না। স্বগাদি লোকসমূহের প্রতি প্রীতির জন্য 
স্বর্গাদি লোকসমূহ গ্রিয় হয় না । দে'বগণ ও ভূতগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ ও তৃতগণ 
প্রিয় হয় না! সর্ব বন্তর প্রতি প্রীতিবশতঃ সব্বববস্ত প্রিয় হয় না। আত্মার প্রতি প্রশাতির 
ভ্রন্য পতি, জায়, পত্র, বিত্ত, বারণ, ক্ষত্রিয়, লোকপসমূহ, দেবগণ, ভূতগণ ও সব্ববস্ত প্রিয় 
হয়। সেই আত্বাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । আত্মার দর্শন, শ্রবণ, 
মনন ও বিজ্ঞানহ্বারা যাহা কিছু আছে, সকলই জানা যায়। | 

'যেব্রান্মণ জাতিকে আত্বা হইতে পৃথক্‌ বলিয়। জানে, ব্রান্নণ জাতি তাহাকে পরাছিত 
করে ; যে ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে .পরাজিত 


গ্রীক দপন- পরিশিষ্ট (৭) ২৩১ 


করে ; যে স্বর্গাদিলোককে আত্মা হইতে পথক্‌ মনে করে, স্বর্গাদিলোক তাহাঞ্চে পরাজিত 
করে ; ভূতগমূ্হকে যে আষা। হইতে পৃথক্‌ মনে করে, ভূতসকল তাহাকে পরিত্যাগ করে ) 
সমুদয় বস্তকে যে আত্বা হইতে পৃথক্‌ মনে করে, সমুদয় বস্ত তাহাকে" পরিত্যাগ করে। 
বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, লোকপমূহ, ভূতপমূহ, সব্বর্বস্তই তাহা, যাহা এই আত্বা। যাজ্ঞবলক্য পূর্বে 
বলিয়াছিলেন, আত্মার দশন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানগ্থারা সমস্তই জানা যায়। এক বস্ত 
বিদিত হইলে কির্ূপে অন্য বস্ত বিদিত হয়, তাহার ব্যাখ্যায় এখন বলিলেন, 'অন্য কিছুই 
নাই। এই ঝাল্লপ, ক্ষত্রিয়, লোকগযূহ, যাহ! কিছুর অস্তিত্ব আছে, সমস্তই এক, সমস্তই 
আত্বা ; আত্মার অতিরিক্ত কিছুই নাই। কোনও বস্তাকে যে আত্মা হইতে পৃথক্‌ বলিয়। 
মনে করে, সে পরাজিত হয়, প্রতারিত হয়, সে সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এখন 
উপমাদ্বারা সব্ববস্তর একত্ব-প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন : দৃন্দুূতিকে অথবা দৃলভির 
বাদককে গ্রহণ ন! করিয়! যেমন দন্দভিনিগ ত শব্দকে গ্রহণ করা যায় না; খ্বায়মান শঙ্ 
হইতে নির্গত শব্দকে যেমন শঙ্খ অথবা শঙ্খবাদককে গ্রহণ না করিয়। গ্রহণ করা যায় 
ন! ; বাদ্যমান বীণ। হইতে নি ত শব্দকে যেমন বীণা অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ না করিয়া 
গ্রহণ কর! যায় ন। ; তেমনি আত্মা হইতে নির্গত এই সমুদয় বস্তুকে স্বতন্রতাবে গ্রহণ করা 
যায়ন। | আত্বাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিলেই, সকলকে গ্রহণ করা যায়, অথাৎ জানা যায়। 

এই উপমাগুলি ভালরূপে না বৃঝিলে, খাজ্ঞবলেক্যর প্রতিপাদ্য তন্তু বোধগম্য হয় না| 
শাঙ্কর তাঘ্যে ইহ! যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এই £ দৃন্দুতি হইতে যে শব্দ নির্গত 
হয়, তাহ। বিতিন্ন প্রকারের হইতে পারে ; কোনটি তার, কোনটি মৃদৃ, কোনটি বা মৃদুতার | 
আরও অনেক রকম পরতে বিতিনু দন্দভি হইতে নিগ ত শব্দের মধ্যে থাকিতে পারে । 
কিন্ত লেই বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উপলব্িবশতঃ সমস্ত শব্দকেই 
দন্দুভিশব্দ বলিয়া জান। যায়। এই সানৃশ্যকে দুন্দুতিশব্দ-সামান্য বলে। তেমনি বিভিন্ন 
বীণাশব্দের মব্যে যাহ। সাধারণ, তাহা বীণাশব্দ-সামান্য ; বিভিন্ন শঙ্খশব্দের মধ্যে যাহ? 
সাধারণ, তাহ] শঙ্খশব্দ-সামান্য। দৃন্দুভিকে গ্রহণ না করিয়া, শঙ্খকে গ্রহণ না৷ করিয়া 
বীণাকে গ্রহণ ন। করিয়া, দন্দুভিশব্দ, শঙ্খশব্দ, 'বীণাশব্দকে দুন্দুভিশব্দ, শঙ্খশব্দ “ও বীণা- 
শব্দ বলিয়। জান। যায় না, ইহার অখ এই যে, 'দুলভিশব্দ-সামান্য”, শঙ্খশব্দ-সামান্য' ও 
'বীণাশব্ন-সামান্যের' জ্ঞান না থাকিলে, কোনও বিশেষ দন্দুভিশব্দ, বিশেষ শঙ্খখব্দ, বিশেষ 
বীণাশব্দকে সেই সেই শব্দরূপে জান। যায় না । দৃন্দুভিশব্দ-সামান্য, শঙ্খশব্দ-সামান্য, 
বীণাশব্দ-সামান্য, মেঘগর্জনের শব্দ-সামান্য, সমুদ্র-গর্জনের শব্দ-সামান্য, প্রভাতি যত শব্দ- 
সামান্য আছে, সকলের মধ্যে সাধারণ যাহ।, তাহাকে শব্দ-সামান্য বলে। 

আমাদের ইন্জিয় পণচটি ; তাহাদের বিষয়ও পশচটি, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ | 
উপরে শব্দ" সম্বন্ধে যাহ! বলা হইল রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য | শব্া- 
সামান্যের' মত 'রিপ-সানান)', গন্ধ-সামানয', 'রস-সামান)” ও ম্পির্শ -সামান)' আছে। 

আচার্য7 শঙ্কর বলিতেছেন, জনেক-দৃষ্টান্তোপাঁদানয় ইহ সামান্য-বহুত্ব-খ্যাপনার্থ ং। 
অনেকে হি বিলক্ষণাশ্চেতনা-চেতনবূপাঃ সামান্য-বিশেঘাঃ | তেঘাহ্‌ পারম্পর্ধ্যগত্যা যথা 
একস্মির মহাষামান্যে অন্তর্ভাবঃ, তথা প্রজ্ঞানঘনে কথং নাম প্রদর্শয়িতব্য ইতি, দুন্দূভি- 
শহ্ধা-বীণাশব্দসাসান্য-বিশেঘাণাং যথা শব্দত্বে অন্তর্তাবঃ, এবং স্থিতিকাঁলে তাবৎ 


২৩, পাশ্চাত্য মশপ্নের ইতিহাগ 


গামান)-বিশেঘাবটতিরেকাৎ বৈক্ং শক্যহ অবগন্থং, এবং উৎপত্তিকালে প্রাক উৎপ্তে: রঃ 
বন্ধ এব ইতি পক অবগন্তহৃ। সামান্য বহপ্রকার আছে, তাহাই বুধাইবার জপ/ বহু দৃষ্টান্ত 
প্রদশিত হইয়াছে। বিলক্ষণ-স্বতার, চেতন ও অচেতন বাপ, সামান্যের বহু বিশেষ জাছে। .. 
পরম্পরা-গতিতে সেই সকল সামান্য যেমন এক মহাসামান্যের'অস্তর্গ ত, সেইরূপ যাবতীয় 
বস্ত্ই যে প্রজ্ঞানঘন আত্বার অন্তর্ভু ত, তাহা বৃঝাইবার জন এই সমস্ত দৃষ্টান্তের অবতাবণী | 
শবা-সামালে)র “বিশেষ' বল ভিশব্দ, শক্ঘশবা ও বীণাশব্দের যেমন শব্দ-সামান্যে অন্তর্ভাব হয়, 
জগতের স্থিতিকালে সামান) ও বিশেষ ভবের অন্তর্ধান হয় না বলিয়!, বন্ধের একত্ব অবধারণ 
করা যায়। জগতের উৎপত্তির পৃর্রেও এইরূপ ব্রন্ৈকত্ব অবগত হওয়া যায়। 

উপমাগুলির পর যাজ্ঞবলক্য বলিতেছেন, _-আর্্র কাষ্ঠ.প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ তাহা 
হইতে নানাগ্রকার ধয-বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি নিগ ত হয়, সেইরূপ এই মহান্‌ স্বতঃসিদ্ধ পরবন্ধের 
নিঃশ্বাসরূপে খণ্েদৃ, যজ্ব্রেদ, সামবেদ, অথবর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ।, উপশিবদৃ, 
শ্রোক, স্ত্র, অনুব্যাখণান, ব্যাখ্যাম (অর্থবাদ বাক্য) সমস্তই তাহা হইতে বহির্গ ত হয়। 
ইহার ব্/াখ্যার আচার্য্য শঙ্ক বলিতেছেন, নিয়ত-রচনাবতো বিদ)মানপ্য এব বেদপ্য অভি- 
ব্যক্তি; পৃরুঘ-নিঃশ্বাসবৎ। শ চ প্রুতঘবৃদ্ধি-প্রযত্পূর্বকঃ।” অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে 
রচন।-বিশেঘ-সম্পম্ন বেদ পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। সেই বিদামান বেদই পৃরুঘ-নি:শ্বাসবৎ 
বর্ন হইতে অভিব্যঞ হইয়াছে মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেঘের চিপ্তাপৃৰ্বক বিরচিত হয় নই । 

ইহার পরে যাজ্রবল্ক্য বলিতেছেন, সমুদ্র যেমন সমস্ত জলের একমাত্র জাশ্রয়স্থান, 
তেমনি স্বকৃসকল স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়স্থান, তেমণি জিহ্বা যাবতীয় রসের একমাত্র 
আশবয়স্থান, শাসিকা যাবর্তীয় গন্ধের একমাত্র আশ্বযস্থান, চক্ষ্ম সকল রূপের একমাত্র আশ্রয়” 
স্বান, কর্ণ সকল শব্দের একমাত্র আশ্রয়স্কান, মন সব্্বসংকল্পের একমাত্র আশ্রয়স্থানি, হৃদয় 
সকল বিদ্যার আশ্বয়স্থান, হস্ত সব্বকর্থের আশ্রয়স্থান, উপস্থ যাবতীয় আনন্দের আশ্রয়স্থান। 
পায় খাবতীয় বিস্গের আশবযস্থান, পদ সমস্ত পণের একমাত্র আশ্বয়স্থান, বাক্‌ সত্ব বেদের 
আশয়স্থান। 

ইহার ব্যাখ্যায় শঞ্চরাচার্যয বলিয়াছেন £ সমন্ড জল যেমন সংুত্রে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি 
স্পর্শ বিশেঘসকল স্পর্শ -সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, রসসকল জিন্নেঙ্জিয় বিষয়-সামাণ্যে প্রবিট্ট হয় 
সকল গন্ধ ঘ্বাণবিঘয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, সকল রূপ চক্ষবিঘয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়, সকল 
শব্দ শ্রোত্রবিঘয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্জ্িয় বিঘয়-সামান্য'-__স্পশ -সামান্য, 
জিহ্বেন্দ্িয় বিষয়-সামান্য, খাণবিঘয়-সামান্য, চক্ষবিঘয় সামান্য-_মলের বিঘয় যে সংকল্প, 
তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। মনবিঘয়-সামাশ) প্রবিষ্ট হর বৃদ্ধিরিঘয়-সামাম্য “বিজ্ঞানমাত্রে | 
পঞ্চেজিয়ের যাবতীয় বিঘয় এইরূপে “বিজ্ঞানসাত্র' হইয়। প্রজ্ঞানধন ব্রদ্মে বিলীন হয়। 
সেইরূপ বর্ধেক্রিয়-সকলের বিষয়সমূহ ;-_বচন-গ্রহ ণ-গমন-বিসগ্ণ-আনন্দের বিশেষ বিশেষ 
ক্রিয়ান্বক বিঘয়গুলি--সেই সেই জাতীয় ক্রিয়া-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই সামন্যিসকল 
প্রাণমাত্র, প্রাণ প্রজানমাত্র ; প্রজ্ঞান তিন আর কিছুই নাই। 

ইহার পরে যাজ্ঞবলক্য যাহ। বলিয়াছিলেল বর্তমান আলোচনা তাহার প্রয়োজন নাই । 
ধাঞ্তরল্কোর ব্রন্নতত্ের সঙ্গে প্লেটোর সামান্যবাদের সাদৃশ্য-প্রদর্শ নই . আমাদের 
উদ্দেশ্য । রি 


গ্রীক দর্শান-_পরিশিষ্ট (খ) (০. তত 


যাজবক্কোর মতে অগতের মূল তত্ব এক; তাহা আরা (অথবা ব্রন) আদা 
প্রজ্ঞানঘন। প্রজ্ঞানঘন জাত্বা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেশ্জ্িয়, পঞ্চ কর্মেন্ত্রিয় ও জান-কর্শ-পাধারণ 
মন-ইন্জ্রিয়, এই একাদশ ইন্জরিয়ের “বিষয়-সামান্য' উদ্ভুত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্পেন্রিয়ের 
বিঘয়-সামাম/সমূহের প্রত্যেকে আবার দিযতর-সামান্যে অতিব্যক্ত হইয়াছে । সেই সকল 
সামান্য হইতে অসংখ্য “বিশেঘের' আবির্ভাব হইরা এই বিচিত্র" জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । 
প্রত্যেক জ্ঞানেন্ত্রিয়-বিঘয়-সামান্য তাহার অন্তর্ভূঞ্জ “বিশেঘ' সহ মন-ইন্দ্রিয়ের বিঘয় সংকল্প- 
সামান্যের অন্তর্ভুক্ত । মনোবিঘয়-সামাঁন), বৃদ্ধিবিঘয়-সামান্য যে বিজ্ঞান, তাহার অন্তর্ভুক্ত । 
এইরূপে জ্ঞানগম্য যাবতীয় পদাথ” থে বিজ্ঞানের অস্তভ্ত, তাহা প্রমাণিত হইতেছে! 
ঘনীভূত বিজ্ঞানই বদ্ন। কর্মেন্রিয়দিগের বিষয়সকলও ক্রিয়া-সামান্যসমূহের অন্তর্তি। 
ক্রিয়া-সামান্যসকল প্রাণের অন্তভূতি, প্রাণও প্রজ্ঞানগাত্র । ঘনীভূত প্রজ্ঞান ব্রয্নেরই রূপ। 
সুতরাং জগৎ বন্ধই । 

প্রেটোর 7059বাদ কি, এখন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। [068 শব্দের অর্থ 
শ্ঞাত পদার্থের যে রূপ মনে থাকে, তাহাই । কল্পনাদ্বারা মনে যে রূপ গঠিত হয়, তাহাও 
70981 কোন দ্রব্য নির্মাণ করিবার পৃব্র্বে তাহার যে রূপ কল্পনা করা যায়, তাহাও 10991 
শেঘোজ অর্থের সঙ্গেই 7186০র [1998 শব্দের সাদৃশ্য আছে। জগতের পদাথ সকল 
নানা জাতিতে বিভক্ত। একজাতীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে কতক গুলি বিষয়ে খেমন সাদৃশ্য 
আছে, তেমনি কতকগুলি বিঘয়ে ভেদও আছে। যে গুণ একজাতীয় পদাথ নিচয়ের মধ্যে 
সাধারণ, সেই গুণে সেই জাতীয় পদার্থ সকল 'লমান”, সেইজন্য সেই গুণকে “সামান্য বলা 
যায়। এই “সামান্য” প্রেটোর [06891 এই 1068-র আদর্শে ই জাতির অস্তগ ত প্রত্যেক 
পদাথ” গঠিত। জাগতিক পদাথেঁর মধ্যে খত জাতি আছে, তাহাদের প্রত্যেক জাতির 
একটি [96৪ আছে, যে [0০9৪-র আদর্শে সেই জাতির প্রত্যেক পদার্থ গঠিত হইয়াছে। 
[758-র আদর্শে প্রত্যেক পদার্থ গঠিত হইলেও, 1068 তাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই । জ্যামিতির উদাহরণে বিঘয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে। জ্যামিতিতে 
ৃততক্ষেত্র, ত্রিভুজ. সরলরেগা প্রভৃতির সংস্ঞা আছে! কৌনও বৃত্ত" ত্রিভুজ অথবা সরলরেখা 
সম্পূণ” নির্দোঘভাবে অক্কিত করা সম্ভবপর নহে । কিন্তু বৃত্ত অথবা ব্রিভুজসন্বন্ধে কোনও 
প্রতিষ্ঞ। প্রমাণ করিবার জন্য যে বৃত্ত অথবা ব্রিভজ অক্ষিত করা হয়, তাহাদ্বারাই, উদ্দেশ্য 
পিদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও, যাহা প্রমাণিত হয়, তাহ। শির্দোঘ বৃত্তসম্বন্ধেই সত্য, 
অস্ষিত বৃত্তসন্বন্ধে সত্য নয়। মনে করুন, শিক্ষক ছাত্রদিগকে বঝাইতে চাহেন, ব্রিতুজের 
কোণসমষ্টিদ্‌ই সমকোণের সমান। কোনও ছাত্রকে বোর্ডে একটি ত্রিভুজ আঁকিতে বলিলেন । 
ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, ফি রকম ত্রিভুজ? শিক্ষক বলিলেন, যে-কোন রকমের একটি আক । 
শিক যাহা ব্ঝাইতেছেন, সকল ব্রিভুজসম্বন্ধেই তাহ সত্য, কেবল থে সমবাছ। সমছ্বিবাছ 
অথবা বিষমবাহ ত্রিভূজ সম্বন্ধে সত), তাহা নহে, কিন্তু ছাত্র যে ত্রিভুজ আঁকিতে চাহিতেছে, 
তাহার সম্বন্ধে সত্য নহে, কেননা, সে ত্রিভুজ নির্দোঘতাবে আঁকা সম্ভবপর হইবে না। 
প্রমাণের সময় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মদদে শির্দোষ ত্রিভুজের জ্ঞানই উদিত হইতেছে। 
অস্কিত ব্রিভুজ নির্দোষ না হইলেও, নির্দোঘ ত্রিভুজের গ্রতীকের কাজ করিতেছে । এই 
গ্রতীকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার অস্তিত্ববশতঃ প্রতীকছারা নির্দোঘ ক্রিভুজের কাজ 
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গে, যাহ! না বে পারতে ররর চলে না । যাহা থাকার বন্য প্রতীকের 
পতীকত্ব, তাহাই [0991 তাহাই তাহার সত্য, অবশিষ্ট যাহ তাহাতে আছে, তীঁহ1, 
ব্যবহারিক ভাবে সত্য। ইন্িয়দ্বারা আমরা এই ব)বহারিক সত্যই অবগত হই। যাহা 
নিত্য সত্য-যাঁহা [09৯---তাহার জান ইন্জ্িযগণ আমাদিগকে দেয় না। লে সতোর 
জ্ঞান প্রা্ত হই 'আমর! বৃদ্ধির নিকট! বৃদ্ধিছবার। কি প্রকারে সামান্যের জ্ঞান উৎপনু হয়, 
সে সম্বন্ধে যনোবৈজ্ঞানিকেরা৷ বলেন, বহুদ্রব্যের পর্ধবেক্ষণ ও তাহাদের ধর্ের বিশ্লেষণ 
ও তুলন৷ করিয়া বুদ্ধি তাহাদের সাধারণ ধর্ম্গুলিকে অন) ধর্ম হইতে পৃথক্‌ করিয়া লয়, এবং 
এই সাধারণ ধর্ম গুলিকে একসঙ্গে চিন্তা করিরা তাহাদের সঙ্গে একটি নাম যুক্ত করিয়া দেয়, 
যাহার সাহায্যে সেই সমবেত গুণগুলিকে স্মৃতির ভাগ্ডারে স্বতন্ত্র তাবে রক্ষা, প্রয়োজন মত 
স্মরণ ও অনোর নিকট প্রকাশ কর! সম্ভবপর হয়। এইভাবে রক্ষিত ও গঠিত মানসিক 
স্টিক '007)061)%' বলে। বাংলায় “সামান্য জ্ঞান' অথব! 'সম্পৃত্যয়' খব্দদ্বারা এই অথ 
প্রকাশ করা যাইতে পারে 

'0.0770910৮-এব স্বরূপ লইয়! দার্শনিক জগতে বহু বিতপণ্ডার স্থা্টি হইয়াছে । কেহ 
কেহ বলেন, জগতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিশিষ্ট বস্ত ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সাধারণ অথব৷ 
সাহ্বিক পদার্থ বলিয়া কোনও পদার্থ ই নাই। কেবল নামটিই আছে। সাধারণ প্রকৃতির 
কোনও 0০92097% গঠন করিবার ক্ষমতা মনের নাই । যুবক নয়, বৃদ্ধ নয়, কিশোর ণয়, 
শিশুও নয়, ল্থা নয়, খবর্ব নয়, কালো নয়, ফর্সা নয়, কেবল মানুঘ এরপ কিছু চিন্তা কয়! 
অসম্ভব। কুতরাং 'মানুঘের' কোনও 002960% হইতে পারে না। যখনই 'মানুঘ' 
শব্দের ব্যবহার করি, তখন কোনও বিশেঘ মানুঘের মূত্তিই আমাদের মনে উদিত হয়। 
সুতরাং 'মানুঘ' এই নামের সঙ্গে সংহত সাধারণ প্রকৃতির মানসিক কোন ভাবের অস্তিত্ব নাই । 
মনের বাহিরেও বিশেষ বিশেষ পদার্থ ভিন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই মতকে 
“07011)811810 (নামবাদ) বলে 

0078091)6051196 অথবা সম্পূতায়বাদিগণ বলেন, 00779976 গঠন করিবার 
ক্ষমত| মনের আছে। 'মানুঘের' 0011991)৮এর মধ্যে আছে প্রাণিত্ব ও প্রজ্ঞাবন্তা । এই 
দই গুণের সমাবেশে মনে একটা (0109819৮-এর স্ষ্টি হয়, এবং যখন 'মানুঘ' শব্দ শ্রবণ 
কর! যায়, তখন এই 007081)৮-ই মনে উদিত হয়। কিন্তু এই 00211991)% সম্পূর্ণ 
মানসিক পদাথ, মনের বাহিরে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। 

[98118 অথব৷ বাস্তববাদী দার্শ নিকের। বলেন, প্রত্যেক 000981)৮এর অনুরূপ 
এক একটি বাস্তব পদার্ের অস্তিত্ব আছে। মানুঘের মনের মধ্যে যেমন মানুষ "এর 
001)987)6 আছে, মনের বাহিরেও তেমনি সেই 00170961)এর বাস্তব মুত্ভিবিশিষ্ট 
পদার্থ আছে। এই মন-নিরপেক্ষ-সত্তাৰি শিষ্ট পদার্থই প্রেটোর 19991 তাহার মতে 
এই [098 হইতেই 'বিশেধ' পদাথণসকল উত্তৃত হইয়াছে। 

এখন কথা হইতেছে, মনের বাহিরে যদি 10৪৪"দিগের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে 
কোথায় তাহারা আছে? এই ব/বহারিক জগতে, ইন্জিয়ের জগতে তো৷ তাহাদের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় না। প্রেটো বলেন, ইন্দ্রিয়জগতের বাহিরে 1098-গণের আবাস । থে 
লোকে [৭9৪-দিগের বাস, তাহাকে তিনি স্বর্ণ বলিয়াছেন। স্বগে দেবতার! তীহাদিগকে 


প্রতাক্ষ করেন। “প্রত্যক্ষ শব্দের সহিত ইন্জ্রিয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে, ন্ুতরাং তাহা বলিলে - 
ঠিক হইবে লা.|, প্লেটো বলেগ, দেবতার৷ 10688. 00106911701809 করৈন। অনিশ্তিয় 
দেবগণ মনছ্বারা তাহাদের উপলদ্ধি করেন । মানুঘের বৃদ্ধি নিকটও নেই 706৪9-লোফের 
বার অবারিত। মানুঘও বৃদ্ধিদ্বারা 1098-গণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। 

ইল্দ্িয়ের জগতের মত [098-জগতেও ক্রমভেদ আছে, ছোট-বড়, উচচ-নীচ আছে । 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ [098 হইতে নুরু করিয়া, পূর্ণতর হইতে পৃর্ণতম [998 আছে ; এই 
পূর্ণতম 7099-র লাম 9০9০0--শ্রেয়ঃ | এই শ্রেয়ঃ যাবতীয় 199৪-র সংযোগসূত্র, সমস্ত 
709৪, তাহাতেই গ্রথিত জাছে। সেই সত্রে গ্রথিত হইয়া এমস্ত 109৪, একত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । [099৪-র জগতে প্রত্যেক 1098 স্বতন্ত্র 'বিশেষ' | সকলের সমবায়ে 
তাহাদের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। প্রত্যেক [96% অঙ্গ, সমবেত সস্তা অঙ্গী। 
মকলের শীর্ঘদেশে--00০90 (শ্রেয়ঃ)। (০০০ এই জগতের সম্রাট, সুধ্য যেশন সৌর়- 
জগতের সম্রাট । যেমন সৌরজগতের প্রত্যেক অংশ সূধ্য হইতে আলোক ও জীবনীশক্তি 
প্রাপ্ত হয়, তেমনি 90০-এর [098, হইতে অন্যান/ 1098 তাহাদের সত ও জীবনীশক্তি 
প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের প্রকাশের কারণও 0০০০, তাহার আলোকেই অন্যান্য 1968 
প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয়। 0০০০-ই যাবতী পদার্থে ও অস্তিত্বের কারণ ; জ্ঞানের বিঘয় যে 
জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাথার কারণ যেমন 09০0৭, তেমনি সেই সমস্ত বিঘয়ের অস্তিত্বের 
কারণও 9০০৭. সূর্য; যেমন ইন্্রিয়গ্রাহ্য সকল দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ। 6০০৫-এর 
[0৪9 নিম়স্থ সমস্ত বিশেঘের উৎপত্তিস্থল । (0০০৭-ই ঈশ্বর, ঈশ্বরই (9০০৫1 কেহ 
কেহ বলেন, 09০90. ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব প্লেটোর অভিগ্রেত ছিল না । কিন্তু প্লেটো 
বলিয়াছেন, যত পদার্থ” আছে, তাহার মধ্যে ইহাই (09০9০) সব্বোস্তম। ইহাই বিশ্বের 
আদি ও অস্ত। ইহাই সূর্যের স্রষ্টা ও পিতা, এবং সূর্যের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়াই জামাদেরও 
সষ্টা ও পিতা । আবার ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন বলিয়াছেন, তখন তাহাকেও স্রষ্টা ও পিতা 
বলিয়াছেন। সুতরাং 9০০০-ই যে ঈশুর, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

প্লেটোর সামান্যবাদ উপরে সংক্ষেপে বণিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সহিত 
ইহার সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। াঞ্জবলেক্যর মতে জগতের অসংখ্য দ্রব্য কতকগুলি 
'সামান্যের” অন্তর্ভূঞ্জ, এবং সমস্ত সামান্যই প্রজ্ঞান্ঘন পরমাত্বার অভিব্যক্ত দপ। যের্মল এই 
সামান্যে, তেমনি সামান্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিশেঘে, পরমাত্াই প্রকাশিত। সমস্ত সামানা 
লইয়া একটি মু 191910]), যাহার শীর্ঘদেশে পরসাঝা | পরমাত্বার শিয়ে সামান্য- 
সকল ক্রমানুসারে সজ্জিত ; সব্বশিম়ু সামান্যসমূহ হইতে বিশিষ্ট দ্রব্সকলের উৎপত্তি 1 
[১18%/০-র 1098 যাক্তবলেক্যর 'গামান্য'। চ1৪৮০-র 109%-গণও একটি 77161870155, 
তাহার শীর্ঘদেশে 39০৪, 0০০৭-এর নিয়ে [9০৪গণ ক্রমানুসারে বর্তমান । সব্বণিশ্ন 
13%সমূহ হইতে যাবতীর বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপন্তি। এই সাদ্‌শ) সুম্পষ্ট। 

প্রেটটো (9০০-কে সমস্ত জগতের সয়া বলিয়াছেন, এবং জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য 
[89%-দগের মাধ্যমে তাহাতে অবস্থিত বলিয়াছেন । বৃহদারপ্যক উপনিঘদে আছে (বৃ 
আ. ২1৫1১৫) স বা অয়ন জাত্বা সব্বে্ঘাং ভূভীলাং অধিপতিঃ, সব্বেঘাং ভূতানা রাজা. 
তৎ থা রথনাডে। চ অরাঃ সবের্ব সমপিতাঃ, এবং অস্কিন আগ্মনি সব্বাণি ভূতানি, সবে 


২৩৬ পাশ্চান্ত) দশনের ইতিহাস 


লোকাঃ, সবের প্রাণটী, সব্রে এতে আত্মানঃ সমপিতা: 1” এই জাত্বা সমুদয় ভূতের অধিপতি: 
এবং সমুদয় ভূতের বাজ | যেমন রথনাভিতে এবং রথনেমিতে, 'অর"-সমূহ নিহিত গাকে, 
তেমনি এই আত্বাতে সমুদয়. ভূত, সমুদয় লোক এবং আত্মাসমূহ নিহিত হইয়৷ রহিয়াছে । 
এই উজ্জি যাজ্ঞবক্ক্যের বলিয়া উদ্ধৃত হয় নাই বটে, কিন্তু ৪র্থ অধ্যায়ের ৪থ ব্রান্দণে নিয়” 
লিখিত উঞ্জি যাক্সবঞ্েকযর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে “স বা এঘ মহার্‌ অজ আত্মা, ঘঃ অরং 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেঘু, য এঘ অন্তহ্দয়ে আকাশ:, তস্িন শেতে, সব্বস্য বশী, সব্বসা ঈশানঃ, 
সব্বস্য অধিপতিঃ |: সন সাধুনা কর্ম্ণা ভূয়ান্, ন এব অসাধুন! কনীয়ান্‌। এঘ সব্রেশুরঃ 
ভূভাধিপতি:, এষ ভুতপালঃ, এঘ স্তুবিধারণঃ, এঘাং লোকানাং অসংভেদায় * (8181২২) 
“হৃদয়ের অভ্যন্তরে আকাশে, প্রাণে, যিনি অবস্থিত, যিশি বিজ্ঞানময়, তিনি মহান অজ আখা, 
তিনি সকলের বশী, সকলের শীসনকর্ত। ও সকলের অধিপতি । সাধু কর্শস্থার৷ তিনি শ্রেষ্ঠ 
১হন না, অসাধু কর্মন্থারা তিনি হীনতর হন না। ইনিই সব্রেশুর, ভূতসমূহের অধিপতি । 
লোকসমূহ “যাহাতে বিচ্ছিন্র হইয়। না যায়, এইজন্য তিনি সেতুস্বরূপ এবং ধারক হইয়া 
রহিয়াছেন |” 

প্রেটোর মতে জন্মের পৃব্বেও জীবাত্বার অস্তিত্ব ছিল, পরেও থাকিবে, পূর্বজনোের 
পাপের ফলেই জ্ীবাত্বা সংসারে জন্মগ্রহণ করে। বর্তমান জনের কর্শন্ারা তাহার ভবিঘ্যৎ 
বিয়ন্্রিত হইবে। পাপের ফল শাস্তি, পৃণ্যের ফল স্বর্গবাস। গুরুতর পাপের ফলে নীচ- 
যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্মাস্তরবাদ প্রেটো৷ পাইথাগোরীয়দের নিকট প্রাপ্ত 
হট্য়াছেন বলিয়া উলিখিত হয় । যাজ্ঞবলেক্যর মতও এ সম্বন্ধে সুষ্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন £ 

“য্থাকারী থাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধূর্তবতি, পাপকারী পাপো৷ ভবতি, পুণ্যঃ 

পুণ্যেন কর্ধণা ভবতি, পাপঃ পাঁপেন” (8181৫) “তদেব সক্তঃ সহ কর্মণা, এতি লিঙ্গং মনো 
যত্র নিঘক্তং অস্য। প্রাপ্য অন্তং কন্মণঃ তস্য যৎ কিং চ ইহ করোতি অয়ং। তগস্মাৎ লোকাৎ 
পুনঃ এতি অস্মো লোকায় কর্্মণ:।” লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্বা সেই বিঘয়েই 
আকৃষ্ট হইয়া নিজকর্্ম সহ সেইদিকে গমন করে । এই লোকে পূরুঘ যে কর্ম করে, স্বর্গাি- 
লৌকে তাহার ফললাভ করিয়৷ তথা হইতে এই কর্শীলোকে পূনরায় আগমন করে (8181৬)। 
“অনল্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাং তে প্রেত্য অভিগচছস্তি অবিদ্বাংসঃ 
অবৃধো। জনা: | অনন্দা নামক লোকসমূহ অন্ধকারদ্বারা আচ্ছন্ন । অবিদ্বান ও অবুধগণ 
মৃত্যুর পর এই সমুদায় লোকে গমন করে (বৃঃ আঃ 8181১১)। 

প্রেটোর মত ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতের মধ্যে আরও সাদ্‌শ্য আছে। ব্যবহারিক জগতের 
সম্বন্ধে উভয়েরই ধারণ প্রায় একরূপ। ইন্দ্রিয়লালসা ও সুখভোগের লালসা হইতে মুক্ত 
হওয়াই যে জীবাত্বার সবৃগতির উপায়, সে সম্বঙ্ধেও উভয়েই একমত। এই সাদৃশ্যের কারণ 
কি? ৪২৯ খৃষ্ট পরর্বাব্দে প্রেটোর জন্ম । পাইথাগোরাসের আবির্ভাবকাল ৫৪০-৫০০ 
পৃ. খু. অ.। তাহার পূর্বেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । বৃহদারণ্যকোপণিঘদ্‌ 
প্রাচীণতম উপনিঘদৃসমূহের অন্যতম | তাহা যে বুদ্ধের বহু পুকের্বে সংকলিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং প্লেটো ও পাইথাগোরাসের বনু পৃরের্ষে যে যাক্তবল্ক্য বর্তমান 
ছিলেন, তাহ। জুস্প্ঠ। কিন্ত আলেকজাঘারের প্র ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সংযোগের 
অন্তোমজনক এতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। পাইথাগোরার্‌ ও প্লেটো উভগ্নেই 


ধীক পর্শন-পরিশি্ (প) 1, ২৩৭. 


অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্ত ্লেটোর ভারতে আগননের সন্তোষজনক মাণ 
নাই। কিন্ত 21960-র সামানাবাদের 'সঙ্গে যখন 78%216 গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের জন-. 
গথকে ভারতীয় আর্ধ)সমাজের মত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই, এবং প্রতোক শ্রেণীর 
লোকের 'স্বধর্ম পালনকেই: “সুবিচার' বলিয়া উল্লিখিত দেখি, তখন তাহার উপর ভারতীয় 
চিন্তাধারার প্রভাব জুস্পষ্ট হইয়া উঠে। 


পরিশিষ্ট (গ) 
প্রাচীন গ্রাক ধর্ম ও অফিক ধর্ম 


প্রত্যেক জাতির প্রথম জগৎ-ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা তাহার আদিম ধন্বে প্রতিফলিত হয় | 
গ্রীসের আদিম ধর্দের পরিচয় পাওয়া যায় হোমার ও হেসিয়ডের গ্রন্থে। গ্রীকগণ বহু 
দেবতায় বিশ্বাস করিত। দেবতাগণের বাসস্থান ছিল অলিমৃপাস পর্বতের অন্রভেদী শিখর । 
দেবগণ নিশ্চিন্ত মনে সুরের জীবন যাপন করিতেন । কিন্তু দেবতাদিগের অতিরিক্ত এক 
শক্তিতে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিত। এই শক্তির নাম ছিল [1017 (নিরতি বা অনৃষ্ট)। 
যাবতীয় ঘটনার মুলে যে এক অবিচাল্য নিয়ম বর্তমান, এই বোধ হইতেই নিয়তির ধারণা 
উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা! মনে কর! যায়। হোমারের কাব্যে ভূত, প্রেত ও ডাকিনীর. অস্তিত্বে 
বিশ্বাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, মৃত্যুভয়ও প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয় না। 
মৃত্যুকে নিদ্রার যমজ ভ্রাতা বলিয়৷ই গণ্য করা হইত। সূ্যযালোকদীপ্ত পৃথিবীর উপর 
জীবনই প্রকৃত জীবন এবং অন্ধকার পাতালপুরীর মরণোত্বর জীবন নিতান্ত হীন বলিয়া 
পরিগণিত হইত। পাথিব জীবনের নশ্বরতার জন্য আক্ষেপ হোমারের কাব্যে প্রচুর 
দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই যে সব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য, এ কথাও 
আছে। 

হোমারের পরবর্তী কবি হেসিয়ডের কাব্য দুঃখবাদে পূর্ণ । তিনি একথাও লিখিয়াছেন 
যে, মানু ও পশুদিগের জন্য জিউস্‌ বিভিনু নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন--মানুঘের জন্য 
সুবিচার ও পশুদিগের জন্য বল। খুষ্টপৃর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীসে রাজনৈতিক 
বিপ্রবের ফলে ধন ও প্রাণ নিরাপদ ছিল ন1। ইহার জন্য পাঁথিব জীবন ও সম্পদ যে বিনশ্বর, 
এই ভাষ এবং পাপের ভয় লোকের মনে প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল। ইহার ফলে পাপের শাস্তি 
হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রারশ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রবস্তিত হয়। এথেন্স নগরবাসীদিগের 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রী হ্বীপ হইতে এপিমেনিদিয় নামক এক পুরোহিতকে আনা 
হইয়াছিল। তিনি প্রায়শ্চিন্তের জন্য এথেন্সে এক যক্তের অনুষ্ঠান করেন। এপিমেনিদিস্‌, 
ভোগরিলাসহীন সনু্যাস জীবন যাপন করিতেন এবং সমাধিস্ব হইয়৷ ঈশুর-দাক্ষাৎকার 
লাভ করিতেন বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন। 


টি চি পাপ্চাতা দর্শনের ইতিহাস 


বাকরবে বসদেশ হইতে এক নুতন বর্ম নে প্রবোণলাত করে এ এক 

ডা রা দেবতা শ্লাচীন দেবতাদিগের পার্খে স্থান গ্রহণ কেন । এই দেবতার দাঁম 
ডায়োনিসামূ এবং এই নুতন ধর্থের পরবর্ডকের নাম অরফিটস্‌। অরফিউসু এপোলোদোবের 
লিকট এক বীপী পাইয়াছিলেন। বখন তিশি সেই বীণা বাজাইতেন, তখন চেতদ ও 
অচেতন সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিত। তীহার ধর্শের দেবতা ডায়োনিসাষ্‌ 
স্থট্টিশীল প্রকৃতির» দেবতা । তীহার পূজারীদিগের অধিকাংশই ছিল নারী । পর্বত- 
শিখরে নৃত্যগীতবাদ্যসহ মশালের আলোকে তীহার অচর্চনা হইত! তাহার পূজারীগণ 
যষ্টিহস্তে নৃত্য ক্করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিত এবং “দশাপ্রাপ্ত'” অবস্থায় 
তাহার অথবা তাঁহার অনুচর সিংহ ও ব্যাঘ়ের সাক্ষাৎ পাইত এবং সেই সিংহ ও 
ব্যায়কে প্রহার করিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্রতিণ্ন করিয়া! ফেলিত। ডায়োনিসাস 
নিজে বৃঘরূপে দৈত্যগণ২-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, এবং দৈত্যগণ তাহার হৃদৃপিও 
ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশ খাইয়৷ ফেলিয়াছিল। জিউষ্‌ সেই হৃদৃপিও হইতে তাহাকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বজু নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যদিগকে বধ করিয়া তাহাদের 
ভস্মস্বারা মানুঘ স্য্টি করেন। এইজন্য মানুঘের মধ্যে দইটি উপাদান---আন্গুরিক ও দৈব | 
আস্ুুরিক উপাদানদ্বারা তাহার দেহ এবং দৈব উপাদানে আত্বা গঠিত। দেহ বিনশুর, আত্মা 
অবিনাঁশী। আত্মা অবিনাশী হইলেও তাহার কৃত পাপের জন্য দেহকারাগারে আবদ্ধ | 
দেহ তাহার কবর। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তাহাকে উদ্ভিদ, ইতর জস্ত অথবা মানবদেহ 
ধারণ করিয়! জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করিতে হয় এবং মৃত্যু ও জন্মের ব/বধানে পাতালপুরে 
অন্ধকারের মধ্যে বাস করিতে হয়। অরফিউসের উপদেশ মতো৷ চলিয়া যদি আত্মা মাংস 
ও অন্যান্য নিষিদ্ধ খাদ্য (যেমন-_সিযু) বর্জন ধরিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে 
এবং জীবহত্যা হইতে বিরত থাকে, কেবল তাহ। হইলেই আত্মা জল্নুমৃত্যুচক্র হইতে 
মুজিলাত করিতে পারে। 

এই ধর্মমতে স্থির পৃব্রবে কেবল জন্ধকারময় শুন্যৎ ছিল। তাহা হইতে এক ডিহ্বের 
উৎপত্তি হয় এবং সেই ডিদ্ব হইতে পক্ষধারী কামের ৪ উদ্ভব হয়। 

অফ্চিক ধর্দ্ে ডায়োনিসাস্‌ ব্যতীত আরও দেবতা ছিলেন কিন্তু তাহার এক ঈশ্বরের 
বিভিন প্রকাশ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। “জিউসৃই জাদি, তিনিই মধ্য | জিউসূই 
পৃথিবী এবং নক্ষব্রখচিত আকাশের তিত্তি।' “হেড়্ম্‌, জিউস্‌ ও ডায়োনিসাস্‌ এক ও 
অভিন। একই ঈশ্বর সকলের মধ্যে বর্তমান ।”' 

অফিক ধর্ম , সব্রেশবরবাদের সন্নিকটবর্তী হইলেও সম্পূর্ণ সব্রেশুরবাদে পরিণত 
হয় নাই: চিৎ ও জড়, ঈশুর ও জগৎ, আত্মা ও দেহ--এই দ্বৈত সমস্যার পমাধান 
করিতে সক্ষম হয় নাই। কর্দের ফল অবশ্যন্তাবী, এই নিয়মের উপর উহার জন্মাস্তরবাদ 


প্রতিষ্ঠিত। 
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গ্রীক দশন--পরিশিষ্ট (গ) দু 


অধিক মত গ্লীকদিগের ধারণার বিরোধী । গ্রশকগণ দেহধারী মানুঘকেই প্রকৃত 
মানুম এবং দেহবিচ্যুত আত্মাকে ষলহীন ছায়ামাত্র বলিয়া! মনে করিত। আক্ষিক যত উহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতে আত্মাই অবিনশ্বর, দেহ অপবিত্র ও নশ্বর । গ্রীকদিগের 
ধারণার সূর্য্যালোকে দৈহিক জীবনই প্রকৃঙ জীবন, পারলৌকিক জীবন ইহার দুঃখময় নিকৃষ্ট 
অনুকরণমাত্র। অফিক মতে পাধিব জীবন নরকসদৃশ ও দেহকারাগারে আবদ্ধ। স্বীয় 
জীবন আরদ্ধ হয় দেহকারাগার হইতে মুক্তির পরে। পাঁধিব জীবনই মৃত্যু, আর আমরা 
যাহ!কে মৃত্যু বলি, তাহাই প্রকৃত জীবন। 

সেলাবের মতে অফ্িক মত ভারতবর্ধ হইতে গৃহীত ।* 
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দ্বিতীয় পর্ব 


প্রথম অধ্যান্ 


মধ্যযুগের দর্শন 
চি 
খু্টধর্ম্ম ও খুষ্টীয় দর্শন 


প্রোক্লাসের পরে গ্রীক দশরনিক জগতে কোনও উল্লেখযোগ্য দাশনিকের আবির্ভাব 
হয় নাই। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটু জাষ্টিনিয়ান-কর্তৃক এখেন্সে দার্শনিক আলোচন। নিথিদ্ধ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শনের অবসান হয়| থালিস্‌ হইতে এই সময় পর্য্যন্ত পাশ্ান্তয 
দর্শনের প্রথম যুগ শতাধিক সহত্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ঘষ্ঠ শতাব্দী হইতে ঘোড়শ 
শতাব্দীর প্রারন্ত পর্য্যন্ত স্থিতীয় যুগ। প্রথম যুগের কিঞ্চিদধিক ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত 
হইবার পরে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে প্যালে্টাইনে এক নূতন ধর্ম আবির্ভূত হয়! এই 
ধর্শের প্রচার প্রথমে ইছদীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে ইহা অনাজাতীয় 
লোকের মধ্যেও প্রচারিত হইতে থাকে, এবং রোমক সমাট্দিগের দৃষ্টি' আকর্ধণ করে। জুমভ্য 
রোমানগণ প্রথমে এই ধর্মকে অবজ্ঞা করিত। কিন্তু অস্তাবিছ্রোহ '9 বহিঃশক্রর আক্রমণে 
রোগক সায়াজ্যের ভিভিমূল যখন শিখিল হইয়া পড়িল, রোমান্দিগের নৈতিক চরিত্রের 
অবনতি ঘটল, এবং প্রাচীন দেবতাদিগের প্রাত বিশ্বাস হ্বাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ধীরে 
ধীরে থুষ্টধর্দ লোকের মন অধিকার করিতে লাগিল। নব-পেটমিকগণ এই ধর্শের প্রপার- 
রোধের জনা। বু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা! ফলবতী হয দাই । সম্রাট কণষ্টা্টাইনের 
থৃটধর্দ-গ্রহণের পর হইতে এই ধর্ণা চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে! পাশ্চাত্ত্য দর্শ শের 
স্থিতীয় যুগ খৃষ্টীয় জগতের দর্শ নের যুগ । ্‌ 

বব্ধরদিগের আক্রমণে রোমান সায়াজ্য বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে ইয়োরোপ অজ্ঞাণান্ধকারে 
নিমজ্জিত হয়, এবং রোমান সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশের জাশস্ক। উপস্থিত হয়। 
কিন্তু খুষ্টধর্দের আধ্াত্বিক শক্তিদ্বারা এই আশঙ্কা বহুল পরিমাণে গিরাকৃত হইয়াছিল। 
বিজেত৷ বর্ধরগণ এই শক্তির গিকট মস্তক অবনত করে, এবং খু্টধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহার 
নৈতিক আদর্শ অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু রোমান যুগের জ্ঞানালোক অস্থি 
হয। বছু।দণ ইয়োরোপ ইহরি ফলে আজ্ঞানাম্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এই সময়ে কতিপয় 
খৃষ্টান পণ্ডিত ধদি প্রাচীন বিদ্যার কিয়দংশ ভবিধ্যতের জন্য স্বত্ধে রক্ষা না! করিতেণ, তাহা 
হইলে সমগ্র গ্রীক বিদ্যাই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। খৃষ্টীয় সংঘ. প্রথমে অখুষ্ঠীন সাহিতোর 


২৪৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আলোচনার বিরোধী ছিল । তাহা মততুও খুষ্টীয় মঠগুলি বিদ্যাচর্চার স্থান ছিল, এবং জ্ঞানের 
যেক্সীণ আলোক ৩থায় বঙ্গিত হইয়াছিন, তাহা হইতেই বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তব সম্ভবপর 
হইয়াছে । তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে খৃষ্টীয় দার্শনিক ও পণ্তিতগণ গ্রীক ও রোমীয় 
মাহিত্যের আলোচনায় আত্মনিবেশ করেন । 

ধৃষ্টীয় সংঘের লক্ষ্য ছিল বিজেতা৷ বব্বরদিগকে খুষ্টধর্শে দীক্ষিত করিয়া খুষ্টীয় ধশ্মিতে 
তাহাদিগের শিক্ষাবিধান করা । এই ধর্দ্ যাজকেরাই শিক্ষা দিতেন, এবং তাহারা যাহা . 
বলিতেন, সাধারণে তাহাই খৃষ্টের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিত। তাহাতে সন্দেহ-প্রকাশ 
করিবার উপায় ছিল ন।, কেন-ল1, বাইবেল সকলের আয়ন্তের মধ্যে ছিল না, এবং বিভিন্ন 
ভাঘায় তাহ। তখন অনুদিতও হয় নাই। জুতরাং যাজকের। যাহ। শিক্ষা দিতেন, তাহার 
প্রশ্মাণ অথবা যৌক্তিকতা-সন্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে কোনও আলোচন। হইত না | যাজক- 
দিগের চিন্তাও তাহাদের স্বীকৃত ধর্মমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ত'হার বাহিরে 
যাইবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই তাঁহাদের চিস্তার গতি আবদ্ধ 
ছিল। খৃষ্টান ধর্ণের মত বলিয়৷ গৃহীত মতদকলের ব্যাখ্য। ও সমর্থন করাই তাহাদের 
কার্ধ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহার। গ্রীক দশ নের ব্যবহার করিতে ইতস্তত: করেন নাই। 
দর্শনকে তীহার। প্রত্যাদেশের সহকারীতে এবং যুক্তি ও লূদ্ধিকে ধর্ম্ণবিশ্বাসের ভূতে) পরিণত 
করিয়াছিলেন । 

ইয়োরোপে যে খুষ্টধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার উপাদান ছিল ত্রিবিধ : প্রথমতঃ, 
প্রেটো ও নব-প্রেটনিকগণের নিকট প্রাপ্ত দার্শনিক মত ; দ্বিতীয়তঃ, ইহুদীদিগের নীতি- 
সন্বন্ধীয় মত, এবং তাহাদিগের ধর্গ্রন্থে বিবৃত এ্রতিহাসিক বিবরণ , তৃতীয়ত, মৃক্তি-সদ্ন্বীয় 
মত এবং অন্যান্য কয়েকটি মত। এই সকল মতও অংশতঃ অফিক্‌ মত এবং প্রাচ্যদেশে 
প্রচলিত কয়েকটি মতের নুতন সংস্করণ। এই সকল মতের সংমিশ্রণ হইতে উত্তৃত ধর্ম 
গ্রীক দর্শনে অমীমাংসিত সমস্যাসকলের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল । গ্রীক দর্শন 
বিঘয় ও বিঘয়ীর ভেদ এবং মানব ও ঈশুরের তেদমূলক দ্বৈত অতিক্রম করিতে সঙ্গম হায় 
নাই। খুষ্টধঙ্মমতে ঈশুরের মানবরূপ-ধারণ এবং যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সহিত মানবের 
মিলনগ্বার। এই দ্বৈত-সমাধানের চেষ্টা হইয়াছিল। খুষ্টের মধ্যে যে সত্য মত্ত হইয়াছিল, 
যুক্তির সহিত তাহার সামগস্য-স্থাপনই খুষ্টীয় দার্শনিকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। 

ঈশ্বর মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতির উদ্জারের পথ উন্মুক্ত 
করিয়াছিলেন, ইহাই খৃষ্টধর্মের মূল কখা। স্বোয়েগলারের মতে নবা দর্শনের বিশেষ যে 
অহ্থৈতপবণত।, তাহ। ইহ| হইতেই উদ্তৃত। গ্রীক দর্শনে আত্বসংবিদ যখন বাহ্য জগৎ 
হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া আত্বসমাহিত হইতে চেষ্টিত হইয়াছিল, তখনি প্রকৃত পক্ষে নব্য 
দর্শনের আরম্ভ হইয়াছিল । এই বাহ্যবিষয়-বিনিবৃত্ত আবসংবিদৃ হইতেই দে-কার্ডের 
দর্শনের আরন্ভ। বিঘয়ী ও বিষয়ের যে ভেদ গ্রীক দর্শন বিদরিত করিতে অক্ষম 
হইয়াছিল, খু্টধর্ম ও নব্য দর্শন তাহার নিরসনের চেষ্টা করিয়াছে। 

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় যূগকে সাধারণত: দই তাগে বিতজ্জ করা হইয়া 
থাকে। প্রথম ভাগ নবম শতাব্দী পর্যাস্ত বিস্তৃত। খৃষ্ীয় ঘষ্ঠ শতাব্দীতে এই যুগের আরম্ত 
হইলেও খৃষ্টীয় দর্শনের আরন্ত হইয়াছিল, খৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে । দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে 


£ ং 


, অধাযুগের দর্শ ন--নাঁজারিন ও এবিয়োনাইট্‌ সম্পদায় : ' ২৪৩ 


নবম শতাব্দী পর্যন্ত খুষ্টীয় দর্শ নকে' প্রাচীন যাজকদিগের যুগ'১ বলে। নবম শতাব্দী 
হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যস্ত বিস্তৃত যুগ স্কলাটিক যুগ নামে পরিচিত | 

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যাজকদিগের যুগের সহিত দর্শনের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ ন! 
ঘাকিলেও, দর্শ শের ইতিহাসের ছাত্রের এই যুগের সহিত কিৰিৎ পরিচয় থাকা আবশ্যক । 
সেইজন্য এই যুগের সংক্ষিত্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


ছ্হিতীহ্বা অম্্যাস্ত 
প্রাচীন য।জকদিগের যুগ 
চিন] 
ন।জারিন ও এবিয়োনাইট সম্প্রদায় 


থৃষ্টের পরে তাহার ভক্ত ইহুদীগণ-কর্তৃক তাহার ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল | এই প্রচারও 
প্রথমতঃ ইছদীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সেইণ্ট জেয এবং সেইণ্ট পিটার খুষ্টের 
ধর্মকে সংস্কৃত ইহুদীধর্্ম বলিয়াই গণ্য করিতেন। কিন্তু সেইণ্ট পল ইছদী জাতির বাহিরে 
এই ধর্ম প্রচার করেন! তাহার প্র সকল খৃষ্টানকেই মোজেসের নিয়ম মানিয়া চলিতে 
হইত, কিস্ত সেইণঁ্‌ পল এই নিয়ম খু ্টানদিগের অবশ্য-পালনীয় নহে বলিয়া মত প্রকাশ 
করেন। ইছদী ধর্মের সুনৃত' এবং খাদ্যসন্বন্ধীয় বাদবিচার খৃঃ্ধর্মের প্রচারে বাধা ছিল। 
তাহ। রহিত করিয়া পল খৃষ্টধন্ম-প্রচারের পথ সুগম করিয়াছিলেন । কিন্তু ইছুদীগণ যে 
ঈশ্রের ' নিব্বাচিত জাতি' এই মত পল অগ্রাহ্য করেন নাই । তাহ করিলে ইছদীদিগের 
আত্বাভিমান আহত হইত। প্যালেষ্টাইনের খৃষ্টভক্তগণ যে উপাসকমণ্ডলী গঠন করেন, 
তাহাই গ্রথম খুষ্টীয় সংঘ। ইহার সভ্যগণ সকলেই ইছদীজাতীয় ছিলেন। ইঁহাদিগকে 
“নাজারিন' বলিত। এই সংঘের প্রথম ১৫ জন বিশপ সকলেই সুনৃত-সংস্কৃত ইহুদী ছিলেন । 
এন্টিয়কৃ, আলেক্জান্দ্রিয়া, এফিসাস্‌, কোরিস্থ, এবং রোমে থুষ্টধন্ে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
যখন এই সকল স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয়, তখন তাঁহারা প্যালেষ্টাইনের 
সংঘের অনুসরণ করিতেন । কালক্রমে এই সকল সংখে ইছদী-খৃষ্টান অপেক্ষা অন্যান্য 
থৃষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে । তখন মোজেসের নিয়ম লইয়া ইছদী-খৃষ্টান ও অন্যান্য 
খৃষ্টানদিগের মধ্যে মতভেদের সূত্রপাত হয়| রোমানগণ-কর্তৃক জেরুজালেমের ইছদী 
মন্দির ধ্বংস হইবার পরে, জেরুজালেমের নাজারিনগণ জেরুজালেম ত্যাগ করিয়া জর্ডন 
নদীর অপর পারে “পেলা: নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন । তাহারা সেখান হইতে 
মাঝে মাঝে জেরুজালেমে তীথ করিতে যাইতেন। সয়াট্‌ হ্যাড়িয়ান সায় পব্বতের উপর 
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২৪৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এক 'লুতন নগগ্নের প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন তথায় ইছদীদিগের প্রবেশ নিঘিদ্ধ করেন, তখন 
পেলার মাজারিনদিগের অধিকাংশ মোজেসের নিয়ম বর্জন করিয়া এই নূতন মগরে প্রবেশা- 
বিকার লাভ কষে | যাহারা মোজেসের নিয়ম বর্জন কারতে অন্বীকৃত হয়, তাহার পেপাতে 
বাস করিতে থাকে, এবং ক্রমে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । প্যালেষ্টাইনের 
নাজারিনগণ ইহার্দিগকে এবিয়োনাইট্‌১ বলিত। তাঁহারা ইহাদিগকে বিধন্দী বলিয়াও 
ঘোষণা করিয়াছিল। ুষ্টকে স্বীকার করিত বলিয়া ইহুদীগণও তাহাদিগকে ধর্মত্যাগী 
বলিয়া ঘৃণা কৰিত। চতুথ” শতাব্দীর পরে আর তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 


[২ ] 
নষ্টিক্‌-সন্প্রদায় (01709856108) 


সেইণ্ট পল এবং সেইণ্ট জোহনের পত্রাবলীতে নষ্টিক্দিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয় 
যায়। খৃষ্টীয় গ্রথম শতাব্দীতেই নষ্টিক্‌ মত উদ্ভূত হইয়াছিল। নষ্টিক্গণ ইহুদীদিগকে 
ঈশৃগের নিব্বাচিত জাতি বলিয়া স্বীকার করিত না। তাহার। খুষ্টান হইলেও পুরাতন 
বাইবেলে বণিত স্য্টিবিবরণ গ্রহণ করে নাই। তাহার৷ ইন্দ্রিয়স্ত্রখ ঘৃণা করিত, প্রাচীন 
ইহুদী-প্রধানদিগের বছুবিবাই, ডেভিডের নাক্রীপ্রিয়তা এবং সলোমনের বছুনারীপৃণ” 
অন্তঃপূরের নিন্দা করিত। ক্যানান্‌ দেশ জয় করিবার সময় ইহুদীগণ তখাকার নিরীহ 
প্রাচীন অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়৷ যে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারও 
তাহার। নিন্দা করিত। তাহারা বলিত যে, পশবলি ও অর্থহীন অনুষ্ঠান যে ধর্দের প্রধান 
অঙ্গ, এবং থে ধর্ধে পৃণ্যের পুরস্কার ও পাপেন শান্তি উভয়ই দৈহিক, তাহা হইতে কখনও 
পুণ্যের প্রতি প্রীতির উত্তব অথবা দৈহিক রিপুর সংখম সম্ভবপর হইতে পারে না। ছ্য়- 
দিন পৰিশ্বমের পরে ঈশৃর বিশ্বাম করিলেন, এই কথা তাহারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিত। 
জীবন ও জ্ঞানের বৃক্ষ, নিঘিদ্ধ ফল, পূব্বপূরুঘের পাপের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে শাস্তি 
প্রদান প্রতি ইহুদীধর্মের কথায় তাহারা অবঙ্ঞ প্রকাশ করিত। তাহার! বলিত, ইছদী- 
দিগের ঈশুর ক্রোধপরবশ ও খামখেয়ালী, একবার কষ্ট হইলে, তাহার ক্রোধের আর উপশম 
হয় না, তিনি পূজা পাইবার জন্য ব্যাকুল, তিনি পক্ষপাতী, একটিমাত্র জাতিকেই তিনি 
রক্ষা করেন, সে রক্ষণও কেবল এই পৃথিবীতে, এই পাখিব জীবনে সীমাবদ্ধ । তাহাতে 
সব্্বন্তত্ব ও সব্বশক্তিমন্ত্ের কোনও লক্ষণ নাই ; তাহাকে বিশ্বের পিতা বলা ধায় না । তাহারা 
খু্টকে ঈশ্বরের প্রথম এবং সর্বোত্তম “বিকিরণ' বলিয়া খৃষ্টের পুজা করিত, এবং তিনি মানব- 
জাতিকে বিবিধ প্রান্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন) এবং নূতন সত্য এবং পণ তার আদশ 
প্রকাটত করিবার জন), পুধিবীতে অবতীর্ণ” হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিত।* 

নাষ্টিক্‌ শব্দ গ্রীক 909 ধাতু (শু সংস্কৃত জা) হইতে উৎপন্ু। ইহার অর্থ জানী।, 
নষ্টিক্গণ প্রায় সকলেই 'জেন্টাইল' অর্থাত অ-ইছদী জাতী ছিল। যাহারা এই 
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খধ্যযুগের দর্শন-নাটকৃ-সম্প্রদায় ৯৪ 
সম্পৃদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহায়া সিরিয়া অথবা গ্লিশরের অধিবাসী ছিল। 
তথকালে সমগ্র খৃষ্তীয় সমাজে নষ্টিক্গণই সব্বাপেক্ষা বিদ্বান, ভদ্র এবং ধর্ী ছিল। 
তাহাদের ধর্মে খৃষ্টের ঈশ্বরে বিশ্বাসের পঙ্গে আরও কতকগুলি গুহ্য মত মিশ্রিত ছিল৷ 
শেঘোক্ত মতগুলি ধিভিন উৎম হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। কালে নাটক-সম্পৃদায় বন 
শাখায় বিতক্ত হইরা পড়ে । ইহারা সকলেই (150818 নামক এক বিশেষ ধর্দাজ্ঞানের 
দাবী করিত, যাহা কেবল তাহাদের গুহয মতে দীক্ষিত লেকের নিকট প্রকাশিত হয় । 
নষ্টিকৃদিগের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ব্যাসিলিডিয়ান্১, ভালেন্টিনিয়ানৃৎ, মারকিয়নাইট৩ এবং 
ম্যানিকিয়ান্৪ শাখা বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক শাখারই স্বকীয় বিশপ ও মন্দির ছিল। 
প্রত্যেক শাখারই স্বত্ব ধ্্রস্থ ছিল। নষ্টিক্‌-সম্পূদায় চতুদ্দিকে ত্রুত বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। 
এশিয়া, মিশর এবং রোমের অনেকে তাহাদের মত অবলম্বন করে । চতুথ” শতাব্দী পধ্যস্ত 
তাহাদের যথেছ্ট প্রভাব ছিল। প্রঞ্চম শতাব্দীতে তাহাদের প্রভাব বিলুপড হয়। 

ন্টিক্দিগের মতে ঈশ্বর জগতের স্ষ্টকর্ডা নহেন। জগৎ স্য্টি হইয়াছিল তাহার 
অধীনস্থ এক দেবত।-কর্তৃক, তাহার নাম ইয়াল্দা-বাওথ্*ধ | তিনি ছিলেন এশ্বরিক জ্ঞানের * 
বিদ্রোহী পুত্র। ইছদীদিগের ধর্মগ্রন্থে যে যাভের (জিহোবা) কথা আছে, তিনি এই 
ইয়ান্দা-লাওখ | পুরাতন বাইবেলে সর্পকে পাপী বলা হইয়াছে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
সর্পের কোনও অপরাধ ছিল না। ইয়াল্দ।-বাওথ্‌ ইভ্‌কে প্রতারণা করিতেছিলেন। সপ 
ইভ্‌কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, ইহাই তাহার অপরাধ । ঈশৃর বহুদিন ইয়াল্দা-বাওথের 
কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশেঘে মোজেসের লান্ত শিক্ষা হইতে জগৎকে রক্ষা 
করিবার জন্য তিনি তাহার পুত্রকে প্রেরণ করেন। নাষ্টক্গণ এই মতের সহিত গ্লেটোর 
দর্শন মিশাইয়া লইয়াছিল। পোনা এই মতের খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

ম্যানিকিয়ান্গণ খুষ্টীয় মতের সহিত জরাখুস্ট্রায় মতের মিশ্রণে এক নূতন ধর্শবীমতের 
উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহাদের মতে অমঙ্গল১ জড়ের মধ্যে অবস্থিত, মঙ্গল আত্মার 
মধ্যে অবস্থিত। তাহাদের পক্ষে মাংসভোজন ও কজ্্রী-সংসগ” নিঘিদ্ধ। 

নাষ্টিক্দিগের এক সম্পূদায় বিশ্বাস করিত যে, ষীশ্ড একজন মানুঘমাত্র ছিলেন, তাহার 
দীন্ষাকালে ঈশ্বরের পুত্র তাহার দেহে অধিষ্ঠান করেন, এবং তাহাকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা 
হয়, তখন ঈশুর-পুত্র তাহাকে ত্যাগ করিয়৷ স্বগে প্রস্থান করেদ। পরে মহন্গদ এই মত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । “আমার ঈশৃর, আমার ঈশৃর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে ?'” 
ক্রুশবিদ্ধ বীশুর এই উক্তি নষ্টিকৃ্গণ জাপনাদের মতের প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিত। নারীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ, জন্মের পরে জ্ঞানহীন শিশুর জীবনযাপন, অবশেঘে ক্রশে প্রাণত্যাগ 
ঈশৃরের প্ত্রের অনুপযুক্ত বলিয়া নষ্টিক্গণ মনে করিত। মহন্জদেরও ধারণা ছিল বে, 
পয়গম্বরদিগের মৃতু। কখনও শোচনীয়ভাবে হইতে পারে না। নষ্টিকৃদিগের মতে, যে যীশু 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র 
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২৪৬ _ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
নহেব। যহশ্মদও এই মত গ্রহণ করিয়। বলিয়াছিলেন যে, ইশৃর-পুত্রের দেহ বাস্তবিক 
ক্রশবিদ্ধ হয় নাই। একটা ছায়ামৃন্তিকে ইছদীগণ ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল। | 

আইরেনিয়ায্‌» তীহার 'ধর্ম্বিরুদ্ধ মতের খওন'২ গ্রন্থে নটিকৃদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“এক শ্রেণীর লোক সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার স্থলে উপকথা এবং কল্পিত বংশতালিকা। 
স্থাপন করিয়াছে | তাহাতে সন্দেহেরই উত্তব হয়। বিশ্বাসের মধ্যে যে এরশ আলোক 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, তাহা ইহাদ্নেস মধ্যে নাই। শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট পদসকলের ইহারা কদর্থ 
করিয়াছে । বিশ্বানেক্ ধ্বংস করিয়া এবং জ্ঞানের ভান করিগা ইহারা লোককে বিপথে 
চালিত করে, যিনি বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জুশোভিত করিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে 
দূরে লইয়! যায়, কিস্ত দাবী করে যে, ধিনি স্বর্গ ও মর্তেযের স্রষ্টা, সেই ঈশুর হইতে উচচতর 
কিছুর শিক্ষা তাহার! দিতেছে ।” আইরেনিয়ার নাষ্টিকদিগকে' মেঘচর্শাবত ব্যাথ বলিয়া 
বর্ণ না করিয়াছিলেন । 

নষ্টিক্‌দিগের ধর্ম বিজ্ঞান স্ুসঙ্গত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রস্থানে পরিণত হয় নাই। তাহাদের 
স্থা্টিবিবরণ কাল্পনিক কাহিনীমাত্র । (9150818 নামক গুহ্য ধর্মজ্ঞান ব্যতীত তাহারা 
ঈশুর ও জগতের মধ্যে কতকগুলি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত ; এবং ইহার্দিগকে 46018 
বলিত। ফিলোর মতের সহিত কোনও কোনও বিঘয়ে ইহাদের মতের মিল ছিল। 

ইছুদীগণ খৃষ্টের ধর্ম গ্রহণ না করিয়া তাহাকে হত করিয়াছিল বলিয়া খুষ্টানগণ 
তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। খুষ্টধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্দৰ মর্ধযাদা লাভ করিবার পরে, এই বিদ্বেষ 
উৎপীডনে পরিণত হইয়াছিল। ধর্দমুবিহ্েঘ ব্যতীত আথিক কারণও বোধ হয় এই 
উৎপীড়ণের মূলে ছিল । 


| ৩] 
ৃষ্ঠীয় ধর্মগ্রন্থ 


ইচর্দী ধর্ম দর্শনের বিশেষ ধার ধারিত না। আলেকজাল্দিয়ায় উক্ত ধর্শেব একটা 
দার্শনিক ব্যাখ্য। দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহার পুক্ৰে দর্শ নের সহিত তাহার 
সথন্ধ ছিল না । খুষ্টধর্ম্নের উপন্গ গ্রীক প্রভাবের ফলে তাহার মধ্যে দার্শ নিক তত্ব প্রবেশ 
লাভ করে। ম্7াথু, মার্ক ও নুক প্রণীত তিনখানা খুষ্টচরিব্রেও৩ বিশেষ দার্শনিক ততু 
কিছু নাই। তাহা অতি সরল ভাঘায় লিখিত এবং সাধারণের বোধগম্য । কিস্তু সেইণ্ট্‌ 
জোহন্‌ খৃষ্টকে গ্রীক 149£099-এর সহিত অভিনু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । প্রাচীন 
যাঞ্কগণ সেইণ্ট জোহনের গ্রস্থকেই প্রাধান্য (দিতেন। সেইণ্ট পলের ' পত্রাবলীতেও 
মুজ্জি-সম্বন্ধে অনেক তাত্তিক কথা আছে। গ্রীক সংস্কৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
নলিদশশন এই সকল পত্রে পাওয়া যায়। 
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মধ্যযুগের দশ'ন--ওরিজেব্‌ | ২৪৭ 


[8 ] 
ুষ্ঠীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান 


খৃ্ধর্ের বিভিনু শাখার মধ্যে বিরোধ ও বাদানুষাদের ফলে খৃষ্ীয় ধর্মবিজ্ঞানের১ সৃত্র-. 
পাত হয়। নষ্টিকৃদিগের মত খণ্ডনের জন্য আইরেনিয়াসের 'ধর্মাবিরদ্ধ মতের খণ্ডন" নামক 
গ্রন্থের কথা পৃব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । আইরেনির়াসের জন্ম হয় ১১৫ খৃষ্টাব্দে। জাষ্টিন 
মার্চার প্রাচীন যাজকদিগের মধ্যে প্রথম ধর্মবৈজ্ঞানিক পঙ্ডিত বলিয়! বণিত হইয়াছেন। 
১৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। হিপোলাইটাস্‌ 7১75109901)7//7)8700 ০ 716/20% 
0 401 42 6789898 (সব্বপ্রকার ধর্মাবিরোবী মড়খণ্ডন)-নামক গ্রন্থ রচন! করেন। এই 
গ্রস্থে তিনি খুষ্টধর্থের বিরুদ্ধে যাবতীয় যুজির খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনিও 
একজন প্রপিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর পৃর্রে সুসন্বদ্ধ খৃষটীয় ধর্ণবিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৃতীয় শতাব্দীর প্রারন্তে খুষ্টধর্মোর বিশিষ্ট মতগুলি শিক্ষা দিবার জন্য 
আলেকজান্দ্িযা নগরে প্যাণ্টেনিয়াস্‌, ক্লিমেণ্ট এবং ওরিজেন্-কর্তৃক একটি শিক্ষালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষালয়েই খুষ্ট ধর্মবিজ্ঞান বিশিষ্ট বূপ গ্রহণ করে। 


| ৫] 
ওরিঞেন্‌ (১৮৫--২৫৫ খুষ্টাব্দ ) 


ওরিজেন্‌ আলেক্ষজান্দ্রয়ার শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন । তিনি প্রোটিনাসের সম- 
সাময়িক ছিলেন। প্রোটিনাসের গরু আমোনিয়াস্‌ সাকাশ তাঁহারও গুরু ছিলেন। তীহার 
176 7787606ও গ্রন্থের সহিত প্রোটিনাসের মতের অনেক মিল আছে। ওরিজেনের মতে 
একমাত্র ঈশৃবরই সম্পূর্ণ জড়ত্ববজিত। ঈশ্বরের তিন মৃত্তি-_পিতা, পুত্র ও পবিভ্রাত্থা | 
নক্ষব্রগণের প্রাণ আছে, বৃদ্ধি আছে, আত্বাও আছে। সেই সকল আত্বা চিরকালই আছে, 
তাহার! স্থষ্ট বস্ত নহে'। সূর্যযও পাপপুণ্যের অধীন, তাহার পক্ষেও পাপ করা সম্ভবপর । 
মানবাদ্বাও স্যষ্ট বস্ত নহে, তাহাদের জনুমপর্ব অস্তিত্ব আছে। পৃথিবীতে জব্মগ্রহণের সময় 
যে তাহাদের স্থষ্টি হয়, তাহ। নহে । অন্য স্থান হইতে আসিয়। তাহার। পৃথিবীতে জন্ম 
গ্রহণ করে। [09৪ ও জীবাত্বা এক নহে--_বিভিনন । -০৪৪-এর যখন পতন হয়, 
তখন তাহা আত্বায় পরিণত হয়। আবার আত্মা যখন ধর্মনি্ হয়, তখন [০৪৪-এ পরিণত 
হয়। এক' সময় আসিবে যখন সকলেই খুৃষ্টের আদেশ পালন করিবে । তখন কাহারও 
দেহ থাকিবে না। সয়তানও পরিণামে মুক্তি পাইবে । 

ওরিজেন্‌ খুষ্টী সংধের প্রাচীন যাজকদিগের অন্যতম হইলেও, তীহার সমস্ত মত 
খৃষ্টীয় সংঘ-কর্তৃক স্বীকৃত হর নাই.। আত্মার জন্মুপূ্ব অস্তিত্ব, পৃথিবীতে মানবজন্ু- 
গ্রহণের পূর্বে খৃষ্টের মানবীয় প্রকৃতির অস্তিত্ব, পুনরুথানের পূব্রে মানবাত্বার জড়দেহের 
ইথার-দেহে পরিণতি, পরিণামে যাবতীয় মানুঘের মুক্তিলাত, এমন কি .সয়তানের অনুচর- 
দিগেরও মুজ্লাত---ওরিজেনের এই সকল মত খৃষ্টীয় সংঘ-কর্ূক বজিত হইয়াছিল। 

! 


পপ লালা | লাগা সী 
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২৪৮ | পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ইন্দ্িয়সুখের পাতি ওরিজেনের বিজাতীয় ধূর্ণা ছিল। এই সখের প্রলোভন হইতে 
আপনাকে মূ করিবার জন্য তিনি অস্ত্ৌপচারদ্বারা আপনাকে নপুংসকে পরিণত কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত সংঘ-কর্তৃক তাঁহার এই কার্য ণিন্দিত হইয়াছিল, এবং এইজন্য তিনি সন্যাস- 
গ্রহণের অনুপযুক্ত খলিয়। বিবেচিত হইয়াছিলেন। 

ওরিজেনের প্রধান গ্রশ্থের লাম -40%7%9 0615%8 (সেরুসাসের বিরুদ্ধে! | 
সেব্সারু নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টধর্শীকে আক্রমণ করিয়। এক গ্রহ্থ লিখিয়াছিলেন । ওরিজেনের 
গ্রন্থে তাহার যুজির্খগুনের প্রয়াস আছে। ওরিজেন্‌ লিখিয়াছিলেন, “গ্রীক দর্শন পাঠ 
করিয়। যখন বাইবেল পাঠ করা যায়, তখন বাইবেলকে সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়| গ্রীক 
দর্শ নেক যুক্তিতর্ক হইতে বাইবেলের প্রমাণ অধিকতর সম্তোঘজনক | বাইবেলের এই 
প্রমাণপ্রণার্লী ব্রশ্বরিক, তাহার মধ্যে ঈশৃরের শক্তি অনুপ্রবিষ্ট। বাইবেলের মধ্যে যে 
সকল তবিঘ্যদৃবার্ণী আছে, খৃষ্টের আবির্ভাবের দ্বারা তাহাদের সত্যতা গ্রমাণিত হইয়াছে। 
বাইবেলে বণিত অন্তত ক্রিয়াসমূহ, এবং বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে যাহাদের জীবন নিয়মিত 
হয়, তাহারা যে সকল ক্ষমত৷ লাভ করে, তাহা্ারা বাইবেলে অনুস্যত এশুরিক শক্তি প্র্গাণিত 


হয় |? 
দেশের শাপনকার্ধে খৃষ্টানদিগের নিয়োগ ওরিজেন্‌ অনুমোদন করিতেন না!। 


[ ৬] 
খুষ্টধন্মে মতভেদ ও ক্যাথলিক-সংঘের উৎপত্তি 


নষ্টিক্‌ খৃষ্টানদিগের মতবাদ পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । খৃষ্টের পরবত্তী তিনশত বৎমর 
খৃষ্টীয় ধর্মীততু-সন্বন্ধে বছ মতবাদের উত্তব হইয়াছিল । সাম্রাজ্যের বিভিনু অংশে বিভিন 
সম্প্রদায় আপনাদের মত্ববাদ ঘোষণ। করিয়াছিল, এবং তাহা লইয়া বাদবিতগ্ারও অস্ত ছিল 
ন। | কনষ্টান্টাইনের খ্ুষ্টধর্্রগ্রহণের পৃব্ধে সংঘের গঠনতন্ত্র সুদৃঢ় ছি না। ধীরে 
ফীরে তাহ সুগঠিত হইয়। আসিতেছিল ; কিন্তু কণগ্টান্টাইনের দীক্ষার পর এই গঠন 
ক্রততর হইয়াছিল । বিশপগণ জনসাধারণ-কর্তৃক নিব্বাচিত হইতেন। তীহারা আপনাদের 
এলাফায় ষজমানদিগের উপর ক্ষমত| বিস্তার করিতে চেট্টিত ছিলেন। কিন্ত প্রত্যেক 
বিশপের এলাকায় তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও, সমস্ত বিশপদিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত 
ফোনও শি ছিল ন৷ | বিশ্বার্সী ভক্তগণ বিশপদিগকে যাহ। দান করিত, বিশপগণ তাহা 
দরিদ্রদিগকে তিক্ষা দিতে ব্যয় করিতেন । - এইজন্য দরিদ্রশ্েণী তাহাদের অনুগত হইয়া 
পড়ে। খৃষ্টধর্ম্ রাষ্টধর্ম বলিয়া! স্বীকৃত হইবার পরে, বিশপদিগকে বিচার ও শাসনপংক্রান্ত 
ক্ষমত। প্রদত্ত হইয়াছিল । ক্রমে ধর্শমত-সন্থন্ধে মীমাংসার জন; একটি কেছ্রীয় শাসদের 
গুয়োজন অনুভূত হয়। বিতিশ্র ধর্থ-সম্পৃদায়ের মধ্যে কলহ কনষ্টান্টাইন তাগবাসিতেন 
ন।। বিভিনু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদের মীমাংসার জন্য তিনি নাইপিয়া, নগরে১ সমগ্র 
খৃষটীয় অগতের ধর্মবেত্তাদিগের এক.সভ। আহ্বান করেন। এই সভায় খুষ্টীয় ধর্মমত স্বিশ্বীকৃতু 


মধ্যযুগের দর্শ ন--কাথলিব-সংখের উৎপত্তি ২৪৯ 


হয়। এই মতকে 1098) 07590 বলে। রোমান সাম্রাজ্য ছিধাবিতজ না হওয়া 
পর্যন্ত এইন্ধপ আরও সতার অধিবেশন হইয়াছিল । কিন্ত বিভাগের পরে পূর্ব সায্রাঙ্ছের 
অধিবাসিগণ পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হন। তখন এরূপ সভা আহ্বান 
করা সম্ভবপর হয় নাই। ৃ 

ব্রিত্ববাদসম্বদ্ধে যে গুরুতর মততেদ উথিত হইয়াছিল, নাইসিয়ার ধর্শ্সভায় তাহার 
আলোচিন! হইয়াছিল। খৃষ্টধর্পে ব্রিত্ববাদের আবির্ভাবসন্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে। 
পণ্ডিতদিগের মতে প্লেটোর দর্শন হইতে এই মত খুষ্টধর্ম্ে প্রবন্তিত হইয়াছিল। প্রেটোর 
দর্শনের একটি গুহ্য রূপ ছিল। প্রেটোর দর্শন বলিগ্না যাহা প্রচলিত, তাহা! ভিন্ন আর 
একটি মত তাহাৰ একাডেমির শিঘ্যগণের মধ্যে গুপ্ত ছিল। মিশরের পুরোহিতগণের 
নিকট হইতে প্রেটো ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 
আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক দার্শনিক এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেটোর 
আইডডিয়া-জগৎ বহুসংখ্যক আইডিয়ার সমবায় | শেয়ঃ অথবা মঙ্গল আইডিয়া-জগতের 
শীর্ঘস্থানে অবস্থিত। এই শ্রেয়ঃই ঈশুর। কিন্ত শ্েয়ো-পী 'এক' হইতে ফিরূপে বহু 
আইডিয়ার উৎপত্তি হইল, প্রেটোর পর্শনে তাহার ব্যাখ্যা নাই। আইডিয়ারপ আদর্শ- 
সহযোগে কিরূপেই বা নিয়মহীন জড় উপাদান হইতে এই জগতের উদ্তব হইল, তাহার 
ব্যাখ্যাও প্লেটো তাহার দর্শনে করেন নাই। তিনি ঈশ্ৃরের ত্রিবিধ স্বরূপের কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন-_আদিকারণ, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাত্বা। কারণরূপ, প্রজ্ঞারপ এবং বিশ্বাত্বারূপ, রূপে 
ভিন হইলেও, একই ঈশ্বরের তিন রূপ । প্রেটোর কবিমন তাহ।দিগেতে স্বতন্ত্র দেবত্ব 
আরোপ করিলেও, তাহারা অভিনা। তাহাদের এই একত্ব ও ভেদ অচিন্ত) | এক হইয়াও 
কিরূপে তাহার। ভিন হইতে পারে, ভিন হইয়াও কিরূপে এক হইতে পারে, তাহা মানব- 
বৃদ্ধির অগম্য। আদিকারণ পিতারূপে, প্রজ্ঞ। তাহার পুত্রবূপে এবং পুর জগতের স্রষ্টা 
এবং শাসনকর্তারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। ইহাই গ্রেটোর গুহ); মত। একাডেমির 
শিঘ্যগণের মধ্যে এই মত সংগোপনে রক্ষিত হইত, এবং ইহাই পরে আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিত 
সমাজে সমদূত হইয়াছিলেন।* 

যখন আলেকজাল্িয়াতে প্েটোর দশ ন ও ধর্মতিত্বের বহুল প্রচার হইয়াছিল, তখন 
অনেক ইছদী প্রেটোর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাদের জাত্যভিমান প্রেটোর 
নিকট খণস্বীকারে বাধাস্বরূপ ছিল ; তাহারা এই মতকে আপনাদের ধর্মের মত বলিয়াই 
গ্রচার করিতেন। খুষ্টের জন্মের একশত বৎসর পৃব্ৰে প্লেটোর মতসম্বলিত একখান গ্রস্থ 
সলোমানের গ্রন্থ বলিয়া প্রচারিত ও বিন! প্রতিবাদে ইহুদী সমাজ-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল ।1 
ইছদী দার্শনিক ফিলে।১ গ্রীকদর্শনের সহিত ইছদীধর্ম্ের সামঞ্রস্য প্রদর্শন করিয়া 14008 
(প্রজ্ঞ)- এর সহিত জিহোবার অতেদ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরের পুত্রের 
পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হইবার কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল হইতে প্রমাণিত 
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ছয় যে, খৃষ্টের জন্মের বহুপৃর্বেই এক প্রকার ব্রিত্ববাদ প্রচলিত হইয়াছিল । সেণ্ট জন 
অবশেঘে তীহার, রচিত খৃষ্টচরিতে এই মত অবলম্বন করিয়া খৃষ্টধর্মে ইহার প্রবর্তণ 
করিমাছিলেন। খুষ্টায় ধর্মমত পরিপূর্ণ তা প্রাপ্ত হইয়া ঘোষণা করিল যে, যে 1,0808 
(প্রজ্ঞা) অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, যিনি ঈশ্বর, এবং যিনি সকল বস্তু ছাট 
করিয়াছিলেন, তিনিই নাজারেথের বীতুর দেহে মানবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি 
কমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ক্রশে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই মত বিন প্রতিবাদে গুহীত হয় নাই। এবিওনাইট্১-সম্পূদায় ষীশুকে পয়গন্বরদিগের 
মধ্যে শ্েষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল | তাহার অলৌকিক ক্ষমতায় তাহাদের বিশ্বাস ছিল। 
ইহুদী ধর্ম গ্র্থে ইদী জাতির উদ্ধারকর্তা মেসিয়াসম্বন্ধে যে সকল ভবিঘ্যদৃবাঁণী আছে, তাহা- 
দিগকে তাহারা খুষ্টসপ্বন্ধে উক্ত বলিয়াও বিশ্বাস করিত। তিনি যে অবিবাহিতা কুমারীর 
গর্ভে জনিয়াছিলেন, তাহাও তাহাদের অনেকে বিশ্বাস করিত। কিস্তু 1,0£098-এর 
ঈশৃরত্ব এবং স্ণাতনত্ব তাহারা স্বীকার করিত না । নষ্টিক্‌-সম্পুদায়ের মত পূর্বে বণিত 
হইয়াছে । তাহাদের একদল যীশুর মানবত্ব অস্বীকার করিত, এবং তাহার মানবদেহকে 
মায়াস্থ্ট ছাঁয়ামৃন্তি বলিয়া গণ্য কর্িত। মেরীর গর্ভে যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ইহা তাহারা স্বীকার করিত না। তিনি জর্ভনতীরে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, 
এবং ইহুদীগণ তাহার 'এই ছায়ামৃন্ডিকেই ক্রুশে হত্যা করিয়াঙ্িল। ইহাই নষ্টিক্গণের 
এক শাখার বিশ্বাস ছিল। 

সেণ্‌ জন প্লেটো মত গ্রহণ করায় খুষ্টানদিগেব মধ্যে পেটোর দর্শন পাঠ করিবার 
আগ্রহ উতৎ্প7 হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে শ্রিত্ববাদ লইয়া বিতগার স্থষ্টি 
'হয়। এই বিতগ্ডায় উভয় পক্ষহ প্ুেটোর নাম বুবছাঁব করিত। টাব্টিউলিয়ানৃও 
বলিয়াছিলেন, সর্ধশ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক যে সকল গ্রশের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই, 
খৃষ্টবন্মাবলম্বী একটি সামান্য মিস্্রীও তার উত্তর দিতে সক্গম। যাহার স্বরূপ বড় বড় 
দার্শনিক অচিস্ত্য বলিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান খখন- এতই সুলভ হইয়া প়িয়/ছিল, 
তখন ব্রিত্ববাদসন্বন্ধে যে বহু মতের উদ্ভব হইবে, তাহাতে বিস্য়ের কিছুই নাই। 

খৃষ্টের মৃত্যুর অশীতি বৎসর পরে বিখীনিয়ার খুষ্টানগণ ষীশুকে ঈশুরের অবতার বলিয়া 
ঘোষণা! করিয়াছিল। সেই অবধি খুষ্টায় জগতে যীশু ঈশৃরক্তানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। 
কিন্ত ],08০8-এর এহিত ঈশৃরের সম্বন্ধবিঘয়ে এসিয়া ও আফ্রিকার খুষ্টানদিগের মধ্যে মত- 
ভেদের ফলে প্রচুর বিতও'র স্ষ্টি হইয়াছিল। অবশেঘে কনষ্টার্টাইন নাইসিয়ার 
ধর্দমসভার উপর এই বিতগার মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। | 

এরিয়াস্‌ ছিলেন আলেকজান্দিমার একজন যাজক | তাহার মতে পিতা-কর্তৃক 
140£09-এর স্থষ্টি হইয়াছিল। ঈশ্বরের এই পুত্র জগৎস্থষ্টির বহু পূর্বে স্থ্ট হইয়াছিলেন । 
তিনি আদি হইতে বর্তমান ছিলেন না| এমন এক সময ছিল, যখন তিনি ছিলেন মা । 
ঈশুর তাহার এই পুত্রকে আপনার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, এবং তীহার স্বকীয় 
ভাব ও শক্তি তাহাকে দান করিয়াছিলেন । উভ্জলতম দেবদৃঙ্গণের সিংহাসন এই পুত্রের 
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বছ নির়্ে অবস্থিত ছিল। তবুও পৃত্রের এই গৌরব ও জেটাতি: পিতার গৌব্বব ও জাতি: 
হইতে নিকৃষ্ট । তিনি তাহার পিতার ইচছা অনুসারেই বিশ্ব শাসন করিয়া থাকেন। 

দ্বিতীয় মতে, ঈশ্বরের সমন্ত গুণই [,0£08-এর আছে। তিনটি অসীম পুরুষ” 
তিনটিই সনাতন, চিরকাল এক সঙ্গে বর্ভমান, সব্বাংশেই সমান--এইবপ তিন পুরুঘের 
সমবায়ই ঈশৃর | এই তিন পুরুষের কেহই যে কোনও সময়ে বর্তমান ছিলেন না, অথবা 
ভবিষ্যতে কোনও কালে থাকিবেন না, তাহ। নহে'। জগতের শৃঙ্খলার মধ্যে যে এক্য 
দষ্টিগোচর হয়, জগতের তিনজন ভিণ্ন ভিন্ন কর্ত1 থাকিলে তাহার ব্যতিক্রম *ইবার সম্ভাবনা | 
এই সম্ভাবনার পরিহারের জন্য এই মতে বলা হয় যে, এই তিনজন পুরুষের ইচছার মধ্যে 
কোনও বিরোধ হওয়া অসম্ভব । জমাজবদ্ধ নানঘের মধ্যে এবং অনেক ইতর জন্তুর মধ্যে, 
ইচছার এঁক্য হইতে তিনজন ঈশ্বরের ইচ্ছার এঁক্য কথধিৎ বোধগম্য হইতে পারে। 
মানুঘের বৃত্তি-নিচয়ের অসম্পূর্ণ তা হইতেই তাহাদের মধে) বিরোধের স্থা্টি হয় । কিন্তু অনস্ত 
জ্ঞান ও অনন্ত পণ্যের সব্বশভিমান্‌ আধার ধাহ।র।, তাহাদের মধ্যে অনৈক্য অসম্ভব | 

তুতীয় মত চিল 87)911118-এব । এই মতে ত্রিমুন্তি বিভিগ্ন পুরুঘ নহে, একই 
ঈশুরের বিভিন গুণ-নাত্র। যাহারা পিতা 'ও পত্রের মধ্যে পার্থ কোর উপর বেশী জোর 
দিত, তাহারা এরিযাসের দিকে ঝুকিয়া পড়িত, যাহারা উহাদের একত্বের উপর জোর দিত, 
তাহারা 98/)9111019-এর মতের দিকে ঝু'ঁকিত। উভর মতের মধ্যবর্তী অতি সঙ্কীণ 
যে ক্ষেত্র আছে, ধর্দুসভা তাহারই উপর খুষ্টীয় মত প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন যে, 
পিতা ও পুত্র বিভিনী, কিন্ত সব্বাংশে সমান এবং তাহারা একই উপাদানে গঠিত১। (৩২৫ 
খ্ষ্টাব্দে) এবিয়াসের মত ধর্মাবিগহিত বলিয়। স্থিরীকৃত হইল। এখানেসিয়াপ২ শাইসিয়ার 
স্থিরীকৃত ধর্দ্মমতের প্রধান সনর্থক দূপে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। মিশরদেশের 
তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং সমগ্র মিশর তাঁহার মতাবলম্বী ছিল। কিন্তু এশিএা 
ও কনট্টান্টিনোপল এরিরান মতের সমর্খক ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপ ও মিশর নাইসিয়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। ৩৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সম্রাটগণ 
এরিয়ান মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু ৩৭৯ জব্দে সম্রাট খিওডোসিয়াস্‌ এথানেসীয় মত 
সমর্থন করেন, এবং জমগ্র পশ্চিম সায়্াজো এই মতই গুহীত হয়। এখানসীয় মতই 
ক্যাথলিক ধর্দ্বের মত। কিন্তু গথ ও-ভ্যাগ্ডালগণ-কর্তৃক পশ্চিম সাম্রাজা বিজিত হইবার 
পরে, এরিয়ান মত আবার প্রাধান্য লাভ করে। প্রায় একশত বৎসর এই মতের প্রাধান্য 
ছিল। পরে ক্যাথলিক মত পুনরায় জয়যুক্ত হয়। 


| 4 ] 
সেইণ্ট আমবোজ 


আমঝোজ, জিরোম, ও - অগাষ্টিব সমসামরিক ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সং 
প্রধানত: তীহারাই সংগঠিত করিয়াছিলেন । 
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২৫২ ূ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁর 

আবুযোজ ক্লিলানের বিশপ ছিলেন। মিলান তখন পশ্চিম রোমান সাগ্রাজো 
রাজধানী । ৩৪০ খৃষ্টাব্দে আমুবোজের জন্ম হয়। তীহার পিতা উচচ রাজকীয় পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি রোমে প্রেরিত হন, এবং তথায় গ্রীক 
সাহিত্য ও দর্শনে শিক্ষা লাভ করেন। বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে তিনি ব্যবহারার্জীবের 
ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া প্রিশ বংসর বয়সে তিনি 
এক প্রদেশের শাসনকর্ত! নিযুক্ত হন। ইহার 'চারি বৎসর পরে তিনি রাজকাধ্য ত্যাগ 
করেন, এবং মিলানের বিশপ নিব্বাচিত হন। স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের 
মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সংঘের সেবায় অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন । 

আম্রোজ বিশপের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়, ফাহারা মিলানের সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তীহারা সকলেই অপদার্থ ছিলেন। রাজশক্তি তখন ছিল দৃব্বল 
ও অকর্মণ্য। কোনও স্থায়ী কন্মনীতি তাহার ছিল না। কিস্তু সংঘ ছিল কনম্মিষ্ঠ ও স্বার্থ- 
ত্যাগী বিশপদিগের অধীন | সংঘের স্বাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন করিতে তাঁহারা 
কৃষ্ঠিত হইতেন না । আমৃঝোজ সম্রাটের সঙ্গে সমান মর্যাদার দাবী করিতেন, এবং তাহার 
সহিত সমান মর্যাদার অনুরূপ ব্যবহার করিতেন। সম্রাট দিগের সহিত তীহার একাধিকবার 
কলহও হইয়াছিল ; কখনও তিনি স্বকীয় বিচারবৃদ্ধি বর্জন করিয়৷ রাজশক্তির নিকট মস্তক 
অবনত করেন নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্যালেন্টাইন যখন মিলানের সিংহাসনে অধিষিত 
ছিলেন, তখন তাহার মাতা জা্টিনার হস্তে রাজ্যের পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। জাটিন। 
ছিলেন এরিয়ান মতাবলম্বী। এইজন্য আমৃব্রোজের সহিত প্রায়ই তাহার বিরোধ ঘটিত! 
মিলানের একটি গীর্জা এরিয়ানদিগকে অপরণ্ণ করিবার জন্য একবার তিনি আদেশ করেন। 
অনেকে এই আদেশের প্রতিবাদ করে এবং আমৃব্বোজ তাহাদের পম্চ অবলম্বন করেন। 
প্রতিবাদে কর্ণপাত ন৷ করিয়া রাজমাতা গীর্জাটি অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, 
কিন্ত সৈন্যগণ বলপ্রয়োগ করিতে অস্বীকৃত হয়। সম্রাট থিওডোসিয়াসের সময় পব্বাঞ্চলে 
এক বিশপের উত্তেজনায় একটি ইহুদী গীর্জা ভস্টীভূত হয়। দোষীদিগের শাস্তিবিধানের 
জন্য এবং অপরাধী বিশপকে গীর্জা পুননির্শীণের জন্য সম্রাট আদেশ প্রদান করেন। 
খুষ্টানের অথে” ইহুদী গীর্জা নিম্মিত হইবে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমৃবোজ সম্রাটের 
আদেশের প্রতিবাদ করেন। ৩৯০ খৃষ্টাব্দে থেসালোনিয়ায় একটি জনতা-কর্তৃক একজন 
সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া সম্রাট প্রতিহিংসা-বশে যে আদেশ প্রদান 
করেন, তাহার ফলে সাত সহস্র নগরবাসী নৃশংসভাবে নিহত হয়! ইহার প্রতিবাদে 
আমুবোজ সম্রাটকে যে পত্র লিখেন, তাহার ফলে অনুতপ্ত সম্রাট রাজপরিচছদ বর্জন করিয়া 
মিলানের ক্যাথিড্রালে সকলের সমক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

স্ত্রীলোকের ব্রন্নচর্ষেযর প্রশংসা করিয়া আমুৰবোজ একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন্‌ | 
অন্য এক গ্রন্থে তিনি বিধবাদিগের পুনধিবাহের নিন্দা করিয়াছিলেন। রাজনীতি-জ্ঞান 
এবং চরিত্রের দৃঢ়তাদ্বারা আমৃক্রোজ সংঘের ক্ষমতা বদ্ধিত করিয়াছিলেন । 


মধ্যযুগের দর্শ ন-_সেইণ্ট্‌ অগার্ন্‌: [২১ 
[৮] 
সেইণ্ট জিরোম্‌ 


জিরোম্‌ হিখুঃ বাইবেলের লাটিন ভাঘার অনুবাদ করিয়াছিলেন । তীহার অনুবাদের 
নাম 7%190/6 | ইহার পুর্বে ৭০ জন পণগ্ডিত-কর্তুক হিব্রু বাইবেল গ্রীকভাঘায় 
অনুদিত হইয়াছিল । সেই অনুবাদের সহিত মূল হিক্ু গ্রন্থের অনেক স্থলে মিল ছিল না। 
ইছদী পঙ্ডিতগণের সাহায্যে জিরোমূ লাটিন অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

৩৪৫ খৃষ্টাব্দে জিরোম্‌ এক সন্তরান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৬৩ অব্দে তিনি রোমে 
গমন করিয়। অলঙ্কারশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে তিনি ফ্রান্স দেশে কিছুদিন ভ্রমণ 
করিবার পরে সনুযাস গ্রহণ করিয়া পাচ বৎসর সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে নির্জন জীবন- 
যাপন করিয়াছিলেন । এই সময় পাপের জন্য অনুতাপে তাহার সময় অতিবাহিত হইত। 
সময় সময় উপাসনায় তিনি বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন | পরে রোমে গমন করিয়া পোপের 
উৎসাহে বাইবেলের অনুবাদ করেন, কিন্তু পরবর্তী পৌঁপের সহিত কলহ করিয়া তিনি খৃষ্টের 
জন্মস্থান বেখেলহামে গমন করেন | তাহার এক শিষ্যাকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “সন্যাপিনী 
খৃষ্টের পত্ধী। সলোমানের গানে এই বিবাহের কখা আছে ।” এই শিঘ্যার সনু্াস- 
গ্রহণের সময় তাহা মাতাকে লিখিয়াছিলেন, “তোমার কন্যা সৈনিকের পত্রী না হইয় 
যে রাজার (খৃষ্টের) পত্বী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে, তাহার জন্য তুমি কি তাহার উপর 
রুষ্ট হইয়াছ ?...তুমি এখন ঈশুরের শ্রপ্ন।”" জিরোমের জীবিতকালেই বব্বরদিগের 
আক্রমণে রোমসাশ্রাজ্যের পতন হয়। 


| ৯] 
সেইণ্ট অগাগ্রিন 


৩৫৪ খৃষ্টাব্দে সেইণ্ট অগাষ্টিন্‌ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 097 69880%$ 
গ্রন্থে তাহার জীবনকাহিনী বিস্তারিততাবে বণিত আছে। ঘোড়শ বৎসর বয়ক্রমকালে 
তিনি কার্থেজ নগরে গমন করেন, এবং অলঙ্কারশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া দর্শ নশাস্ত্রে মনোনিবেশ 
করেন। এই সময়ে তিনি মানীকীয় পরশ গ্রহণ করেন এবং অলঙ্কারশান্ত্র শিক্ষা দিয়া জীবিকা 
উপার্জন করিতে থাকেন। কিছুদিন রোমে বাস করিবার পরে, তিনি এক শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করিয়া মিলান নগরে গমন করেন। মিলানে আম্ক্বোজের সহিত তাহার পরিচয় হয় 
এবং তিনি তীহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন। অগাষ্টিনের মাতা খৃষ্টান ছিলেন। তীহার 
প্রভাবে ও আমৃকব্রোজের প্রতি ভক্তির আতিশযে; তিনি খৃষ্টধর্থে দীক্ষিত হন। “৩৯৬ খুষ্টাবে৷ 
তিনি কার্থেজের সন্নিকটস্থ হিপোর বিশপ নিযুক্ত হন, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে 
অধিদ্টিত চলেন | 


২৪৪ পাশ্চাত্য দশর্নের ইতিহাস 


কাথেজে বানকালে অগা্টিব্‌ ইন্রিয়সুখে আসক্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, এবং এক উপ- 
পত্ধীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জনিয়াছিল। ইহার জন্য তিনি 001689$079-এ বু 
অন্তাপ প্রকাশ ফরিয়াছেন। আদিম খুষ্টানদিগের পাপবোধ কত তীব্র ছিল অগাষ্টিনের 
গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়! বাল্যকালে সঙ্গীদিগের সহিত এক প্রতিবাসীর 
গাছ হইতে নাসপাতি চুরি করিবার জন্য অগাষ্টি্‌ তাঁহার গ্রন্থে সাত অধ্যায়ব্যাপী অনুতাপ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পৃর্রে প্রেটোপন্বীদিগের রচিত কয়েকখান। গ্রন্থ অগার্টিনের 
হস্তগত হয়। ““আদিতে বাক্‌ ছিল, বাক্‌ ছিল ঈশৃরের সঙ্গে ; বাকৃই ঈশৃর ; তিণিই সমস্ত 
বস্ত স্থা্টি করিয়াছিলেন ;--এই সকল কথা অগাষ্টিন্‌ এঁ সকল গ্রন্থে পাইয়াছিলেন | ইহ 
ছার! প্রমাণিত হয় যে, প্রেটোপস্বীদিগের গ্রন্থে তিনি ব্রিত্ববাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত অবতার 
বাদ প্রাপ্ত হন নাই। 

অগাষ্টিনের দার্শনিক মত খৃষ্টধর্ম-তস্ত্ানুযার়ী | তীহার 007/5557979-এ তিনি 
“কাল'সন্বন্ধে অঃলোচন। করিয়াছেন। বাইবেলে জগবস্থষ্টির বণর্ন। আছে। কিন্তু 
বাস্তবিক যদি স্থষ্টি হইয়া থাকে; পৃব্রে কিছুই ছিল না, শূন্যের মধ্যে ঈশুর যদি জগতের স্থষ্টি 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, নে সময়ে স্থট্টি হইয়াছিল বলিরা বাইবেলে উল্লিখিত আছে, 
তাহার বহু পূর্বে তিনি জগৎ স্ষ্টি করিলেন না কেন? অগাষ্টিব এই গ্রশের উত্তরে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, শূন্য হইতে জগতের স্থষ্টির কথ। গ্রীক দর্শনের অজ্ঞাত। প্রেটো ও 
আরিষটল্‌ উভয়েই রূপহীন আদিম জড় উপাদানের কখ। বলিবাছিলেশ। এ উপাদান 
পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল, ঈশ্বর তাহ! স্থষ্টি করেন নাই। ঈশ্বর কেবল তাহাতে রূপের 
সংযোগবিধান করিয়াছিলেন । প্রেটো ও আরিগিটলের ঈশৃর জগত্যৃষ্টা নহেন ; কারিকর' 
মাত্র। তাঁহাদের তে জগতের মূল বস্তু, তাহার উপাদান, সশাতন। অগার্টিন বাইবেলের 
মতই সমর্থন করিয়া জগতের উপাদান ও রূপ উভয়ই ঈশুরস্থষ্ট বলিয়াছেন । জগতের 
স্থটি পৃব্র্ব কেন হয় নাই, ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, স্থষ্টির পৃর্রে কালেরই অস্তিত্ব ছিল না, 
ন্থৃতরাং এই প্রশ্ব অর্থহীন। জগতের স্্টির সঙ্গেই কালের স্যষ্টি হয়। ইশ্বর সনাতন, 
ইহার অখ” তিনি কালের অতীত। তাহার নিকট পুর্ব ও পর নাই, অতীত ও ভবিঘ্যৎ নাই, 
সকলই বর্তমান--শাশুত বর্তমান। তাহার সনাতনত্ব কাল-সম্বন্ধ-বিবজিত্ু। সমগ্র কাল 
তীহার সন্ুখে এক সঙ্গে বর্তমান। তিনি যে কালস্থাষ্টর পৃক্রে বর্তমান ছিলেন, একথাও 
বল] যায় না, কেণ-না, ইহা বলিলে তাহাকে কালে অবস্থিত বলা হয় । কালপ্রোতের 
বাহিরে তিনি বর্তমান । ইহ! বলিয়া অগাষ্টিন্‌ কালের স্বরূপসন্বদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়।ছেন, “কাল কি?” কেহ যদি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ন। করে, তাহ! হইলে 
ইহণর উত্তর আমি জানি; কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাস করে এবং তাহাকে বঝাইয়। বলিতে হয়, 
তাহ! হইলে আমি জানি না। বস্তুত: অতীত এবং ভবিধ্যতের অস্তিত্ব নাই, কেবলমাত্র 
বর্তমানেরই অস্তিত্ব আছে। বর্তমান কালের একটি কণামাত্র। কাল যখন চলিতে থাকে, 
তখনি তাহার পরিমাপ কর! সগ্তবপর হয় | তব্‌ও অতীত ও ভবিঘ্যতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, 
বলা যায় না। এই বিরোধের সমনৃয় কোথায়? অগাষ্টি বলেন, অতীত ও ভবিঘ্যথকে 
কেবল বর্তমানরূপেই চিন্তা করা খায়। অতীতকে স্মৃতির সহিত এবং ভবিষ্যৎকে আমরা 
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মাহা আশ করি, তাহার সহিত অভিনু মনে করিতে হয়| ক্মৃতি ও আঁশ উভয়ই বর্তমানের 
ব্যাপার । কাল তিণটি, (১) অতীতের বর্তমান, (২) বর্তমানের: বর্তমান, এবং (৩) 
ভবিষ্যতের বর্তমন। স্মৃতিই অতীতের বর্তমান । বর্ভমানের বর্তমান হইতেছে 
দর্শ শক্রিয়া, এবং ভিবিষ্যতের বর্তমান হইতেছে আশ! | এই ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ 
সম্তোঘজণক নহে, তাহ। অগাষ্টিন্ বুঝিতে পার্িয়াছিলেন, এবং তাহাকে বঝাইয়া দিবার 
জন্য ঈশুরের নিকট প্রাথণ। করিয়াছেন। 

অগার্টিনের মতে কালের বাহ্য অস্তিত্ব নাই, মানঘের মনেই তাহার উৎপত্তি। স্ুতরা: 
স্থির পৃ্বে কালের অস্তিত্ব ছিল না, বলিতে হইবে । রাসেল বলিয়াছেন, কালসম্বদ্ধে পরে 
ব্যাণ্ট যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহ।ই ম্পষ্টতর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । গ্রীক 
দর্শনে ইহার অনুরূপ কিছুই মাই। রাসেল এই মত গ্রহণ না৷ করিলেও, ইহার যখেষ্ট 
সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিণি আরও বলিয়াছেন, অগাষ্টিনের দখনে দেকার্তের দর্শনের 
ইঙ্গিত আছে। তাহার 011100-তে (স্বগত চিন্তা) আছে “প্র:-_তুমি জানিতে 
চাও। কিন্ত তুমি যে আছ, তাহ! তুমি জান? উ:-_আমি তাহা জানণি। প্রঃ কোথা 
হইতে তুমি আসিয়া? উ:-জানি না। প্রঃ তুমি আপনাকে এক অথবা বহু বলিয়া 
অনুভব কর? উ:-_জানি না । প্রঃ তোমাকে কেহ চালাইতেছে বলিয়। অনুভব কর? 
উ£-জার্ি না। প্রঃহ তুমি যে চিন্তা কর, তাহা জান? উ£-জার্পি।” “আমি 
চিত্ত করি, সুতরাং আমি আছি” ইহ! তাহারই পব্বাভাঘ। 

জ্ঞানের সমস্যাসম্বন্ধে অগার্টিন্‌ আলোচর্ন। করিয়াছেন। মানবমন যে নিশ্চিত সত্যলাভ 
করিতে পারে, সে সন্বন্ধে তাহার সন্দেহ ছিল না। একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে 
পারেন যে, তাহার নিজের অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না । নিজের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিয়াছেন, “যদি আমি 
গ্রতারিতও হই, তথাপি আমি আছি।”” ইহ] দেকাত্ের বিখ্যাত উক্তির পৃব্বাভাস। যে 
সকল সত্য স্বত:ঃসিদ্ধ ও অ-বশ্য, তাহাদের দ্বার। মানবমন পরিচালিত । ৭-1-৩-- ১০, এই সত্য 
বর্তমানে বিশ্রেঘণমূলক১ বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্ত অগাষ্টিনের মতে এতাদৃশ সত্য মানবমন- 
কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাহারা কখনও পরিবন্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল 
অনপেক্ষ সত্যের দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? অগাষ্টিণ বলেন, এই সকল সত্যের মূল যাবতীয় 
সত্যের ভিত্তিভূমি ঈশ্বরের মধ্যে প্রোথিত, এবং তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরের অন্িত্ব প্রমাণিত হয়। 
পরবর্তীকালে লাইবনিটজ ও আরও কেহ কেহ এই যুভি-র ব্যবহার করিয়াছেন। পরিবর্তন- 
শীল ও ভ্রান্তিগ্রবণ মানব-মন কিবূপে এই সকল সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে, ইহার 
উত্তরে অগার্টিন্‌ বলিয়াছেন যে, এক প্রকার এঁশবুরিক আলোক দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। 
তাহার ফলে মানঘ এই সকল সত্যসন্বন্ধে শিঃসংশয় হয়। প্রত্যেক মানুঘই এই আলোক 
প্রাপ্ত হয়। এই পরশ আলোকের সাহায্যেই আমর! সনাতন প্রত্যয় ও সত্য-মিথ্যা, মঙ্গল- 
অমঙ্গল প্রভৃতির কষ্টির সাক্ষাৎকার লাত করি। এই সকল প্রত্যয় ঈশ্বরের মনের মধ্যে 
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অবস্থিত । এই সকল প্রত্যয় অনুসারেই ঈশৃর স্থা্ট করেন। ' অগাষ্টিনের বশ আলোকবাদ 
ও প্রেটোর স্মরপবাদ (79০01190610) কার্ধযতঃ অভিনু বলিয়া নিহত যদিও 
অগাষ্টিন্‌ জন্মাস্তর স্বীকার করেন নাই। 

প্রশ্বরিক প্রস্ঠযয় ও এশ্বরিক আলোক--_এই দুই মত মধ্যযুগের দাশ নিকগণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! চতুর্দশ শতাব্দীতে ডড1]11520 ০1 00810910 এ্রশ্বরিক প্রত্যয়- 
বাদ বর্জন করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় মত 10758 90009 (3:8250190810 1010110- 
801)1)97) বর্জন করিয়াছিলেন ।* 

অগাষ্টিব প্রেটোর সামান্যবাদের সহিত চতুর” মঞ্জলসমাচারে সেণ্ট জন বাকৃ-সন্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার সামগ্ুস্যবিধান করিয়াছিলেন । তিনি প্রেটোর বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য- 
জগৎ এবং বাক অভিশ্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃদ্ধিগ্রাহ্য সামান্যগণ বাকের মধ্যে 
অবস্থিত| কোনও সূত্রধর কোনও দ্রব্যনিশ্নাণের পৃর্রে সেই দ্রব্যের রূপ যেমন স্ত্রধরের 
মনের মধ্যে থাকে, তেমনি যাহা কিছু ঈশ্ৃবর-কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছে, তাহ! ঈশৃরের মধ্যে চিন্তা 
রূপে বর্তমান ছিল। ক্ুতরাং যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহ। বাকের মধ্যগত প্রত্যয়সকলের 
রূপায়ণপ্রচেষ্টা-মাত্র, এবং বাকৃই সমস্ত বস্তর বাস্তবতার উৎস। বাকৃই যাবতীয় স্থ্ট বস্ত- 
রূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত। তাহাদের সৌন্দর্য্য বাবের সৌন্দর্যের একটা অংশমাত্র | 
তাহাদের মহত্বে বাকের ক্ষমতার প্রকাশ, এবং তাহাদের বৈচিত্র্য বাকের অসীমত্বের গ্রতীক। 
স্থষ্ট জগৎ বাকের অসীমত্ব এবং মানুষের ক্ষদ্রত্বের মধ্যে সংযোগকারী সেতু । বাক সমস্ত 
জ্ঞানের উৎস, জগতের প্রত্যেক মানুঘের মন তাহাদ্বারা আলোকিত । সত্য, মিথ্যা, সুন্দর 
ও অসুন্দর, মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচারে আমরা বাকের অন্তগ”ত প্রত্যয়দিগকে সত্য, মিথ্য!, 
জুন্দর, অস্গন্দর এবং মজগলামঙ্গলের মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করি। এক অজ্ঞাত উপায়ে এই 
সকল প্রত্যয় আমাদের মনে সংক্রামিত হয়। এই সমস্ত প্রত্যয় স্ুনীতির উৎ্স| যে 
আলোধ্ারা৷ আমাদের মন উদ্ভাসিত হয়, তাহাছ্বারাই মঙ্গলের আদর্শ আমাদের মনে প্রকাশিত 
হয়। ধর্মের আদর্শ, যাহাছ্বার৷ আমর! আমাদের কর্মের দোষ-গুণ বিচার করি, তাহ। বাক 
হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। ধর্পাধর্ম-বিবেক আমাদের অন্তরস্থিত ঈশুরের বাণী। সেই বাণী 
শুনিতে হইলে শুনিবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন । এই বিষয়ে মানুঘকে সাহায্য করিবার জন্য 
খৃষ্ট সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংঘের প্রচারকদিগের কর্তব্য মানুঘের মন এমনভাবে 
প্রস্তত করা, যাহাতে তাহারা অন্তরস্থ এশ্বরিক আলোকের সাহায্যে আপনারা দেখিয়া 
বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপনের উপায় নিব্বাচন করিতে পারে । মত-বিশেঘ প্রচার কর প্রচারক- 
দিগের উদ্দেশ্য নহে | প্রচারকগণকেও বাক্‌ শুনিবার জন্য কান পাতিয়৷ থাকিতে হয়। 
যাজক ও যজমান উভয়ে সহপাঠী, পার্থক্য এই যে, যাজক যজমান অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ । 

অগাষ্টিনের 08 ০7 60৫ (ঈশুরের নগর) একখানি প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। ৪১০ 
খৃষ্টাব্দে গথগণ১-কর্তৃক রোম লূঠ্ঠিত হইবার পরে প্রাচীণ ধর্মাবলঙ্বিগণ বলিত বে, প্রাচীন 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্্ম গ্রহণ করিবার জন্য জ্‌পিটার এই শাস্তি বিধান করিয়াছেন ! 
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মধ্যযুগের দশ ন--সইণ্ট অগার্টিষ্‌ ্‌ ২৫৭ 


অগার্টিন এই শে এই. অভিশোগের উত্তর হি রোমানদিগের খর ্রহণৈর 
পৃর্রেও রোম যে সকল দূর্গতি ভোগ করিয়াছিল, তাহার কারণ কি? যাহার! প্রাচীন ধর্ম 
বর্জনকেই রোমের ুর্গ'তির কারণ বলিয়া মনে করে, তাহাদের অনেকে খৃষ্টায় মন্দিরে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল। গথগণ খৃষ্টান ছিল বলিয়া খৃষ্টান মন্দির আক্রমণ করে নাই, কিন্ত উয়ের 
লুণ্ঠনসময়ে জুনোর মন্দিরে আশ্বয় গ্রহণ করিয়াও ট্ুয়বাসিগণ রক্ষা পায় নাই। রোমান- 
গণও বিজিত নগরের মন্দির লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচ বোধ করে দাই । গথগণ অত নিষ্ঠুরতার 
কাজ করে নাই । যে সকল খৃষ্টানের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অভিযোগেরও কোনও 
কারণ নাই। ধে সকল গথ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা শাস্তিভোগ করিবে । পৃথিবীতেই 
সকল পাপীর শাস্তি হয় না। তাহ। যদি হইত, তাহা হইলে, শেঘ বিচারের আবশ্যক হইত 
না। ধান্মিক খুষ্টানগণ যে অত্যাচার তোগ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উপকার হইবে। 
পাথিব সম্পদের নাশে প্রকৃত ক্ষতি কিছুই হয় না| পৃষ্টানদের দেহ যদি সমাধিস্থ না হইয়া 
থাকে, তাহাতেই বা কি আসিয়া সায়? হিঃস্ পশ্ড তাহাদের দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও, 
সেই সকল দেহে পূনরুথানের কোনও বাধা নাই। সাদ্বী কৃমারীগণ ধমিত হইয়াছ্ছিল। 
বিনা অপরাধে তাহাদের ধর্ম নষ্ট হাইয়াছিল। কিন্ত অপরের কামুকতা-দ্বার৷ কেহ কলুঘিত 
হয় না| সতীত্ব মনের ধর্মা। বলাতকার-দারা তাহা বিনষ্ট হয় না। পাপ করিবার 
ইচছাতেই সতীত্বের নাশ হয়, কার্ধাতঃ পাপ অনুষ্ঠিত না হইলেও হয়। ইঈশুর কৃমারীদিগের 
ধর্মণে বাধাদান করেন নাই, তাহার কারণ কমারীগণের সতীত্বের গর্ব ছিল! তীত্ব- 
রক্ষার জন্য আত্মহত্যা কর্তব) নহে । ধঘিতা নারী ধর্ধণকালে যদি সুখপ্রাণ্ড ন! হয়, তাহা 
হইলে, তাহার পাপ হয় না। 

অগাষ্টিন্‌ প্রাচীন দেবতাগণের দৃষ্ট চরিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল 
দেবতার উপাসনা অপেক্ষা সিপিওর মত ধান্সিক মানবের উপাসনা করা ভাল। প্রাচীন 
দেবতাগণ মিথ্যা কল্পনামাত্র নহে । তাহাদের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু তাহারা দেবতা 
নহে--দৃষ্ট দৈতা। 

ফলিত জ্যোতিঘ মিথ্যা । যমজ সম্তানগণ এক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলেও, তাহাদের বিভিন 
ভাগ্য দেখিতে পাওয়া খায়। ্টোয়িকদিগের অদৃষ্টবাদ ভ্রান্ত, কেন-না, স্বগ দূত ও মানব, 
উভয়েরই স্বাধীন ইচছ। আছে। আমরা যে পাপ করি, ঈশৃর তাহা পর্ব হইতেই জানেন। 
ইহা হইতে তীহার সব্বজ্ঞতাকে আমাদের পাপের কারণ বলা যায় না। 

এই পৃথিবীতে ধর্ম হইতে দূঃখ উৎ্পনু হয়, ইহা মনে করা ভুল। ধান্সিক খুষ্টান 
সম্রাটগণ সকলেই সৌভাগ্যপ্রাপ্ত না হইলেও, সুখী ছিলেন। কৰৃষ্টাণ্টাইন্‌ ও থিওডো- 
সিয়াস সৌভাগ্যবান্‌ ছিলেন, সুখী ও ছিলেন। 

পৃথিবীতে পাথিব নগর ও স্বগাঁয় নগর পরম্পর মিশ্রিত হইয়া আছে। কিন্ত মৃত্যুর 
পরে পর্র্বনিব্বাচিত» এবং পাপিগণ দুই ভাগে বিত্ত হইবে। কাহার! পূর্্বনিবর্বাচিত, 
এ পৃথিবীতে যতদিন আমরা আছি, ততদিন তাহা জানিতে পারি না। 
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২৫৮ পাশ্চাত) দর্শনের ইতিহাপ, 


 প্রোটোকে অগার্টির সব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া গণ্য করিতেম। তিনি লিখিয়াষ্টেন, 

খালিষ্‌, আনক্ষীর্মীঘূ, এপিকিউরাস্‌ ও ষ্টোয়িকগণ সকলেই জড়বাদী । কিন্ত প্রেটেো। জড়বাদী 
ছিলেন ম। | তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঈশুর দেহধারী কোন বস্ত নহেন, কিন্তু সমস্ত বস্তই তীহ। 
হইতে উত্তৃত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে যে সত প্রাণ্ড হওয়া যায় না, তাহাঁও তিনি জানিতেন। 
তর্ক ও নীতিশাস্ত্রে গ্রেটোপন্বীদিগের সমতৃল্য কেহ নাই। প্রলেটোর মতের সহিত খৃষ্ট- 
ধর্দের যেরূপ ঝিল আছে, অন্য কোন মতের সহিত তাহা নাই। 

অগা্টির্‌ প্রেটোর দর্শন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, অন্য কেহই সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। 
তাহার মতে আরিষ্টট্‌ প্রেটো অপেক্ষা নিকৃষ্ট। | 

ষ্টোয়িকগণ সকল চিস্তাবেগই নিন্দনীয় বলিয়াছিলেন। অগাষ্টিন অনেক চিন্তাবেগকে 
ধর্মেবি উৎন বলিয়া বর্ণন!। করিয়াছিলেন। ক্রোধ অথবা অনুকুম্পার কারণ না জানিয়া 
তাহার নিন্দা করা যায় না। | 

অগার্টিনের মতে ঈশুরনন্বন্ধে প্রেটোপদস্থিগণ যাহ। বলেন, তাহ! সত্য, কিন্ত দেবতাগণ- 
সম্বন্ধে ষাহ। বলেন, তাহ! মিথ্যা । খষ্টের মাধ্যমে ভিনু ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কর! যায় 
না| যৃক্তির সাহায্যে কোন কোনও বিঘয় বুঝিতে পারা খায়; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত 
ধর্মসনবন্ধীয় জ্ঞানের জন্য বাইবেলের উপর নির্ভর করিতে হয়। জগবস্থষ্টির পৃর্রে দেশ 
ও কালের স্বর্ীপ কি ছিল, তাহ। বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। স্থষ্টির পৃর্রবে কাল ছিলি 

1, এবং জগতের বাহিরে কোনও স্বানেই কাল নাই। 

নরক ও সয়তান উভয়ই সনাতন, কিন্তু আশীঘপ্রাপ্ড১ নহে । দৈত,দিগের পাপের 
কথা ঈশ্বর পূর্ব হইতেই জানিতেন, কিন্ত বিশ্বের উন্মতিবিধানের জন্য তাহাদের আবশ্যকতার 
কথাও জানিতেন। 

ওরিজেন্‌ বলিয়াছিলেন, জীবাত্বাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাহাদিগকে দেহ দেওয়া 
হইয়াছিল, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে পাপী আত্বাদিগকে নিকৃষ্ট দেহ দেওয়া হইত। 
সব্বাপেক্ষা পাপী দৈত্যগণেরও দেহ বায়বীয়, আমাদের দহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। 

পৃথিবীর বয়স ছয় সহস্র বৎসরের কম। ইতিহাস চক্রের মত আবর্তনশীল নহে | 
আদম ও ইভ যদি পাপ না করিতেন, তাহ৷ হইলে তাহাদের মৃত্যু হইত না । তাঁহারা পাপ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের বংশীয় সকলকেই মরিতে হইবে । আদমের পাপের ফলে 
সকল মানুঘেরই অনন্ত নরকভোগ হইতে পারিত ; কিন্তু ঈশুরের দয়ায় অনেকে তাহা হইতে 
অব্যাহতি পাইয়াছে। এই শাস্তি ন্যায়সঙগত। কেন-ন!, যে মানুঘ দেহসম্বন্ধে সম্পূর্ণ” বিশুদ্ধ 
হইতে পারত, আদমের পাপের ফলে সে মনে মনে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়৷ পড়িয়াছে। দেহের 
পুনরুথানের পরে যাহার! শান্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের দেহ অনস্তকাল ধরিয়া পুড়িতে থাকিবে, 
কিন্ত কখনও ভস্ম হইয়৷ যাইবে না। 

অগার্টিনের সয় পেলাগিয়াস নামে এক ওয়েলস্‌ দেশীয় যাজক মানবের স্বাধীন 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া 'আদিম পাপবাদ'২-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং 
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বধ্যঘুগের দর্শন-__সেইণট অগার্টিব্‌ 1 ২৫৯ 


বলিয়াছিলেন যে, নানুঘ খন ন্যায়সঙ্গত কার্ধয করে, তখন তাহার স্বকীয় নৈতিক চেষ্টাই 
সেই কর্শের কারণ। যদি শীনুঘ ন্যায়সঙ্গত কার্ধয করে, এবং ধর্নে বিশ্বাস করে, তাহ। 
হইলে বঙ্বের পুরস্কার প্রান্ত হয়, এবং স্ব্গে গমন করে । পেলাগিয়াসেরর এই মত প্রকাশের 
ফলে তুমূল বিতগাঁর স্থাষ্টি হইয়াছিল। অগার্টিন এই মত ধর্মবিগহিত বলিয়াছিলেন। 
তাহার মতে পতনের' পৃর্র্বে আদমেন্ স্বাধীন ইচ্ছা! ছিল। তখন আদম পাঁপ হইতে 
নিব্ত্ত হইতে পারিতেন | কিস্ত ইভের সহিত আপেল খাইয়াছিলেন বলিয়৷, পাপ তাহাদের 
অন্তরে প্রবেশ করে। সেই পাঁপ তাঁহাদের সন্তানসম্ভতির মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। 
ফলে স্বকীয় শক্তিবলে তাহাদিগের কাহারও পাপ হইতে নিব্ভ হইবার ক্ষমতা নাই। 
কেবলমাত্র ঈশুরের দয়াবলেই মান্ঘ ধান্মিক হইতে সমথ” হয় । আদমের পাপ উত্তরাধিকার- 
সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া, আমাদের সকলের পক্ষেই অনস্ত নরকতোগ ন্যায়স্গত। দীক্ষিত৯ 
হইবার পৃৰ্রে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদিগকেও, এমন কি শিশুদিগকেও নরকে যাইতে 
হইবে, এবং অনস্তকাল নরকমন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । জামরা সকলেই পাপী, সুতরাং 
কাহারও অভিযোগ করিবার কারণ নাই । যাহার! দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ঈশুরের অনুগ্রহে 
তাহাদের মধে) কেহ কেহ স্বর্গে যাইবার জন্য নিব্বাচিত হন। তীহারা পুণ্যবান্‌ বলিয়া 
যে স্বর্গে গমন করেন, তাহা! নহে। আমরা সকলেই সম্পরণভাবে পাপী। ঈশ্বরের 
অনগ্রহ হইলেই আমরা পাপবিমুক্ত হইতে পারি । কিন্ত স্বর্গের জন্য যাহার নিব্বাচিত, 
তাহারাই কেবল এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। যাহারা নিংবাচিত হয়, তাহারা কেন নিব্বাচিত 
হয়, এবং অন্য সকলে কেন নিব্্বাচিত হয় না, তাহার কারণ নির্দেশ করা সম্ভবপর নহো । 
উদ্দেশ্যবিহীন এই নিক্বাচন। নরকভোগের ব্যবস্থাদ্বার৷ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, এবং মুি- 
ঘারা তাহার করুণা প্রমাণিত হয়। 

উপরোক্ত মত অগাষ্টনের সখয় হইতে চলিয়া আপিতেছিল, কিন্ত ধন্মসংস্কারের২ পরে 
ক্যাথলিক সংঘ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই ভীঘণ মতসংশ্রিষ্ট একটি বিষয়ের অগাষ্টিন্‌ 
মীমাংসা করিতে সক্ষম হান নাই । পাপ দেহের নহে, আন্ডার । আদিম পাপ যদি আদম 
হইতেই মানুঘ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তানের আত্বাও পিতামাতার শিকট হইতে 
প্রাপ্ত বলিতে হয় । কিন্তু বাইবেলে এ সম্বন্ধে কিছুই নাই ; সুতরাং এ সঙ্দ্ধে আলোচনাল্স 
লাভ নাই। ৪8৩০ অন্দে অগার্টিনের মৃত্যু হয়। 

অগাষ্টিনের মতের যে বণনা উপরে প্রদত্ত হইল, তাহ। হইতে তদাশীস্তন খৃষ্টায় 
দশ নের স্বরূপ অনেকটা বোধগম্য হইবে । শৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে অগার্টিব্‌ পধ্যস্ত যুগ 
ইতিহাসে প্রাচীন যাজকদিগের যুগ৩ বলিয়া পরিচিত। অগাষ্টিব হইতে রেণেসী পধ্যস্ত, 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রারন্ত হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পধ্যন্ত, যুগ মধ্যযুগ নামে কথিত 
হয়। শেঘোঞ যুগের দর্শনকে স্কলাষ্টিক দর্শনও বলে। 
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২৬০ .." পাশ্চাঙ্জায দর্শনের ইতিহাঁপ 


ধুষ্টের মানবস্ব ও জঈশ্বরত্ব 


পঞ্চম শতাব্দীতে ব্ধরদিগের আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোম সায়াজ্যের পতন হয়। 
8৩০ খৃষ্টাব্দে অগাষ্টিনের মৃত্যুর পরে দাশশনিক আলোচনা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। 
এই শতাব্দীতে এংলো স্যাকৃসনগণ ইংলও অধিকার করে, ফ্রাঙ্কগণ গু দেশে নৃতন রাজ্য 
স্থাপন করে, ভ্যাগডালগণ স্পেন আক্রমণ করে, আইরিশগণ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, এবং 
ইয়োরোপের বিভিন প্রদেশে নান। জান্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের শান্তি ও সভ্যতা 
ক্রমে ক্রমে অন্তহিত হইতে থাকে । বড় বড় রাজপথ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; ডাকপ্রথার বিলোপ 
হয় ; বিভিনী দেশের মধ্যে বাণিজ; ও যাতায়াত সঙ্কচিত হয়; কেন্দ্রীয় শাসন বিলুপ্ত হয়, 
এবং রোমক সাম্রাজ্যের এ্রক্য বিনষ্ট হর। ূ 

রাষ্্রীয় কেন্দ্রশক্তির *বংস হইলেও যাজকদিগের চেষ্টার ফলে সংঘে কেন্দ্রীয় শাসন 
অব্যাহত থাকে । ৪১০ খৃষ্টাব্দে গথদিগের রাজা এলারিক রোম লুণ্ঠন করিয়া পর বৎসর 
মৃত্যমুখে পতিত হয়। ৪8৫১ অন্দে রোমানগণ গথদিগের সহিত মিলিত হইয়া হৃন- 
দিগকে পরাভূত করে। পরাভূত হইয়! হৃন-রাজ এটিলা ইটালীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। 
তখন পোপ লিও তাহাকে বলিয়া পাঠান রোমের অনি করিলে এলারিকের মত তাহাকেও 
ঈশুরের রোঘে পড়িয়া মূত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে । এটিলা শিরস্ত হয়, কিন্তু তাহাতেও 
মৃত্যু এড়াইতে পারে নাই, পর বংসর তাহার মৃত্যু হয়। 

এই সমস্ত গোলযোগের সময় যাজকদিগের মধ্যে খৃষ্টেব মানবত্ব এবং দেবত্ব লইয়া 
বিবাদ উদ্ভুত হয়। এই সময়ে সেইণ্ট সিরীর আলেকজান্দ্িয়ার বিশপ ছিলেন, এবং 
নেষ্টোরিয়াস্‌ ছিলেন কনষ্ট্য।ন্টিনোপলের বিশপ। প্রশব উঠিয়াছিল, খৃষ্টের দেবস্ব ও তাহার 
মানবত্বের মধ্যে সম্বন্ধ কি? খুষ্টের মধ্যে কি একটি মানবীয় ও একটি এশুরিক পুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছিল? অথবা খুষ্ট কেবল মানব অখবা কেবল ঈশ্বর ছিলেন, অথবা 
তাহার মধ্যে একই পূরুঘে দেবী এবং মানবীয় দৃই প্রকৃতি ছিল। নেষ্টোরিয়াসের মতে 
গৃষ্টের মধ্যে দৃইটি পুরুষের অস্তিত্ব ছিল ; গিরীলের মতে একই পুরুঘের দৈবী ও মানুষী 
প্রকৃতি ছিল। সিরীল অতিশয় ধর্মান্ধ ছিলেন বলিয়। বণিত হইয়াছেন । এই সময়ে 
আলেকজান্দ্িয়ায় হাইপেসিয়া নামে এক বিদৃধী মহিলা নব-গ্রেটনিক দর্শনের অন্রাগী 
ছিলেন। গণিতের গবেষণায় তিনি নিপুণ ছিলেন। একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার জণতা 
তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়। উলঙ্গ করিয়া গীর্জীয় লইয়। গিয়াছিল। সেখানে গীর্জার 
রীডার পিটার নামক এক ব্ক্তি কয়েকজন ধর্মান্ধ লোকের পহিত মিলিত হইয়! 
তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিন্তু এই ব্যাপারে যে সিরীলের হাত ছিল ন।, তাহ। 
প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পরে আলেকজান্দ্রিয়াতে আর কোন দার্শনিক আলোচন। 
হয় নাই | ৃ 

নে্টোরিয়াসের অনুগামিগণ যীশুর মাতা মেরীকে দিশ্বরের মাতা" বলিত ন। 
তাহারা বলিত, যীত্ডর মধ্যে থে মানব-পুরুঘ ছিল, মেরী মাত্র তাহারই মাতা! এই প্রো 
বীমাংসার জন্য এফিসাসে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয় এই সভায় মেষ্টোরিয়ারতদব 
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অনেককে প্রবেশ করিতে না দিবার ফলে সিরীলের পক্ষে অধিক-সংখ্যক তো হয়, এবং 
নেষ্টোরিয়াস্‌ ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোঘিত হন। কিন্তু নেষ্টোরিয়ান্গণ এই মীমাংসা মানিয়। 
না লওয়ায় বছদিন বিবাদ চলিতে থাকে । 


| ১০ ] 
বিথায়াস্‌ ও জাগিনিয়ান 


খৃষ্টায় ঘষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাসে বিখীঘ্লাস্‌, জাষ্টিনিয়ান, বেনেডিকাট ও পোপ 
গ্রেগরীর নাম উল্লেখযোগ্য । বিখীধাষ্‌ ছিলেন ইটালী-রাজ থিওডোরিকের মন্ত্রী। রাজ- 
রোঘে পতিত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । প্রাণদ্ডের পৃক্রে তিনি 010/73091040% 
01 4১7019907)//-নামক গ্রস্থ কারাগারে রচদন। করেন। তিনি সম্পূণরূপে 
কৃসংক্ষার-মুক্ত ছিলেন । মধ্যযুগে লোকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত তহ।র গ্রন্থ পাঠ করিত। 
তাহার 01075014507 ০ ?১/,91939?1% প্রেটোর দর্শ দের উপর প্রতিষ্ঠি৩। খৃষ্টীয় 
ধর্মৃতত্ড অপেন্স!৷ প্রেটোর দর্শনের প্রভাব ইহাতে অধিক ছিল। অন্য কয়েকখানি গ্রন্থ 
তাহার রচিত বলিয়া কথিত হইত, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহার রচিত কি-দা, সে বিঘয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে । এইসকল গ্রন্থে বিবৃত মতের জন্যই বোধ হয় তাহাকে নিষ্ঠাবান্‌ খৃষ্টান বলিয়া। 
লোকের ধারণ! হইয়াছিল । 00750104807 ০1 //,8/95০?/% গ্রন্থে সক্রেটিস্‌, প্লেটো 
ও আরিষ্টটল্‌কে সত্য দার্শনিক বলা হইয়াছে, এব* ষ্টোয়িক, এপিকিউরীয় এবং অন্যান্য 
দাশ নিকদিগের দার্শনিক নামে কোনও অধিকার নাই বলির লিখিত হইয়াছে । বিথীয়াসের 
মতে সুখ৯ জীবশের লক্ষা নহে, আনন্দই লক্ষ্য । অপৃণ তা পূণ তার অভীবমাত্র | 
ইহা হইতে পৃণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহাব পে বিখীয়াম্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
সবের্বশুরবাদ । “ঈশৃরত্ব প্রাপ্ত হইলে লোকে ঈশৃর হইয়া যায়। ঈশুর একম|এ, কিস্ক 
অনেকে তাহার সাযুজ্যলাত করিলে বছ ঈশুরের আবির্তাৰ হয়। ঈশ্বরের পক্ষে পাপ করা 
অসন্ভব। কিন্তু ঈশ্বর সকলই করিতে সমথ”। স্তরাং পাপ বলিয়া কিছুই নাই।” 

৫২৬ খৃষ্টাব্দে জাষ্টনিয়ান গিংথালনে আরোহন করেন, এবং ৫৫৬ অব্দ পর্ব্যস্ত রাজত্ব 
করেন। জাট্টিনিয়ানের প্রধান কীন্ডি রোমে প্রচলিত আইনসকলের এক সংহিতা প্রণয়ন। 
এই কার্ধান্বারা তিনি আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এথেন্সের 
চত্ুপ্পাঠীগুলি বঞ্ধ করিয়। দিয়া অপধশও যথেষ্ট অর্জন করিয়াছেন। এইসকল চতু্পাঠীতে 
'প্রাচীন ধর্ম শিল্পা দেওয়া হইত, ইহাই তাহাদের অপরাধ । কনষ্ট্যার্টিনোপলের সেইণ্ট্‌ 
সোফিয়া মন্দির জাষ্টিনিয়ান নির্মাণ করিয়াছিলেন । 


১ [১998070, 
» চা চ]17988, 


২৬২. পাশ্চান্ত্য দশ নের ইতিহাস 


[১১] 
সন্গযাসপ্রথ। ও মঠের আবির্ভাব 


সনুযাসপ্রথার আবির্ভাবের কাল নিণয় করা দৃঃসাধ্য। তারতবর্ধে বৃদ্ধের পৃৰের্বেও যে 
ইহা বর্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনও সাংসারিক ভোগসুখে বিতু্$ অনেক 
নরনারী জীবনেন দঃখকষ্ট হইতে মুক্তি এবং আধ্ঠাত্বিক শর্জিলাভের উদ্দেশে) সংসাগ্ন ত্যাগ 
করিয়া নির্জনে বাস করিতেন। বৃদ্ধ নিজে অতিরিক্ত কচ্ছ, সমর্থন করেন নাই বলিয়া 
মনে হয়, কিন্তু তাহার অনেক শিঘ্য সংসারবিরাগী সনুযাসী ছিলেন | বৌদ্ধযুগে ভারতে 
অনেক মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত মঠে শত শত সন]াসী নির্জনে সাধন ভজন 
করিতেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও এই প্রথার অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আলেকজাল্জিয়ায় এবং জুডিয়ায় ইদীদিগের মধ্যে এই প্রথা 
প্রবত্তিত হইয়াছিল | “এসিব্‌'-নামক এক সনুযাসী সম্পৃদায় তখন বর্তমান ছিল। খুষ্টীয় 
প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সব্বত্রই এই প্রথা বিস্তৃত হইয়াছিল। রাষ্টরশক্তি 
দূর্বল হইয়া পড়ায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপতা ছিল না। চতুদ্দিকেই ছিল বিপদ্‌ ; সেই 
বিপদের মধ্যে অধিকা'শ লোককেই ভয় ভয়ে দঃখকষ্েে জীবনযাপন করিতে হইত। 
জীবনে বীতরাগ হইয়। সেইজন্য অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া মুক্তির পাধনায় নির্জনে কৃচ্ছ, 
অবলদ্বন করিয়া বাস করিতেন। 

যীশ্ুধৃষ্ট লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনবাস করেন নাই পত্য, কিন্ত তিনিও সংসার- 
বিরাগী সনর্যাসী ছিলেন। যে যোহন১ যীশুকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তীহার পরিধানে ছিল 
উঠ্টলোম-নিন্সিত বস্ত্র এবং খাদ্য ছিল কেবল মধু ও পতঙ্গ । সুতরাং তিনিও যে সনুযাসী 
ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাংসারিক ভোগস্থুখের অসারত৷ প্রতিপাদনই মুখ্যত: 
বীশুর উপদেশের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাহার শিঘ্যদিগের মধ্যে সন্যাসপ্রথার আবির্ভাব 
স্বাভাবিক । সেইণ্ট জিরোষ্‌ সণ্যাস গ্রহণ করিয়া পাঁচ বংসর সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে 
নির্জনে বাপ করিয়াছিলেন । চতুখ” শতাব্দীর প্রারন্তে মিশর ও সিরিয়ায় এই প্রথার বিস্তার 
হইতে থাকে । মিশরের প্রথম খৃষ্টীয় স্নুযাসী সেইণ্ট আন্টনি বহুদিন নিজে কৃচ্ছ, সাধন 
করিয়া লোকালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং সণুযাসজীবনের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কথিত 
আছে, সয়তান সর্বদাই তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্ত কখনই কৃতকার্ধ্য হয় 
নাই | তাহার শিক্ষার ফলে মিশরে বহু সংখ্যক সন্যাসীর আবির্ভাব হয়| 

মিশরে প্রখম মঠ স্থাপিত হয় ৩২০ খৃষ্টাব্দে । এই মঠের অনুকরণে ক্রমে আরও বহু 
মঠ নিন্সিত হয়। এই সমস্ত মঠের সন্যাসিগণ নিকর্দী থাকিতেন না। সাধনভজন 
ব্যতীত কৃঘিকার্ধযদ্বারা শস্য উৎপাদনও করিতেন। সিরিয়া এবং মেসোপটোমিয়াতেও 
তখন মঠের স্ুষ্টি হইতে থাকে । অনেক প্রসিদ্ধ সী্যাসী সিরিয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন | 
সেইণ্ট বেসিলু-কর্তৃক গ্রীকভাষী অঞ্চলেও এই প্রথা প্রবন্তিত হয়। এই সকল মঠে চতুষ্পাী, 
অনাথালয় প্রভৃতিও থাকিত। 


010) 076 88100196, 


মধ/যুগের দর্শন- বেনেডিক্‌ট ্ ২৬৩ 


এতদিন সংঘের সহিত এই আন্দোলনের কোনও সংশ্বব ছিল না । সেইণ্ট্‌.এখেনিয়াসের 
চেষ্টয়ি নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় যে, পুরোহিত না হইয়া কেহই সন্যাস গ্রহণ কৰিতে পাঙগিবে না । 
সেইণ্ই এথেনিয়াসূই ইয়োরোপে সনুযাসপ্রথার প্রবর্তন 'কৰেন। সেইণ্ট্‌ অগাষ্টিন-কর্তৃক 
আফ্রিকায়, সেইণ্ট্‌ মার্টন-কর্ভৃক গৰ্‌ দেশে এবং সেইণ্ট্‌ প্যাটি.কৃ-কর্তৃক আয়ারল্যাণ্ডে এই 
প্রথা প্রবন্তিত হয়। কেবলমাত্র পুরোহিতগণ তিন্ন কেহ সন্যাসী হইতে পারিবে না, এই 
নিয়ম প্রবস্তিত হইবার পুকের্ব বুসংখ্যক অলস লোক সনুটাসী সাজিয়া তিক্ষাঙ্থারা জীবিকার 
সংস্থান করিত। কে খাটি সনুানী, কে ভণ্ড, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। উচ্ছুঙ্খলতার 
অতাবও ছিল না। তৃতীয় শতাব্দী হইতে স্ত্রীলোকেরাও সন্যাস গ্রহণ করিতে আর্ত 
করেন। 

এই সকল সনু্যাসীদিগের মধ্যে পরিষ্ষার-পরিচ্ছনুতা বলিয়া কিছু ছিল না। সন্যাসী 
ও সনুযাসিনী কেহই প্রায়ই সান করিত ন৷। যাহার চুলে ধত বেশী উকুন থাকিত, সে 
তত বড় সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত হইত । অধিকাংশ সন্যাসীই আলস্যে কাল কাটাইত 
পড়াশুন। প্রায়ই করিত না, এবং পাপ হইতে বিরত থাকাই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করিত। 
সেইণ্ট জিরোম্‌ তাহার গ্রস্থাবলী সঙ্গে লইয়া মরুভূমিতে গিয়াছিলেন সতা, কিন্ত পরে তিনি 
এই কর্মকে পাঁপ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন । 


[ ১২ ] 
বেনেডিক্ট্‌ 


সেইণ্ট বেনেডিকৃট্ই ইয়োরোপের প্রথম খুষ্টীয় সন্যাসী-সম্পৃদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । এই 
সম্পৃদায় তাহার নামানুসারে বেনেডিকৃট্‌-সম্পৃদায় বলিয়া বিখ্যাতি হইয়াছিল | পোপ গ্রেখরী- 
দি-গ্লেই এই সম্পৃদায়ভূঞ্ ছিলেন। তাছার গ্রপ্থ হইতে বেশেডিকূটের জীবনের অনেক 
ঘটনা অবগত হওয়া খায়, এবং যে নৃতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাছার স্বরূপও অনেকটা 
বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থ লিখিত হয় ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে । বেনেডিক্টের জীবনে অনেক 
অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন রোমের এক সম্ব্ান্ত বংশে । প্রথমে তিনি গ্রীক' ও লাটিন সাহিত্য ও দশ ন পাঠ 
করেন। কিন্তু অনেকে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্য পাঠ করিয়া চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে 
দেখিয়া তাহার ভয় হয় যে, তিনিও হরতো নাস্তিক ও ভ্রষ্রচরিত্র হইয়া পড়িবেন | তখন 
বিদ্যাচচর্চ। বর্জন করিয়া এবং পিভৃগৃহ ত্যাগ করিয়৷ ঈশৃরের সেবার উদ্দেশ্যে তিনি এক নির্জন 
স্বানের অনুসন্ধাণে বহির্গত হন। অশিক্ষিত জ্ঞান এবং “শিক্ষিত অজ্ঞতা ' সম্বল করিয়া 
তিনি গৃহের বাহির হন, এবং এক পব্বতগুহায় আশ্বয়গ্রহণ করিয়া অচিরেই অলৌকিক 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, একদিন তাহার উ্পাসনাকালে এক ভাঙ্গা.চালুনির অদৃশ্যে 
মেরামত হইয়া যায়। বহুদিন যাবত এই চালুনি গীর্জার সন্নুখে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। 
চালুনি রাখিয়া বেনেডিক্ট্‌ অলক্ষিতে স্বীয় গুহায় চলিয়া যান। একজন বন্ধু ব্যতীত অন্য 
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কেহই তাহার বাশস্কান জানিত না। এই বদ্ধুই গোপনে তাহাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়া 
আমিত। উপর হইতে পাতিত এক রজ্ জদ্বারা বন্ধ গহবরের মধ্যে খাদ) প্রেরণ করিতেন। 
রস্ৃজূতে একটা ঘণ্টা বাধা খাকিত। গহ্বরের মধ্যে যখন খাদ্য পতিত হইত, তখন দণ্টার 
শহেদ বেনেডিকৃট্‌ খাদ্যের আগমণ জাণিতে পারিতেন। কথিত আছে, একদিন দষ্ট সয়তান 
একখাণা পাখর ছাড়া ঘণ্টা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়িও ছিঁড়িয়৷ যায়। ইহার 
পরে যীস্ড এক পুরোহিতের সন্মুখে ইষ্টার সোমবারে আবির্ভত হইয়া তাহাকে বেনেডিক্টের 
আবাসের সন্ধান দেন, এবং ইষ্টারের ভোজে তাহাকে শিমস্ত্রণ করিতে বলেন। এই সময় 
কয়েকজন মেঘপালক বেনেডিকৃট্কে দেখিতে পাইয়াছিল। পশুচর্্াচছাদিত তীহাকে 
দেখিয়! প্রথমে তাহার। তাহাকে এক বন্য পশ্ড মনে করিয়াছিল । 
এত করিরাও বেনেডিক্ট্‌ কামগিপুকে জয় করিতে পারিলেন ঘা। প্ব্বদৃষ্ট এক 
রমণীর চিন্ত| তাহার মনে উদিত হইত।| সয়তানই থে এই রমণীর চিন্তা তাহার মনে আনিয়া 
দিত, তাহাতে তাঁথার সন্দেহ ছিল না| পরিশেষে এমন হইল যে, সনুযাস ত্যাগ করিয়া 
তিনি সেই রমণীর সঞ্ধানে যাইবেন বলিরা স্থির করিলেন । কিন্তু হঠাৎ ঈশুরের করুণা 
তাহার উপর পতিত হইল। তখন এক তীক্ষ কণ্টকসমাকল গুলোর মধ্যে তিনি আপনাকে 
নিক্ষেপ করিলেন । সব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়। গেল। শরীরের ক্ষতের সাহায্যে তিনি 
আত্মার ক্ষত চিকিংস। করিলেন। 
বেনেডিকৃটের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এক মঠের অধ্যক্ষের মৃত্যু 
হওয়ায়, তাহার সার্যাসিগণ তাঙাকে মগাধাক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। 
বেনেডিক্ট্‌ স্বীকৃত হইলেন। কিন্ত তাহার কঠোর নিরমানুবন্ভিতাস ফলে সনুযাসিগণ 
অপসন্তষ্ট হইয়া উদিল। একদিন তাহারা তাঁহাকে বিঘমিশ্বিত মদ্য পান করিতে দিল। 
কিন্তু বেনেডিকৃট্‌ গ্লাসের উপর ক্রশচিহ্ন আঁকিবাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস ভাঙ্গিয়। গেল । একদিন 
এক গথ শ্রমিক জঙ্গল কাটিবার সময় তাহার কুঠাবেব কল। ভাত হইতে ভ্র্ট হইয়। গভীর 
জলে পড়িয়৷ গেল। বেনেডিকৃট সংবাদ পাইয়৷ ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন, এবং তিনি 
হাতলটি জলের মধ্যে ড্বাইবামাব্র ফলাটি জলেন শব্য হইতে উঠিয়া হাতলে সংঘুক্ত হইল। 
নিকটবভ্তাঁ এক পুরোহিত ঈর্ধানিত হইরা একদিন একখানা বিঘাক্ত রুটি বেনেডিকৃটকে 
উপহার পাঠাইয়ছিল। রুটি দেখিয়াই বেশেডিক্ট বঝিতে পারিলেন, উহাতে বিঘ আছে। 
তখন আহারার্ আগত এক ঝাককে কহিলেন, “ যীণ্ড খুর্েল নামে, তুমি এই কূটিখান। লইয়া 
এমন যায়গায় ফেলিয়া এস যে, কেহই ইহা! দেখিতে ন। পায়।” কাক তাহাই করিন। 
বেনেডিক্টের দেহের ক্ষতি করিতে ন৷ পারিয়া, মেই দৃষ্ট পুরোহিত তখন তাখার আত্মার 
ধ্বংসের জন্য সাতিজন গ্রীলোককে নগ অবস্থায় মঠে পাঠাইয়া দিল। মগের যুবক 
সন্যাসিগণ প্রলুব্ধ হইতে পারে, আশঙ্কায় বেনেডিকৃট্‌ মঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন । ইহার 
পরে নিজের গৃহের ছাদ পড়িয়া মাওয়ায় সেই দুষ্ট পুরোখিত ছাদের তলে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিল। এক পনুঠাসী এই সংবাদ লইয়া বেনেডিকৃটের নিকট গিয়া তাহাকে মঠে 
প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করে । পুরোহিতের মৃত্যুতে সন্ু্যাসী আনন্দ প্রকাশ করায় 
বেনেডিকৃট্‌ তাহার প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা করেন, এবং নিজে পুরোহিতের জন্য শোক 


প্রকাশ করেন। 
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ক্যাসিনোতে এপোলো দেবের এক মন্দির ছিল। স্থানীয় লোকে তথায় উপাসনা 
কগ্িত। বেনেডিকৃট্‌ ক্যাসিনোর মন্দির ধ্বংস করিয়া তথায় এক গীর্জা নির্বাণ করেন, 
এবং স্থানীয় লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহাতে সয়তান ভয়ানক কষ্ট হয়। 
তখন সে বেনেডিকৃটের সন্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে থাকে । এই 
সময় অনেক সম্র্যাসী উপস্থিত জিলেন। তীঙ্গারা সয়তানকে দেখিতে না পাইলেও তাহার 
কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন | 

ক্যাসিনোতে বেনেডিক্ট এক মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। .এই মঠের জন্য তিনি যে 
নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহাতে সুযাসের কঠোরতা বহুল পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনও সনুনযাসীই নিয়মাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করিতে 
পান্নিত না। 


| ১৩] 
গ্নেগরী দি গ্রেট 


৫8০ খৃষ্টাব্দে রোমের এক সন্ত্রান্ত বংশে পোপ গ্রেগরী জন্মগ্রহণ' করিয়াছিলেন । 
তাহার পিতামহও পত্বীবিয়োগের পরে পোপের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ্রগরী 
নিজেও প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রীক ভাঘায় অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি 
উত্তম শিক্ষা প্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি রোমের প্রিফেক্ট-পদে যখন অধিষ্ঠিত ছিলেন, 
তখন সেই উচচ রাজপদ পবিত্যাগ করিয়া প্রায় সমস্ত সম্পত্তি মঠপ্রতিষ্ঠা ও দরিদ্রদিগকে 
বিতরণের জন্য দান করিয়া সগ্যাস অবলম্বন করেন। তদানীন্তন পোপ তাহার রাজনৈতিক 
স্তানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়৷ কণপ্র্যান্টিনোপলে তাহাকে তাহার দূত নিযুক্ত করেন। ৫৭৯ 
হইতে ৫৮৫ অব্দ পধ্যস্ত গ্রেগরী কনষ্ট্যান্টিনোপলে বাস করিয়াছিলেন ; বেনেডিকৃট্- 
সম্পদায়ে যোগদান করিয়া ৫৮৫ হইতে ৫৯০ অন্দ পর্ধ্যন্ত তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত মঠে বাস করেন, ' 
এবং পোপের মৃত্যু হইলে তীহার স্থানে অভিঘিঞ্ত হন। 

ইয়োরোপের অবস্থা এই সময়ে শোচলীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লম্বার্ডগণ ইতালী 
ল্ঠন করিতেছিল। বাইজান্টাইর্‌ সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, স্পেন ও আফ্রিকায় 
অরাজকতা উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তথায় মুরগণ দেশ লুণ্ঠন করিতেছিল। ফ্রান্সও অস্ত- 
বিদ্রোহে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রোমান যুগে বৃটেন খৃষ্টধর্মন গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত 
স্যাক্সনদিগের অধীনে আবার পৌত্তলিকতায় ফিরিয়া গিয়াছল। বিশপদিগের মধ্যে 
অনেকে দৃ্নীতিপূর্ণ জীবন যাপণ করিতেছিল, এবং অর্থে র বিনিময়ে বিশপের পদ লাভ করা৷ 
সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় গ্রেগন্ধী পোপের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন | 

তখন পর্বযস্ত পোপ কেবল রোমের বিশপমাত্র ছিলেন ; অন্যানা বিশপের টপর তীহার 
কোনও ক্ষমতা ছিল না! | ব্দ্ধিবলে গ্রেগরী পোপের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিয়া ইয়োরোপের 
সমস্ত বিশপের উপর তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এশিয়া ও আক্রিকাতেও অনেফে 
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তাহার প্রভূ স্বীকার করিয়াছিল। ফলে তিনি ক্যাথলিক ধৃ্টানদিগের ধর্মগুরু বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছিবলন | 

1097 চট 299%০101 7215 গ্রন্থে গ্রেগরী বিশপদিগের কর্তব্য নির্দেশ 
করিয়াছিলেন 1- সার্জমেনৈর রাজত্বকালে প্রত্যেক বিশপের অভিথেকের সময় তীহাকে 
এই গ্রস্থের এক 'খণ্ড উপহার দেওয়া হইত। আলক্রেড দি গ্রেট ইহার ইংরেজী অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । এই গ্র্থে বিশপদিগকে রাজাদিগের সমালোচনা করিতে নিঘেধ করা 
হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংঘের উপদেশ পালন না করিলে নরক ভোগ করিতে হইবে, একথা 
' তাহাদিগকে বঙাইয়। দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

গ্রেগরী শান্্চর্চা ভিন অন্য বিদযালোচন৷ পছন্দ করিতেন না । এক বিশপ ব্যাকরণ 
শিক্ষা দিতেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । খুষ্টপর্ব যুগের বিদ্যা- 
লোচনার প্রতি বিরাগ চারি শতাব্দী ধরিয়া সংঘে অব্যাহত ছিল। 

ইংরেজদিগকে খৃষ্টধর্দধে দীক্ষিত করিবার জন্য গ্রেগরী সেণ্ট অগাষ্টিব নামক এক 
প্রচারককে কেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন। 

ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিকাশ জাষ্টিনিয়ার্, বেনেডিকৃট্‌ এবং গ্রেগরীর দ্বারা বহুল 
পরিম'ণে প্রভাবিত হইয়াছিল। রোমান ব)বহারশান্্ব ইয়োরোপের সর্ব ত্র গুহীত হইয়াছিল ' 
জাষ্টিনিয়ানের সংহিতার উপর ভিত্তি করিয়া! অনেক দেশের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। 
বেনেডিকৃট্‌ মঠপ্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারেরও যেমন সাহায্য করিয়াছিলেন, 
তেমনি বিদ্যাচর্ঠার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন । গ্রেগরী খুষ্টান জগৎকে ধর্ম্ববিঘয়ে 
একশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন । 7 


তৃতীন্ ত্র অধ্যান্ত্ 


স্কলাধিক দর্শন 


1১] 


পাশ্চাত্য দর্শ নের ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ইয়োরোপের “অন্ধকার যুগ”কে 
অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত দেখিয়াছেন। তাহাদের মতে নব প্রেটনিক দর্শনের পরে রেনেরসী 
পর্যস্ত কোনও উল্লেখযোগ্য দার্শ নিক চিন্তার আবিভাব হয় নাই, এবং প্রোটিনাস হইতে 
বেকন ও দেকার্ত পর্যযস্ত ইয়োরোপীয় চিন্তায় অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তিহীন ধর্মমত তিন কিছুই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানে এই মনোভাবের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে এবং 
মধ্যযুগে যে অনেক প্রকৃত দার্শ নিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ক্রযশঃ স্বীকৃত হইতেছে । 
দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে যে বিশেষ স্জনশীল গুরুত্বপূর্ণ 
যুগ, এবং সেই সমরেই যে সংস্কৃতির সব্্ব বিভাগে জাগরণের সুত্রপাত হইয়াছিল, তাহা এখন 


মধ্যযুগের দর্শ ন-__দ্বলাটীক দশ ন ২৬৭ 


অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কবিতা, সংগীত, স্থাপত্য, এই যুগে যথেষ্ট উপ্মতিলাভ 
করিয়াছিল ; অনেক মনীষী দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন । এই যুগেই পশ্চিম ইয়ো- 
পোপের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 

বর্ত মান যুগের দাশ নিক চিত্ত যে মধ্যযুগের দার্শ নিক চিন্তার সহায়তা ব্যতীত সম্পূর্ণ 
বোধগম্য হয় না, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের চিস্তা ও রেনেসসীর 
চিন্তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাতত্য ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেক সম্প্রত্যয় (০০৪ 
68128) মধ্যযুগের দর্শন হইতেই প্রাপ্ত। মধ্যযুগের দর্শনস্থারা অনেক পাশ্চাত্য 
দার্শ নিক যে প্রতাঁবিত হইয়াছিলেন, তাহ। মনে করিবারও কারণ আছে। 

মধ্যমুগে কয়েকজন ইছদী ও মুসলমান দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও উক্ত 
যুগের দর্শন মুখ্যতঃ খৃষ্টীয় দর্শ ন। এই যুগের প্রধান দার্শ নিকগণ খৃষ্য় প্রত্যাদেশে বিশ্বাস 
করিতেন। সেইন্ট অগাষ্টিন, সেইণ্ট আন্সেলমূ, হিউ, রিচার্ড, সেইণ্ট আলবার্ট, সেইণ্ট 
টমার্‌ একুইণাস্ৃ, ডান্স্‌ স্কোটাস্‌, সেইন্ট বোনাভেবৃটুরে, মিষ্টার এক্হার্ট, টলার, রুইসর্যোক্‌, : 
নিকোলাষ্‌ (অব্‌ কুসা) সকলেই খুষ্টের ঈশৃরত্বে বিশ্বাস করিতেন । ইহার ফলে মধ্যযুগের 
দর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন অভিনু বলিয়া ধারণার উদ্তব হইয়াছে। কিন্ত মধ্যযুগে নানাপ্রকার 
দার্শনিক মত উদ্ভূত হইয়াছিল। সেইণ্ট টমাফ্‌ একুইনাসের দর্শন খুষ্টীয় দর্শন। কিন্তু 
মধ্যযুগে তাহার দর্শন হইতে ভিন নু আরও অনেক দশনের আবির্তাব হইয়াছিল । স্কািৃয 
(ডানস্‌ স্কোটাসের দর্শ ন) এই সকল দর্শনের অন্যতম | 

নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইয়োরোপীয় দর্শ ন 'স্কলাষ্টিক দর্শন' 
নামে পরিচিত। এই যুগে সনুযাসিগণই পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন, এবং মঠসকলই 
ছিল প্রধান বিদ]াকেন্দ্র । 

মধ্যযুগে ইয়োরোপ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শাসনধন্ত্র তখন সকল রাজোই 
দূর্বল ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদেরও অভাব ছিল না। যাজকদিগের 
শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন মিশর, বেবিলনিয়া এবং পারস্য দেশে পুরোহিত- 
সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়৷ গণ্য হইত। রোম ও গ্রীসে এর।প ভেদ 
ছিল না। কিন্তু খুষ্টায় সংঘের অভ্যর্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত ও সাধারণ জনগণের ' 
মধ্যে প্রভেদ উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রথমে এই ভেদ গুরুতর ছল না। পুরোহিতগণের 
কতকগুলি অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া তাহারা দাবী করিত, এবং জনসাধাস্ণও তাহাতে 
বিশ্বাস কঞিত। বিবাহে পুরোছিতের উপস্থিতি অপরিহার্য) ছিল। পুরোহিতেরা পাপ 
হইতে মুক্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। 'মাস'১, উপাসনার সময় পুরোহিত-কর্তৃক উৎসষ্ট কলাটি ও 
মদ্য খুষ্টের রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়২ এই বিশ্বাস পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। একাদশ 
শতাব্দীতে ইহা ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। 

লোকে/স্বগ্গে যাইবে অথবা নরকে যাইবে, পুরোহিতগণের ইচ্হাঁর উপর তাহা নির্ভর 

কমিত। যাঁজকগণ-কর্তৃক সমাজচ্যুত অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইলে, সে নরকে যাইত। 
কিন্ত মৃত্যুর পৃর্রে পুরোহিত্ারা ্রায়শ্চি্ত করাইলে, এবং অনুতপ্ত হইয়। পাপ স্বীকার করিলে, 


১ 712,58, ২1191)8010968176196100, 


২৬৮ পাঁশচান্ত্য দর্শনের ইতিহা্ 


সে স্বর্গে খাইতে পারিত; কিন্ত স্ব্গে প্রবেশের পৃর্রে তাহাকে দীর্ঘকাল 'পারশগেটরী'তে 
কষ্ট তোগ করিয়া পাপমুক্ত হইতে হইত। 

পুরোহিতগর্ণের অলৌকিক ক্ষমতায় জনসাধারণের বিশ্বাস থাকার ফলে রাজশজির 
সহিত পুরোহিতাঁদিগের বিক্োধ উপস্থিত হইলে, জনসাধারণ তাহাদেব পক্ষ অবলম্বন করিত। 
কিন্ত সময় সময় জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়! ধাজকদিগের বিরুদ্ধেও যাইত। যাজকদিগের ণধ্যে 
অস্তব্বিবাদেও তাহাদিগের শির খব্কতা হইত। সপ্তম গ্রেগরী পোপের সিংহাসনে আরোহণ 
করিবার পৃব্র্বে রোমের অধিবাসিগণ পোপকে এন্ান করিত না । তাহারা পোপের বিরুদ্ধে 
উত্ণিত হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে যৃদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহাকে বিঘ- 
প্রয়োগে হত্য। করিবার চেষ্টাও করিরাছিল। পুরোহিতদিগের মব্যে অনেকের চরিত্রই 
তাল ছিল না । এই সকল কারণে যাজকদিগের শর্তিবৃদ্ধির জশ্য সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধ 
হইয়াছিল, এবং একাদশ শতাব্দীতে সংস্কারের জন্য চেষ্টাও হইয়াছিল । 

ভক্তের দানে যাজকের। ধনী হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। অনেক বিশপ বিস্তৃত ভূসম্পন্তির 
অধিকারী হইয়াছিলেন | নি শ্েণীর যাঁজকদিগের অবস্থাও স্বচছল ছিল। বিশপদিগকে 
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল রাজা অথবা জমিদারদিগের হস্তে। অর্থের বিনিময়ে বিশপ 
নেতন্ত করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন । বিশপগণও তাহাদের অধীনস্থ পদে 
রথের বিনিময়ে লোক নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট অথ" উপার্ভন করিতেন । ইহার ফলে কেবল 
শবর্খশালী একেই এই সকল পদ লাভ করিতে পারিত, এবং যাজকগণ রাজশক্তিব্ অধীন 

ইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্তীত বাজকদিগের বিবাহ শিঘিদ্ধা করিবার প্রয়োজনও উপলব্ধ 

ইয়াছিল। বাইবেলে যাজকদিগের বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্ত বিবাহিত যাজকদিগের 
সম্পত্তি তাহাদের যাজক পুত্র প্রাণ্থ হইতে পারিত। মৃত্যু পৃক্রে যাজকেরা সম্পত্তি 
হস্তান্তরিত করিরা যাইতেও পারিতেন। বহুবৎসরব্যাপী চেষ্টার ফলে যাজকদিগের 
বিবাহ নিঘিদ্ধ হইয়াছিল, এবং অর্খের বিনিময়ে যাজক নিথুক্ত করার প্রথাও 
রহিত হইয়াছিল। 


| ২ ] 
জন্‌ স্ষোটাস্‌ এরিজেন৷ 


সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ইয়োরোপের সংস্কৃতির হতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য নাম 
পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দীতে জন স্কোটা 0% £/৮6 1)2209% 01 4106%716 
নামক এক দার্শনিক গ্স্থ রচন। করেন। তিনি ডায়োনিসিয়াস্‌ (এরি ওপ্যাগাইট) নামক 
খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দীর এক গ্রস্থকারের নব-প্লেটোবাদ ও গ্রীক ভাঘায় লিখিত খৃষ্টধর্শের সমনৃয়- 
মূলক এক গ্রচ্ছের অনুবাদও কীরয়াছিলেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দ জনের জম্ম এবং ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 
সৃত্যু হয়। তিণি জাতিতে আইরিশ ছিলে*। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-রাজ চার্লসূ তাহাকে 
রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও অনু্টঘাদ 
ইয়া এক বিতওডা চলিতেছিল। স্বাধীন ইচ্ছার সম্থন করিয়া জন 0% 1)45876 


স্কলাষ্টিক দর্শ ন--জন্‌ স্কোটায্‌ এরিজেনা 0 ২৬৯ 


£275-069487/0650%নামিক এক গ্রন্থ রচনা করেন। স্বাধীন ইচ্ছ! প্রযাণ করিবার জন) 
তিনি প্রত্যাদেশের১ উপর নির্ভর করেন নাই, যুজিপ্ন উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন । 
তিনি বলিয়াছিলেন, প্রত্যাদেশ ও যৃক্তি উভয়ই সত্যের প্রমাণ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যখন 
বিরোধ হয়, তখন যুক্তিই গরীয়সী। সত্যধর্শ ও সত্যদর্শন অভিনুঁ। প্রত্যাদেশের উপর 
যুক্তির স্থাননির্দেশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উ্থিত হইয়াহিল। রাজার সহিত তাহার 
বন্ধুত্ব ছিল বলিয়। তাহাকে শান্তি পাইতে হয় নাই। ইহার পরে ফরাসী-রাজের মৃত্যু হইলে, 
তিনি ইংরেজ-রাঁজ আলক্রেড্‌ দি গ্রেট কর্তৃক নিমন্ত্িত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং তথায় 
মাম্স্রেরীর মঠের অধাক্ষ নিযুক্ত হন বলিয়৷ প্রবাদ আছে। 

07% 47)585507 0 40276 গ্রন্থে স্কট প্রেটোর প্রত্যয়বাদ অবলম্বন করিয়। 
সাব্বিককে২ বিশেঘের৩ পুর্ধবন্তী বলিয়াছেন। যাহার অস্তিত্ব আছে এবং যাহার অস্তিত্ব 
নাই, সকলই তিনি প্রকৃতির অন্তর্ভৃঞ্ত করিয়া প্রকৃতিকে চারি তাগে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ 
(১) যাহ। স্থা্টি করে, কিন্ত নিজে স্ষ্ট নহে ; (২) যাহা নিজে স্থষ্ট অথচ স্থাষ্টি করে ; (৩) খাহা 
স্যট, কিন্ত স্থষ্টি করে না ; এবং (৪8) যাহ। স্য্টও নহে, স্থ্টিও করে না । ঈশৃপধ যে প্রথম ভাগের 
তন্তর্গত তাহ! সুস্পষ্ট । গ্রেটোর “প্রত্যয়'” দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । কেন-ন। তাহারা ঈশ্বরের 
মধ্যে অবস্থিত। দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তু তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহা স্থ্টও নহে, 
স্ষ্টিও করে না, তাহাও ঈশুর, স্থ্টিকর্া ঈশৃর নহে, স্ষ্টির পরিণামরূপী ঈশৃর, যে ঈশ্বরে 
সমস্ত বস্তই প্রত্যাবর্তন করে সেই ঈশুব। প্রত্যেক বস্তই ঈশুর হইতে শিগগত হয় এবং 
পরিণামে ঈশ্বরেই ফিরিয়। যায় ; জ্ুতবাং ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির আদি, তেমনি অন্তও বটে। 
এক ও বছর মধে) সেতু 149208 (প্রজ্ঞা) । | 

যাহ! স্থাষ্টী করে, অখচ স্যটি নহে, কেবল তাহাই বাস্তব অস্তিত্ব আছে; তাহাই যাবতীয় 
বস্তর সার। প্রাকৃতিক বস্ত অসৎ; পাপও অসখ। বৃদ্ধির জগতে প্রাকৃতিক বস্তর স্থান নাই। 
প্ধুরিক কল্পনাতেও পাপের স্থান নাই | ঈশ্বর সকল বস্ত্র আদি, অন্ত ও মধ্য, কিন্তু তাহার 
স্বরূপ অজ্জেয়। স্বগদ্তেরাও তাহার স্বরূপসন্বদ্ধে অজ্ঞ! তাহার নিজের নিকটও তিনি 
এক অর্থে অজ্ঞেয়। বস্তর সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা, তাহাদের শৃঙ্খলার মধ্যে ঈশৃরের 
জ্ঞান এবং তাহাদের গতির মধ্যে ঈশ্বরের জীবন । তীহার সন্তাই পিতা, তাহার জ্ঞান পুত্র, 
তীহ!র জীবন পবিত্র আত্বা | কিন্তু কোনও নামই ঈশ্বরে প্রয়োগ করা যায় না । ঈশ্বরকে 
সত্য, মঙ্গল, সার প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে, কিন্ত এই সকল নাম প্রতীক হিসাবেই সন্ঠ্য, 
কেন-না, ইহাদের বিপরীত গুণও আছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিপরীত কিছুই নাই । 

যাহার। স্ষ্ট এবং স্থা্টি করে, তাহার বস্তর আদি কারণ--পেটোর প্রত্যয়রাজি। এই 
প্রত্যয়রাজির সমষ্টি 1409£99। প্রত্যয়-জগৎ অবিণশুর, কিন্ত স্যট্ট | পবিত্র আগ্জার 
প্রভাবে এই সকল প্রত্যয় হইতে বিশিষ্ট বস্ত্র উৎপত্তি হর। কিন্ত বিশেঘের জড়ত্ব মায়িকঃ | 
ঈশৃর অসঙ* হইতে জগতের স্থ্ট করিয়াছিলেন, অথাৎ তিনি আপনার মধ্য হইতে স্যষ্টি 
করিয়াছিলেন । তিনি স্বয়ং জ্ঞানের অতীত। স্মষ্টিপ্রবাহ অনাদি। সসীম সমস্ত বস্তর 


১7০৮০196107, হু 00710159381, ৩ 8১০/৮0018, । 
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মধ্যে ঈশ্বর সাররূপে অবস্থিত। স্থষ্ট বস্ত শ্রষ্টী হইতে ভিন্ন নহে স্ষ্ট বস্তু ঈশ্বরের 
মধ্যে অবস্থিত, স্বয়ং ঈশৃর অনির্বচনীয় উপায়ে স্থষ্ট বস্তুর যধ্যে গ্রকাশিত। “পবিত্র ব্রিমুত্ভি, 
আমাদের মধে) এবং আপনার মধ্যে আপনাকে ভালবাসেন। তিনি আপনি আপনাকে 
দেখেন এবং চালিত করেন।” 

স্বাধীনতা হইতেই পাপের উৎপত্তি মান্ঘ ঈশুরের দিকে ন। চাহিয়া আপনর দিকে 
চাহিয়াছিল, ইহ। হইতেই পাপ উদ্তৃত হইয়াছিল। ঈশ্বরের মধ্যে অমঙ্গলের কোনও প্রত্যয় 
নাই, সুতরাং ঈশ্বরে অমঙ্গলের কোনও স্থানই নাই। অনঙ্গল অসৎ, তাহার কোনও ভিত্তি 
নাই। যদি কোনও ভিত্তি তাহার থাকিত, তাহা হইলে অমঙ্গল অবশ্যন্তাবী হইত। মলের 
অভাবই অমঙ্গল । 

যাহা বুকে একে ফিরাইয়৷ আনে, মানুঘকে ঈশ্বরে ফিরাইয়৷ আনে, 1,0809ই সেই 
তত্ব! এইজন্যই 10208 জগতের পরিব্রাতা । ঈশুরের সঙ্গে মিলন হইলে, মানুঘের 
যে অংশ তাহার সহিত মিলিত হয়, তাহ! ঈশুর হইয়া যায়। 

জনের মতে প্রেটো দার্শনিকদিগের মধ্যে সব্বশেষ্ঠ। কিন্তু তিনি যে চতুহ্বিধ বস্তুর 
কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটি আরিষ্টটলের দর্শন হইতে গৃহীত। আরিট্টলের 
1005110 1006 1000%90. তাহার অস্ষ্ট গ্রষ্টী, 00051776800. 70060. 
তীহার স্থ্ট স্রষ্টা, 1009599. 0৮ 2006 100%1179 তাহার স্যট অসষ্টা। সমস্ত বস্ত 
ঈশুরে প্রত্যাবর্তন করে, পৃব্বোঞ্জ ডাইওনিপাসের এই মত হইতে তাহার অস্থ্ট-অগ্রষ্ট 
গৃহীত। 

জনস্পষ্টত; সব্বেশুরবাদী ছিলেন। স্যষ্টবস্তর বাস্তব সত! নাই, তাহার এই মত তৎকাল- 
প্রচলিত খৃষ্টায় মতে বিরুদ্ধ। অসং হইতে স্থষ্টিবাদ তিনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, 
তখন কেহই তাহা গ্রহণ করিতে সাহদ করিত ন। | প্রোটিনাসের মতের মদৃশ তাহার ত্রিত্ববাদে 
তিন পুরুঘের সমতা রক্ষিত হয় নাই । নবম শতাব্দীতে প্রচারিত এই মত বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। আয়ার্লযাণ্ডে এই মত তখন সম্ভবত: সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল । বাইবেলে 
বণিত স্থষ্টিবিবরণ তিনি রূপক বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন । তীহার মতে আদিতে মানু 
নিশ্পাপ ছিল ; তখন মানুঘের মধ্যে স্ত্রী-পুরুঘ তেদ ছিল না। পাপের ফলে মানুঘ স্ত্রী ও 
পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। মানুষের এন্দ্িয়িক ও পতিত অংশই স্্রত্ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
পরিণামে স্ত্রী-পুরুধ-ভেদ বিদৃরিত হইবে, এবং মানুঘের আধ্যাত্বিক দেহই অবশিষ্ট থাকিবে । 
কিন্তু বাইবেলে আছে, ঈশ্বর স্ত্রী-পুরুঘ উভয়েরই স্থ্টি করিয়াছিলেন। জনের মত 
ইহার বিরোধী। জনের মতে অলৎ পথে পরিচালিত ইচ্ছ। মঙ্গলকর নহে। এতাদৃশ 
ইচছকে মঙ্গলক'র গণ্য করাই পাপ। এই ভ্রান্তি যখন বিদূরিত হয়--যখন পাপ ইচ্ছার 
অনারত। বোধগম্য হয়--তখনকার অবস্থাই পাপের শান্তি। কিন্তু এই শাস্তি চিরস্থায়ী 
নহে'| দুষ্ট দৈত্যগণও এক সময়ে মুক্তি পাইবে, অর্থাৎ তাহাদের পাপের বন্ধন : 


খসিয়া পড়িবে । 
জনের 0% £2 1)818101 01 41/0876 গ্রস্থ বহুবার রিতা বলিয়। 


ঘোঁঘিত হইয়াছিল। 


স্বলার্টিক দশ ন-_আমৃসৈর্য ্‌ ২৭১ 
| ৩] 
ডামিএন্‌ 


দশম শতাব্দীতে কোনও দাশনিকের নাম পাওয়! যায় না। একাদশ শতাব্দীতে 
কয়েকজন দার্শ নিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সনুযাসী ছিলেশ। পিটার 
ড্যামিএন্‌ ১০৫৯ অব্দে মিলানে পোপের দত নিযুক্ত হন। “ঈশ্বরের সব্বশজিমিতা' নামে 
এক প্রবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি হ্যা 
কে ন। করিতে পারেন। লজিকের, স্ববিরোধের নিয়ম১ তীহাতে প্রয়োজ্য নহে | তিনি 
আত্বাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম। ড্যামিএনের মতে যুক্তিতর্কের কোনও মুল্য নাই, দর্শন 
ধর্মবিজ্ঞানের সহকারীমাত্র। অর্থের বিনিময়ে যাজকের নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিয়। তিনি কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 


[ ৪] 
বেরেঙ্গার ও লান্ফাঙ্ক 


একাদশ শতাব্দীতে নর্মাপ্ডির অন্তর্গ ত টুওর ও বেকের চতুপ্পাঠী বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। 
টুওরের বেরেঙ্গার২ যুক্জিবাদী ছিলেন। তাহার মতে আগ্রবাক্যের উপরে যুক্তির স্বান। 
উৎস্থট রাটি ও মদ্যের থৃষ্টের রঞ্তমাংসে পরিণতিবাদের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 
বেকের অধ্যাপক লানৃক্রাঞ্চ বেরেঙ্গারের এই ধর্দনবিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 
১০৭০ সালে লাবৃফরাঙ্ক ক্যাণ্টারবেরীর আর্কবিশুপ নিযুক্ত হইয়ছিলেন। 


[ ৫] 
আন্সেল্ম্‌ 


লানৃক্রাক্ের পরে আনৃসেব্য্‌ ক্যাণটারবেরীর আর্কবিশপ নিযু্ হন (১০৯৩---১১০৯)। 
প্রসিদ্ধ সত্তাসন্বন্বীয় যুক্তির তিনিই উত্তাবন করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রমাণ করিবার জন্য 
তাঁহার যষ্তিও এই £-_আমরা যে-যে বিষয়ের চিন্তা করিতে সমর্থ , তাহাদিগের মধ্যে পূণ তম 
হইতেছেন ঈশ্বর। ঈশৃরের ধারণ পূরণ তম এক বস্তর ধারণা ইহা অপেক্ষা মহত্তর 
. ফোনও বস্তুর ধারণ। করা অসম্ভব | এই ধারণা আমাদের মনে বর্তমান। আমাদের মনের 
বাহিরে এই ধারণার অনুরূপ বস্ত আছে কি-না, তাহাই প্রশ্ন । কিন্ত “অস্তিত্ব পূর্ণ তার 
অন্তরগত। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। কোনও গ্রত্যয়ে'র অনুরূপ 


১ [9 0£0015050106100. ৭ 3619£80 06 10019, ও 07001025081 897802050, 


২৭২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কোনও বস্তব যদি থাকে, তাহণ হইলে বস্তত্বসমন্মিত সেই প্রত্যয় বত্তত্ববিহীন হইলে যাহা হইত 
তাহ। হইতে পুর্ণ তর। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বস্তত্বহীন ঈশৃরের প্রত্যয় হইতে বস্তত্ব-: 
সমন্বিত ঈশ্বরের প্রত্যয় পূর্ণ তর। বস্তত্বহীন হইলে সেই প্রত্যয়কে পূর্ণ তম বল। যাইত 
না। সেই পূণ তম প্রত্যয় যখন আমাদের আছে, তখন সেই প্রত্যয়ের অনুপ বস্তরও অস্তিত্ব 
আছে। জুতরাং ঈশ্বর আছেন। আন্সেল্মের এই যুক্তি কেহই তখন সঙ্গত বলিয়া গ্ছণ 
করেন নাই। পরবর্তী কালে টমায্‌ এক্ইনাষ্‌ ইহা অগ্নাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দেকার্ত 
কথঞ্চিৎ পরিধত্তিত আকারে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাইব্নিটজও বলিয়াছিলেন যে, 
ঈশৃরের অস্তিত্ব সম্ভবপর, ইহা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহ। হইলে আব্সে্মের যু্জি গ্রহণযোগ্য 
হইতে পারে। এই যুক্তি হেগেলের দর্শনের অন্তনিহিত বল। যায়। 

আনৃসেরুমের এই যুগ্সিসম্বন্ধে বারও রাসেল বলিয়াছেন, “প্রকৃত প্রশ হইতেছে এই যে, 
যাহ। আমরা চিন্তা করিতে পারি, এইরূপ কোনও বস্তর চিন্তানিরপেক্ষ অস্তিত্ব কেবল আমর 
তাহার চিন্তা করিতে সক্ষম, ইহাদ্বারা প্রমাণিত হর কিন|। প্রত্যেক দার্শ মিকই এই প্রশের 

র “হা! বলিতে চাহিবেন | কেন-ন। পর্যবেক্ষণের সাহায্য ন। লইয়া, কেখল চিন্তীধারা 
জগতের রহগ্য আবিষ্কার করাই দাশ নিকের কাজ | যদি হ1-ই এই প্রশের প্রকৃত উত্তর হয়, 
তাহ। হইলে বিশুদ্ধ চিন্তা ও বস্তর মধ্যে সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। যদি প্রকৃত উত্তর হয় 
'ন1', তাহ। হইলে চিন্ত। হইতে বস্তৃতে পৌছিবার কোনও সেতু থাকে ন|।”” 

আন্সেন্য প্রেটোপস্বী ছিলেন। তিনি প্লেটোর সামান্যবাদে- বিশ্বাস করিতেন । 
নব-প্রেটো-দর্শ নানুসারে তিনি ঈশ্বর ও ত্রিযৃ্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | 
তিনি যুক্তিকে বিশ্বাসের সহকারী বলিয়। গণ্য করিতেন, এবং বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈশ্বরের 
জ্ঞানলাভ করা অপন্ভব বলিরাছেন। ঈশুর ন্য।য়পরায়ণ নহেন, তিনি ন্যায়১। 

0%/ 4)8%9 £10%)9 গ্রন্থে ঈশ্বর কেন মানবরূপে অবতীণ হইলেন, আন্সেন্য 
তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাপের জন্য গ্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনই অবতার-গ্রহণের করণ 
ও উদ্দেশ্য। পাপ করিয়াছিল মানুঘ ; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও মানষেরই করণীয় । সেইজন্যই 
ঈশুর মানুঘের দূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এতদিন পধ্যন্ত সংঘ প্রচার করিতেছিল, যে খৃষ্ট 
নিজ রজ মানুঘের মূল্যস্বরূপ দান করিয়া সয়তানের নিকট হইতে মানুষকে ক্রয় করিয়াছিলেন । 
আনৃসেল্ম্‌ এই মতকে ভ্রান্ত গ্রতিপনর করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ঈশুরের আদেশ অমান্য 
করিয়া আদম ও ঈভ ঈশ্বরের যে অসম্মান করিয়াছিলেন তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন 
ছিল। ক্রুশ কাষ্ঠে খৃষ্ট যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, কেবল তাহাগারাই-মানুগের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তীহার সম্পগ্র জীবন ঈশুরের আদেশছ্বারা পরিচালিত করিয়৷ ফী 
মানুঘের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । 

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত খুষ্টীয় দর্শন প্রেটোপস্থী ছিল | কিন্তু 1078608-এর 
অংশবিশেষ ব্যতীত প্েটোর রচিত কোনও গ্রস্থই এই যুগের দার্শ নিকদিগের পরিচিত ছিল 
না। পুরৈর্ব ডায়োনিসিয়াসের যে গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই জন স্কোটাস্‌ 
প্রেটোর মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ডায়োনিসিয়াস্‌ প্রোক্লামের শিঘ্য ছিলেন বলিয়া 


১চ8৪1180), 


স্কলা্টিক দর্শন-_রসেলিন্‌ ২৭৩ 


অনেকে অনুমান করিয়াছেন। বীবিয়াসের গ্রন্থ হইতেও এই যুগের দার্শনিকগণ প্রেটোর 
মতদন্বন্ধে ভ্ঞানলাভ করিয়। থাকিতে পারেন। বর্তমানে যাহ! প্রেটোর দর্শন বশিয়া পরিচিত, 
তাহার সহিত এই যুগে প্লেটোর দর্শন বলিয়া পরিচিত দর্শনের অনেক বিষয়ে পার্থকা 
আছে। ধর্মের সহিত প্রেটোর দর্শনের যে-যে অংশের কোনও সম্বন্ধ নাই, এই যুগের প্রেটোর 
দর্শনে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ্োটিনাসের সময় হইতে প্রেটোর দর্শনে এই পরিবর্তন 
আরন্ধ হইয়াছিল। আরিষটনৃ-সন্বন্ধে জ্ঞানও ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দী 
পধ্যন্ত বীথিয়াস্‌ কৃত 02459797869 ও 4)৫ 47/97,12150?-এর অনুবাদ ব্যতীত 
আরিষটলের অন্য কোনও গ্রন্থের সহিতই কাহারও পরিচয় ছিল না। প্রেটো ধর্মতাত্বিক 
এবং আরিষ্টটন্‌ নৈয়ায়িক পণ্ডিতরপে পরিচিত ছিলেন। উভয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইতে 
বহু দিন লাগিয়াছিল। 

বার্রীও রাসেল স্কলাষ্টিক দর্শনের চারিটি প্রধান লক্ষণের নির্দেশ করিয়াছেন । প্রথমতঃ, 
যাহ! প্রচলিত ধর্মের সহিত সামপ্তীস্যযুক্ত, তাহার পরিধির মধ্যেই এই দর্শন সীমাবদ্ধ । কোনও 
ধশ্মীসতা-কর্তৃক কাহারও মত ধর্মবিরুদ্ধ বিবেচিত হইলে, তিনি মত প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত 
হইতেন। এই স্বীকার কাপুরুঘতা হইতে উদ্ভুত নহে। উপরিস্থ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত 
নিম্ন আদালত-কর্তৃক মানিয়া৷ লওয়ার মতো | দ্বিতীয়তঃ, এই দর্শনে আরিষ্টটলের মতের 
প্রতি প্রেটোর দর্শন অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদশিত হইত। 

তৃতীয়তঃ, তর্কবিজ্ঞান ও সিলোজিজম্‌ এই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিঘয় ছিল। 
গুহযদর্শ নসন্বন্ধে বেশী আলোচনা নাই। চতুখ তঃ, সামান্যসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক এই দর্শনে 
একট প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল । 

এই যুগের সকল দাশ নিকের মব্যেই বে উপরি-উত্ত সকল লক্ষণ ছিল, তাহা নহে। 
আনৃসেরূম্‌ প্রেটোপস্থী ছিলেন এবং সত্তাবিজ্ঞানেরও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সামান্য- 
সম্বন্ধে রসেলিনের সহিত তর্কবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 


| ৬] 
রসেলিন্‌ 


রসেলিনের জীবনীসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১০৫০ অব্দে তিনি কম্পিয়েন 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আবেলার্ড তাঁহার শিধ্য ছিলেন। ১০৯২ সালে তাহার বিরুদ্ধে 
ধর্মবিরুদ্ধ-মতপোঘণের অভিযোগ উপস্থিত হয়। তখন প্রাণভয়ে তিনি তাহার মতের 
প্রত্যাহার করিয়া ইংলণে পলায়ন করেন। ইংলণ্ডে তিনি আনৃসেব্মের সহিত তর্কযুদ্ধে 
প্রবস্ত হন, এবং পরিশেঘে রোমে পলায়ন করিয়। সেখানে সংঘের অনুমোদিত মত অবলম্বন 
করেন। ১১২০ খৃষ্টাব্দের পরে তাহার নাম আর শোনা যায় নাই। 

প্রেটো৷ সামান্যদিগকে বিশেঘের পর্বব্তী বলিয়াছিলেন। তাহার মতে বিশেষের 
মধ্যে তাহারা প্রকাশিত হইলেও, বিশেঘ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব তাহাদের আছে। গো? একটি 
সামান্য । প্রত্যেক্ষ বিশিষ্ট গোরুর মধ্যে গোত্ব দেশ ও কালে প্রকাশিত। ! চতুষ্পদত্ব, 
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২৭৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

গলক্লবস্ব, লাঙুলবত্ব ও দ্বিধা-বিভজ-ক্ষর-বত্ব এই চারিটি ধর্শের সমষ্টি গোরু। প্রত্যেক 
গোরুতে এই চারিটি ধর্শ বর্তমান। এই চারিটি ধর্মের সহিত আগন্তক অন্য ধর্মাসকলের 
মিলন হইতে বিশেষের উৎপত্তি। এই চারি ধর্মবিশিষ্ট গোত্ব কি, ইহাই সামান্য 
সন্বন্বী বিতণ্ডার বিষয়। প্রেটো বলিয়াছিলেন, আগন্তক ধর্দের সহিত গোত্ব যদি সংযুক্ত 
নাও হয়, তাহা হইলেও তাহার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কোথায় তাহা বর্তমান? বিশেষ 
বিশেষ গোর আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু কেবল “গে।'-_বিশেষত্ব-বজিত 'গে।'--_ 
তে৷ কখনও দেখ! যায় না। ইহার উত্তরে প্রেটো দেশকালের অতীত জগতে সামান্য" 
দিগের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। গপ্রেটোর এই মত এই বিতগায় “বস্তবাদ' নামে 
পরিচিত। আবৃসেন্ম্‌ এই মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্ত রসেলিব্‌ ইহ। অগ্রাহ্য করিয়। 
আনৃসেন্যূকে আক্রমণ করেন। রসেলিনের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আনৃসেল্ষু 
লিখিয়াছেন, রসেলিন 'সামান্যকে" “কণ্ঠস্বরের গ্রশ্বান'১ বলিয়াছিলেন। আক্ষরিক অর্থে 
ধরিলে ইহার অথ" হর এই যে, সামান্যগণ দৈহিক ঘটনামাত্র,_কো'নও শব্দ উচচারণ করিবার 
সময়ে যে ঘটনা ঘটে, অথাৎ সেই উচচারণক্রিয়। মাত্র। কিন্তু ইহ। সঙ্গত মনে হয় না। 
সম্ভবতঃ সামান্যগণ “নাম' মাত্র, নামের অতিরিক্ত কোনও সতত! তাহাদের নাই, ইহাই ছিল 
রসেলিনের মত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মানুঘ' শব্দদ্বারা কোনও একত্ব সূচিত হয় ন|, বছ- 
মানুঘই সূচিত হয়। বহর সমবায়ে কোনও বাস্তবত৷ নাই ; সামান্য বছর সমবায়জ্ঞাপক 
শব্দ বা নামমাত্র । বাস্তবতার অস্তিত্ব সমণ্চের মধ্যে নহে, তাহার অংশসকলের মধ্যে । 
ত্রিমুত্তিকে রসেলি্‌ তিনটি স্বতন্ন পুরুঘ বলিয়াছিলেন, তাহাদের একত্ব স্বীকার করেন নাই। 
বস্তত: ঈশ্বর তিনটি, ইহাই রসেলিনের মত। তাহা যদি না হইত, তাহ1 হইলে পিতা, 
পুত্র ও পবিত্রাত্বা তিন জনেই সান্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিতে হয়। এই সকল 
ধন্মবিরোধী মত তাহাকে প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। 


[-৭] 
আবেলার্ড 


পিটার আবেলার্ড ১০৭৯ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জ্ঞানলাভের উদ্োশ্যে 
নানা স্থানে গমন করিয়! তিনি পারিসে উপস্থিত হন, এবং বস্তবাদী দার্শ নিক উইলিয়াম অৰৃ 
স্যামৃপোর শিথ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি পারিসের ক্যাখিড়ান্‌ স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। এই সময়ে তিনি স্বীয় গুরু উইলিয়ামের দাশ নিক মতের প্রতিবাদ করেন। তীহার 
স্কুলের পরিচালক-সংসদের সত্য ক্যানন্‌ ফুলবার্টের হেলইভ্-নাময়ী এক তাগিনেযী ছিল। 
আবেলার্ড তাহার গ্রেমামক্ঞ হইয়৷ পড়েন, এবং তাহাকে গোপনে বিবাহ করেন। ফুলবা্ট 
জানিতে পারিয়৷ তীঘণ রুষ্ট হন, এবং তীহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইহার ফলে তাহাকে 


১ 7719৮৮8 ৮০০৪,:1)79881) 0£ 009 ০106. 


অস্্রোপচারদারা পুরুত্ববপিত করা হয়, এবং তীহাকে সেইন্ট ডেনিযৃ মঠে এবং হেলইন্ৃকে 
অন্য এক মহিলাষঠে সনু্যাসগ্রহণ করিতে হয়! সনুযাসগ্রহণের পরে প্রণয়িযুগলের মধ্যে 
পত্রব্যবহার চলিতে থাকে। সেই সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ' বলেন, 
এঁ সকল পত্র আবেলার্ডের স্বয়ং রচিত। ইহ] সত্য কি মিথ্যা বল। যায় না। আবেলার্ড 
অতি দান্তিক ও তাক্ষিক ছিলেন, এবং সকলকেই অবনত করিতেন। হেলইজার লিখিত 
বলিয়। প্রকাশিত পত্রাবলী আবেলার্ডের রচিত হওয়া অসম্ভব নহে । সন্যাসগ্রহণের পরে 
তাহার শিক্ষানৈপুণ্য যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । ১১২১ খৃষ্টাব্দে ব্রিত্ববাদ-সম্বন্ধে লিখিত 
তাহার এক গ্রন্থ ধর্্ববিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রন্থে বিবৃত মতণ-প্রত্যাহারের পরে 
তিনি বৃটেনীর মঠের অধ্যক্ষ নিক্বাচিত হন। মঠের সনুযাসীদিগকে তিনি অসত্য বর্বর 
বলিয়া বর্ণ না করিয়াছেন। মঠ ত্যাগ করিবার পরেও তিনি অধ্যাপনা-কার্ধ্যে নিযুক্' থাকেন। 
১১৪২ সালে সেইণ্ট্‌ বার্ার্ডের অভিযোগে সেনৃষ্-এর ধর্দুসভায় পুনরায় তীহার ব্রিত্ববাদ 
ধর্ম বিরোধী বলিয়া ঘোঘিত হয়, এবং তীহার গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেল। হয় | পর বৎসর তাহার 
মৃত্যু হয়। 

আবেলার্ডের 1980 6 4/0% (1 এবং না”) নামক গ্রস্থ বিশেঘ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । এই গ্রন্থে তিনি নানা বিঘয়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি: সংগ্রহ কারয়াছিলেন, 
কিন্ত নিজের কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। 

শাস্ত্রের পরে তর্কবিজ্ঞানকেই তিনি সত্যাবিক্ষারের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন। তীহার মতে শান্জ ভিনু অন্য কিছুই নির্ভুল নছে। খৃষ্টের দ্বাদশ শিঘঃগণেরও 
ভূল হওয়া অসম্ভব নহে। 

সেইণটু জন্‌ বলিয়াছিলেন আদিতে [40808 ছিলেন। ইহা হইতেই লজিকের গুরুত্ব 
প্রমাণিত হয়। লজিকই একমাত্র খৃষ্টার বিজ্ঞান» 

'সামান্য'সপ্ধন্ধে আবেলার্ড বলিয়াছিলেন, বিভিশন বছ বস্ততে যাহা আরোপ করা 
যায়, তাহা কোনও বসব নহে, তাহা শব্দমাত্র। ইহার অথ সামান্যসকল নাঈমাত্র। 
নাঁমবাদী হইলেও রসেলিনের সহিত তাহার মতের এঁক্য ছিল না। তিশি বলিয়াছিলেন, 
রসেপিনের 'কণ্ঠম্বরের প্রশ্বাস'ও বস্ত। আমরা কোনও বস্তুতে যখন কিছুর আরোপ করি২, 
তখন একটা শব্দের উচচারণ করি সত্য, কিন্ত সেই শব্দের উচচারণক্রিয়া আরোপ করি না, 
আরোপ করি সেই শব্দের অথ | অনেক বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য হইতেই 
সামান্যের উদ্তব হয়। কিন্তু দুই বস্তর মধ্যে যে বিষয়ে সাদৃশ্য, তাহা একটা বস্ত নহে। 
বস্তবাদ এই সাদৃশ্যকে বস্তু বলিয়া গণ্য করে। এইখানেই তাহার ভুল। "সামান্য গণ 
বস্তর স্ব্ূপের মধ্যে অবস্থিত নহে, তাহারা বছ বস্তর অস্প্ প্রতিরূপমাত্র । আবেলার্ড 
গ্রেটোর [০%দিগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহারা স্থষ্টির আদর্শ রূপে ঈশ্বরের 
মনে বর্তমান, বলিয়াছিলেন। তাহারা ঈশ্বরের প্রত্যয়। 
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২৭৬ পাশ্চাত্য দর্শ নের ইতিহাস 


| ৮] 
সেইট্ট, বার্ড 


আবেনার্ডের প্রধান প্রতিহ্বম্দী ছিলেন বার্নার্ড (১০৯১-১১৫৩)। আবেলার্ডের ব্রিত্ববাদের 
ব্যাখ্যাকে তিনি এরিয়ান্‌ মত, তাহার ঈশুরের অনুগ্রহ১-সন্বন্ধীয় মতকে পেলাগিয়াসের মত, 
এবং খৃষ্টসত্বস্ধীয় মতকে নেষ্টোরীয় মত বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, 
মানুঘ যুক্তিদ্বারা ঈশৃরকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে বল্রিয়া আবেলার্ড খুষ্টীয় ধর্মের বিনাশসাধন 
করিয়াছিলেন। আবেলার্ড কিন্তু একখ। বলেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন (আবৃসেন্মের 
মতও এইন্সপ ছিল) যে আপ্তবাক্য ব্যতীতও ঈশ্বরের ত্রিমৃত্তি যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্র কর! 
যায়। প্পেটোর বিশ্বাত্বার সহিত পবিভ্রাত্বাকে তিনি অভিন্ন বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত এই 
মত ধর্মবিরোধী বলিয়। ঘোঘিত হইবার পরে, তিনি ইহা! বর্জন করিয়াছিলেন। বার্ণার্ডের 
অভিযোগেই আবেলারের গ্রন্থ ধর্মবিরোধী বলিয়া ঘোঘিত ও অগিতে সমপিত হইয়াছিল । 

বানাের পিতা ছিলেন একজন নাইট্‌। প্রথম ক্র শেডে তীহার মৃত্যু হয়। বানার্ড 
সিষ্টারপীয় সম্প্রদায়ের সন্য।সী ছিলেন। ১১১৫ সালে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত ক্রেয়ারভ্‌ মঠের 
অধ্যক্ষ হন। তিনি দ্বিতীয় ক্রুশেডে যোগ দিবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ধর্শনিষ্ঠা আন্তরিক ছিল। লাটন ভাঘায় অনেক জন্দর স্তোত্র তিনি 
রচন। করিয়াছিলেন। গুহ্যবাদের দিকে তাহার গ্রব্ল আকর্ষণ ছিল। তিনি যুর্জিবলে 
সত্য আবি্ষারের চেষ্টা না করিয়া অন্তরের মধ্যে ঈশৃরের অনুসন্ধান করিতেন ; এবং ধ্যানে 
লব্ধ অনুভূতিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । 

সাংসারিক ব্যাপারের সহিত পোপের সংশ্বব বানার্ড অনুমোদন করিতেন না । পোপের 
পাথিব ক্ষমতাও তাহার মন:পৃত ছিল না। গৈন্যের দ্বারা পোপের রাজ্য রক্ষিত হইতে 
দেখিয়। তাহার মনে বিঘম আঘাত লাগিয়াছিল। পোপের বর্তব্য কর্ম আধ্যাত্বিক এবং 
রাজ্যশাসন-কর্মে লিপ্ত থাকা পোপের উচিত নহে । এই মত পোঘণণ করা সত্বেও পোপের 
প্রতি বান্নার্ডের ভঞ্তি ও শদ্ধার অতাব ছিল না| তীহার স্বীয় কর্মের ছারা পোপের ক্ষমতা 
বন্ধিতই হইয়াছিল | 


| ৯ এ 
সালিস্বেরীর জন্‌ 


সালিসৃবেরীর জন তাঁহার সময়ের একটি বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি পর পর 
তিনবার আর্কবিশপের (ক্যাপ্টারবেরীর) সেক্রেটারী ছিলেন । শেঘ বয়সে নিজেই বিশপ 
হইয়াছিলেন। ১১৮০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। 


১ 91:8,09, 


স্বলাটিক দশ ন--যুসলমান সংস্কৃতি ও দর্শন ইন 


রাজাধিগের সম্বন্ধে সালির্বেরী অতিরিজ্ঞ শৃদ্ধ! পোষণ করিতেন না । “অক্ষর জানহীন 
রাজা মুকুট-পরিহিত গর্দভের সমান।” তিনি আবেলার্ডের সুখ্যাতি করিতেন, কিন্ত 
আবেলার্ড ও রসেলিন্‌ উভয়ের সামান্যবাদের প্রতি শ্রেঘ বর্ধণ করিয়াছিলেন। লজিককে 
তিনি বিদ্যার সোপান কিন্ত স্বয়ং রক্তহীন ও বন্ধ্যা বলিয়াছেন। আরিইটলের লজিকেরও 
উন্নুতিবিধান করা যায় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। প্রেটোকে তিনি দার্শ নিকদিগের 
সা বলিয়া গণ্য করিতেন। ত্রিশ বৎসর পরে এক দার্শনিক চতুষ্পাঠীতে পুনরায় গমন 
করিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সেখানে সেই একই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে । 

সালিনৃবেরীর শেঘ জীবনে ক্যাথেড়ানন বিদ্যালয়সকলের স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব 
হইতে আরন্ত হয়| 


| ১০ 4 
পিটার লম্বার্ড 


পিটার লব্বার্ড সংঘের ধর্শমতপকণ সুশ্জ্ঘলভাঁবে গ্রথিত করিয়৷ তাহাদিগকে দার্শ নিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ব্রিত্ববাঁদসত্বন্ধীয তাহার মত এবং খুষ্টসন্বস্বীয় মত 
ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়। অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল | কিন্তু তাহার 14967 /967676901010- 
নামক গ্রন্থ বহুদিন ধর্মবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকরূপে বিশৃবিদ্যাপয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১১৬৪ 
সালে লম্বা্ডের মৃত্যু হয়। 

দ্বাদশ শতাব্দীতে অনেক গ্রীক গ্রস্থ লাটিন ভাঘায় অনুদিত হয়। কিন্ত এই অনুবাদ 
অনেক ক্ষেত্রে গ্রীক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ হইতে করা হইয়াছিল। ছাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে টলেডোর আর্কবিশপ অনুবাদকাধ্যের জন্য একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
কলেজ-কর্তৃক অনেক গ্রস্থ অনুদিত হইয়াছিল। ১১২৮ সাে আরিঈটলের 44791/1)08, 
701)709 এবং 19০917/91/6 77167801% অনুদিত হয়! প্রেটোর 477%8%9 এবং 
71670 গ্রস্থদ্বয়ও এই সময়ে অনুদিত হয়। এই সকল অনুবাদ পাঠ করিয়া গ্রীক দর্শ নের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের জন্য একট। ওৎসুক্যের উত্তব হয় | তখন মতের স্বাধীনত৷ ম। থাকিলেও 
দার্শনিক আলোচনায় কোনও বাধা ছিল না। প্রয়োজন হইলে মত গ্রত্যাহার করিতেও 
বাধ ছিল না। ধর্মসন্বন্ধে যাজক দার্শ নিকদিগের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুফ না কেন, 
সংঘের ক্ষমতাসম্বন্ধে কোনও মতভেদ ছিল না। সংঘের ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা হইতেই 
(প্রথম যুগের) স্কলাষ্টিক দর্শনের উত্তব হইয়াছিল, বল। যায়| 


[ ১১] 
মুসলমান সংস্কৃতি ও দর্শন 


' মহম্্দের আবির্ভাবের পূর্রবে আরবদিগের মধ্যে দর্শ ন বলিয়া কিছু ছিল না। মুসলমান 
ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে, আরবগণ নান। দেশ জয় করিয়। বিভিনু সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল, 


২৭৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এবং ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নানা বিদ্যার আলোচনাও হইয়াছিল, কিন্তু কোনও মৌলিক 
দর্শনের আবির্ভাব হয় নাই। 

মহন্পদের মৃত্যুর বারো৷ বৎসর পরে আরবগণ সিরিয়া আক্রমণ করে, এবং দুই বৎসপনের, 
মধ্যেই সমগ্র দেশ অধিকৃত হয়। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা পারস্য দেশ আক্রমর্ণ করিয়া কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই সমগ্র দেশ জয় করে, এবং অধিকাংশ পারসিক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কবে। 
৬৪২ খৃষ্টাকে মিশর এবং ৬৯৭ খৃষ্টাব্দে কার্থে জ অধিকৃত হয়| অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
প্রায় সমগ্র স্পেন দেশ বিজিত হয়। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে টুরসের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আববগণ 
ইয়োরোপে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই, এবং ভারতবর্ষের এক সিন্ধু ভিনু 
তাহারা অন্য কোনও প্রদেশ জয় করিতেও ততর্দিন পারে নাই। 

মহন্মদের ধর্ম ছিল একেশখবরবাদ | তাহাতে ত্রিত্ববাদ অথবা অবতারবাদ ছিল না। 
মহন্মদের ইশুরত্বে কোনও দাবী ছিল ন।, তাহার শিঘ্যগণও তাহাতে ঈশুরত্বের আরোপ করে 
নাই। ইহুদীদিগের বাইবেলের স্য্টির ইতিহাস মহন্মদ' গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইছদী 
পয়গন্ধরদিগকে এবং খৃষ্টকে পয়গণ্ধর বলিয়। স্বীকার করিয়া আপনাকেই সব্বশেঘ পয়গম্বর 
বলিয়৷ ঘোষণ। করিয়াছিলেন। ইছদীদিগের মতো তিনি মৃত্তিপূজা৷ নিঘিদ্ধ করিয়াছিলেন, 
স্ুরাপানও নিঘিদ্ধা হইয়াছিল। খৃষ্টান, ইহুদী, জরাথুষ্টপন্বীদিগকে তিনি 'কেতাবের 
জাতি', অথাৎ ধর্গ্রন্থের অনুগামী বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উৎপীড়ন 
নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন । 

পারসিকগণ চিরদিনই ধর্মনিষ্ঠ ছিল। মুসলমান ধর্ষে দীক্ষিত হইবার পরে তাহায়া 
মূগলমান ধর্মকে দার্শ নিক রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথম মুসলমান সাম়াজ্যের রাজধানী 
স্থাপিত হইয়াছিল দ|মস্কাদ নগরে । ৭৫০ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম রাজবংশ (উমায়েদ বংশ) 
দামক্কাসে রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পরে আব্বাসিদ বংশ-কত্তৃক রাজসিংহাসন অধিকৃত 
হয়, এবং রাজধানী বাগৃদাদ নগরে স্থানান্তরিত হয়! উমায়েদ বংশের অধিকাংশই নিহত 
হইয়াছিল । কেবল একজন স্পেনে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে, এবং তথায় স্পেনের 
রাজপদে অভিষিক্ত হয়। স্পেন খলিফার অধীনত অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ে পরিণত হয়। 

আব্বাসিদ বংশের হারুন-অলু-রসিদ সার্লমেনের সমসাময়িক ছিলেন। তীহার সময়ে 
আরব পাশ্রাজ্য শ্রীবৃদ্ধির পরাকাযা প্রাপ্ত হয়। তীহার সভায় নানাদেশীয় পণ্ডিতগণের 
সমাগম হইয়াছিল। পিন্ধু নদ হইতে জিবাল্টার প্রণালী পধ্যস্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত 
ছিল। ৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হারুনৃ-অনৃ-রসিদের সঙ্গে বাগৃদাদের গৌরব 
অন্তহিত হইলেও, ১২৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত খলিফার সাম্রাজ্য বর্তমান ছিল। এ সালে তুর্কগণ 
বাৃাদ অধিকার করিয়া! আব্বাপিদ বংশের শেঘ খলিফা ও আট লক্ষ বাগ্দাদবাসীকে হত্যা 
করে। 
মুসলমানগণ-কর্তৃক বিজিত হইবার সময় সিরিয়া দেশে প্রেটো অপেক্ষা আরি&টলের 
দর্শনের অধিক আদর ছিল । পিরিয়ার নেট্টোরীয় খৃষ্টানগর্ণ আরিষ্টটলের দর্শ নকে প্রেটোর 
দশ নের উর্ছ্ে স্থান দিয়াছিল। সিরিয়ানিগের নিকটেই আরবগণ গ্রীক দর্শনের পরিচয় 
লাভ করে। এইজন্য আরিষ্টটলের দর্শ নকে তাহারা প্রেটোর দর্শন অপেক্ষ$' অধিকতর 
মূল্যবান, মনে করিত । আরবদিগের সব্বপ্রথম দাশ নিক কিন্দী প্লোটিনাসের “ইনিয়াডে'র 


স্কলার্টিক দর্শ ন- মুসলমান সংস্কৃতি ও দর্শন... ২৪৯ 


অংশবিশেষ আরবী ভাঘায় অনুবাদ করিয়৷ তাহা৷ “আরিষ্টটলের ধশ্মবিজ্ঞান' নামে প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন। ফণে, প্রেটোর মত আরিষ্টটলের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই ভূল 
বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। 

পারস্য দেশে হিন্দুিগের সংস্পর্শে মুসলমানগণ জ্যোতিবিদ্যাসন্বন্ধে প্রথম জ্ঞান লাভ 
করে। মহম্মদ ইবৃন্‌ মুসা আল-খবারাভ্মি গণিত ও জ্যোতিঘসংক্রান্তত কয়েকখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থ আরবী ভাঘায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪৩০ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার এক অনুবাদ 
লা্টিন ভাঘায় অনুদিত হয়। এই গ্রন্থ হইতেই যে সংখ্যালিপি আরবীয় সংখ্যালিপি নামে 
পরিচিত হইয়াছে, ইয়োরোপীয়গণ তাহার সহিত পরিচিত হয়। অজ্ঞতাবশতঃ 
ইয়োরোপীয়গণ এই লিপিকে ভারতীয়” নাম না দিয়া “আরবীয়' নাম দিয়াছে। 
পৃব্বোস্ঞ অনুবাদক-কর্তৃক লিখিত একখান বীজগণিতের গ্রন্থ ঘোড়শ শতাব্দী পর্যযস্ত 
ইয়োরোপীয় ছাত্রগণ-কর্তৃক ব্যবহৃত হইত। 

পারসিক কবি ওমার খাইয়াম্‌ ১০৭৯ সালে পঞ্ঠিকার সংস্কার করেন। পারস্য দেশে 
বহু কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফির্দৌসীর শাহনামা অনেকে হোমারের কাব্যের সমতুল্য 
বলিয়াছেন। পারস্য দেশে স্ুকী-সন্প্রদায়ের গুহ্য মতবাদ নব-প্রেটো দর্শনের অনুরূপ | 

আরব পণ্ডিতগণ বহু বিঘয়ের আলোচন। করিতেন। দশনের সহিত রসায়ন, 
জ্যোতিবিদ্যা, ফলিত জ্যোতি, প্রাণিবিদ্যাও তাঁহাদের গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল। 

মুসলমান জগতের দইজন দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য--তাহারা ইয়োরোপে 
আভিসেনী। এবং আভেবৃরস নামে পবিচিত। তাহাদের প্রকৃত নাম ছিল ইব্‌ন সিনা এবং 
ইব্ন্‌ রসীদ। ৯৮০ খুষ্টাব্দে বোখারা দেশে ইব্ঘ গিনার জন্মা হয়। ২৪৯ বৎসর বয়সে 
তিনি খিবা! নগরে গমন করেন, তাহার পরে যান খোরাসানে । কিছুদিন ইস্পাছান নগরে 
তিনি চিকিংসশাস্ত্র ও দর্শ ন-শান্ত্বের অধ্যাপনা করেন, পরে তেহরান নগরে গমন করিয়া 
তথায় বাসস্বাপন করেন। দর্শন অপেক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রেই তাহার অধিকতত খ্যাতি ছিল । 
দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পধ্যন্ত ইয়োরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহার মত প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হইত। মদ্য ও স্ত্রীলোকের প্রতি তীহার অতিরিক্ত আসক্তি ছিল। নিষ্ঠাধানৃ 
মসলমানের৷ তাহার ধর্মবিশ্বাসসন্বন্ধে সন্দেহে পোষণ করিত। কিন্তু তাহার চিকিৎসা- 
নৈপুণ্যের জন্য রাজগণ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি এক বিশ্বকোঘ৯ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহার লাটটিন অনুবাদ ইয়োরোপে আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান মোল্লাগণের 
বিরোধিতার ফলে পূৰ্বাঞ্চলে তাহার প্রচার হয় নাই । 

ইব্‌ন পিনার দর্শন নব-গ্লেটো দর্শন অপেক্ষা আরিই্টলের দর্শনের নিকটতর | তিনি 
সামান্য-তত্বের আলোচন। করিযা বলিয়াছেন বস্তুর সামান চিন্তার স্ম্টি' । সামান্যসকল 
বস্তর পব্ববর্তী ও বস্তুর মধ্যে অবস্থিত, এবং বস্তুর পরেও বর্তমান । ““বস্তস্ষ্টির পূর্বে তাহারা 
ঈশ্বরের বৃদ্ধিতে বর্তমান ছিল। ইঈশুর যখন বিড়াল স্থাষ্ট করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছিলেন, তখন 
বিড়ালের প্রত্যয় তাহার মনে ছিল বলিতে হইবে । সুতরাং বস্তুর পৃব্বে 'সামান্যের' অস্তিত্ব 
ছিল। বিড়ালের স্থষ্টির পরে প্রত্যেক বিডালের মধ্যেই বিড়ালত্ব বন্তমানি থাকে । সুতরাং 
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২৮০ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


'সামান্য' বস্তবর মধ্যে অবস্থিত। বহু বিড়াল দেখিবার পরে, তাহাদের পরস্পরের যাদৃশ্যে 
উপলব্ধি হয়। এবং বিড়াল জাতির প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে থাচিয়। যায়| সুতরাং 
'সামান্য' বস্তুর পরেও বর্তমান |”? 

আরিষ্টটল্‌ তত্ববিজ্ঞানকে১ সত্তার বিজ্ঞান২ বলিয়াছিলেন। ইবন সিনা সত্তাকে দৃই 
তাগে বিতক্ত করিয়াছিলেন-__সম্ভাব্যৎ ও নিরত৪। 'সন্তাব্য সতা' তিনি বাহ্য কারণ- 
কর্তৃক উৎপনু সত্তা.অথে ব্যবহার করিয়াছিলেন ; যাহ| নাই অথচ হইতে পারে, এ অর্ধে 
ব্যবহার করেন নাই। তীছার সম্ভাব্য সত্তা নিজের কারণ নহে । ইহার বিপরীত নিয়ত 
সন্তা-_যাহ। স্বয়ন্ত। জাগতিক যাবতীয় সসীম বস্তু সম্ভাব্য সত্তা, তাহাদের কারণ নিয়ত 
সত্তারপী ঈশ্বর । ঈশুরের স্বরূপ, ও সত্তা অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। স্বরূপ 
বা সার« এবং অস্তিত্বের মধ্যে এই ভেদ এবং ঈশ্বরের মধ্যে তাহাদের একীভবন পরবর্তী 
কালে সেইন্ট টমাস্‌ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। 

কিন্ত ইবৃন্‌ সিন! স্ৃষ্টিকাধ্যকে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছাগ্রসূত বলিয়া গণ্য করেন নাই। 
তাঁহার মতে হ্ছাষ্টিও নিয়ত। তিনি দশটি বদ্ধিসত্তার৬ কখা বলিয়াছেন | ইহাদের হইতে 
বন্ধাণ্ডের অন্তর্গত এক একটি মণ্ডলের" আড্বা এবং দেহের উদ্ভব হয়। চন্দ্রমগুলের অন্তগ ত 
বৃদ্ধিসত্তা-কর্তৃক ইন্িয়গ্রাহ্য বস্তরনিচয় যে বূপ ও উপাদানের সমবায়, তাহাদের উদ্ভব হয়। 
মানবমন যে বস্তুর সারকে বস্ত্র হইতে স্বতন্্রভাবে বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহাও এই বুদ্ধির জন্য । 
এই বৃদ্ধি মানব-মনকে আলোকিত করে ; সেই আলোকদ্থারাই মানব-মন সামান্যদিগকে গ্রহণ 
করে। এই বৃদ্ধি সব্বমানব-সাধারণ ; একই বৃদ্ধি সকল মানবে বর্তমান। ইহা সত্বেও ইবৃন্‌ 
সিনা ব্যক্তিগত অমরতা৷। অস্বীকার করেন নাই । প্রত্যেক মানুঘের মধ্যে যে সন্তাব্য সত্তা 
বর্তমান, যাহা উপরি-উক্ত সক্রিয় সাধারণ বৃদ্ধিত্থারা আলোকিত, মৃত্যুর পরেও তাহা 
স্বতন্তরতাঁবে বর্তমান থাকে এবং পরকালে পৃরস্কার অথবা শাস্তিভোগ করে। 

ইব্‌ন সিনার সক্রিয় বৃদ্ধিগণ আরিষ্টটলের দর্শন হইতে গৃহীত। আরিষ্টটল্‌ যে 
110৮০1৪ 0£ 09 910109769 (লোকমগ্ডলদিগের চালক)-দের কথা বলিয়াছিলেন, ইহারা 
তাহাই। মধ্যযুগের খ্ৃষ্টীয় দর্শনে ইহারাই স্বগ দূতে (878918) পরিণত হইয়াছিল । 
ইব্ন্‌ সিনার সক্রিয় বুদ্ধিকে কোন কোনও খৃষ্টায় দার্শ নিক ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া- 
ছিলেন। অগাষ্টিনের মত এই মতের অনেকটা অনুরূপ ছিল। কিন্তু একুইনার্‌ ইহা 
অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন । 

১০৩৭ খৃষ্টাব্দে ইব্‌ন সিনার মৃত্যু হয় 

ইব্‌ন রমীদ (আভেরোজ) ১১২৬ সালে স্পেন দেশে কর্ডোভা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। তীহার পিতা ও পিতামহ কাজী ছিলেন। ইবৃব্‌ রসীদ নিজেও প্রথমে মেভিধ 
নগরে, পরে কর্ডোভার কাজী হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ধর্মবিজ্ঞান ও ব্যবহারতত্ব, পরে 
চিকিৎসাঁশান্ত্, গণিত ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে তিনি রাজকী্ চিকিৎসক 
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লাক দর্শ ন-_সুসলযান মস্তি ও দর্শন ২৮১ 


[যুক্ত হন। সত্যধর্্বের আলোচনা বর্থন করিয়া প্রাচীন দর্শনের আলোচনা করিবার 
জন্য তিনি কর্ডোভা হইতে বহিষ্কৃত হন এবং কর্ভোভার রাজা এই মরবে এক ঘোঘণাপর্র প্রচার 
করেন যে, কেবল ঘুর বলে সত্য আবিষ্ার করা যায় বলিয়৷ যাহারা বিশ্বাপ করে, ঈশুর 
তাহাদের জন্য নরকভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তর্কশান্ত্র এবং দর্শন-সংক্রান্ত যত গ্রন্থ 
পাওয়৷ গিয়াছিল, সকলই এই সময়ে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। ইহার পরেই স্পেনের 
মূর সাম্রাজ্যের পতন আরব হইয়াছিল। ইবৃন্‌ রদীদের সঙ্গে স্পেনে মুসলমান দর্শনের 
অবসান হয়| অন্যান্য মুসলমান দেশেও ধর্মান্ধতা স্বাধীন চিন্তার স্থান গ্রহণ করে। 

ইব্‌ন রসীদ আবিষটটলের অনুরাগী ছিলেন, এবং তীহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। 
তিনি বলিতেন, আপ্তবচনের সাহায্য না লইয়াও ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায়। 
তাহার মতে জীবাত্বা অবিনশ্বর নহে, কিন্তু বুদ্ধি অবিনশৃর বটে। বৃদ্ধি সকল মানুঘেই 
এক, সুতরাং ইব্‌্ন্‌ রসীদের মতে ব্যক্তিগত অমরতা নাই। মুসলমানগণ যে এই ষতের 
বিরোর্ধী হইয়াছিল, তাহ। আশ্চর্যের বিঘয় নহে। খৃষ্টান দার্শনিকেরাও উহার প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন । 

ইব্‌ন রসীদ আরিষটলের গ্রস্থনকলের ভাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি 
ভাষ্যকার নামেও খৃষ্টীয় দার্শ নিকদিগের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। 

ইবৃন রসীদের মতে একই বৃদ্ধি সকল মানুঘবের মধ্যে বন্তমান। কোনও মানুঘের বৃদ্ধিই 
মৃত্যুকে অতিবর্তন করিতে পারে না। 

পারী নগরে আরিষ্টটলের অনুরাগী একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইব্‌ন 
রসীদের মতো তীহারা আারিষ্ীবৃকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। তাহাদিগকে “লাটিন 
আভেরইষ্ট' বলিত। ইবৃন্‌ রসীদের মতো তীহারাও একাধিক বৃদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন 
ন।। সেইন্ট টমার ও সেইণ্ট বোনাভেবৃটুরে এই মতের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তবুও খৃষ্টান দার্শ নিকগণ ইব্ব্‌ রসীদকে ও ইব্ব্‌ সিনাকে শ্রদ্ধা করিতেন। দাস্তে তাহার 
177687/0 (007)75609তে তাহাদিগের স্বান স্বগে নির্দোশ করিয়াছিলেন । 

ইব্‌ন্‌ রসীদ নিষ্ঠাবাব্‌ মুসলমান ছিলেন ন1 | মুসলমান শাস্ত্রব্যবসায়িগণ দর্শ ন-শান্ত্রকে 
ধর্মবিরোধী বলিয়া গণ্য করিতেন । আল-গাজেল্‌ নামক এক মোল্লা 'দার্শ নিকদিগের 
ধ্বংস'-নামক এক গ্রস্থে বলিয়াছিলেন যে, কোরানেই যখন যাবতীয় সত্য বর্তমান, তখন 
আপ্তবাক্য বর্জন করিয়া যৃক্তিছ্বারা সত্য-আবিফারের চেষ্টার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহার 
উত্তরে ইবৃন্‌ রসীদ ধ্বংসের হবংস'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । কোরানে বণিত শুন্য 
হইতে জগতের স্থষ্ট,, ঈশুরে করুণা ও অন্যান্য গুণের অস্তিত্ব, দেহের পুনরুথান প্রভৃতি যে 
সকল বিঘয় দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিতেন না, আল-গাজেল্‌ সে সকলই তাঁহার গ্রন্থে 
সমর্থন করিয়াছিলেন। ইবৃন্‌ রসীদ ইহার উত্তয়ে বলিয়ছিলেন যে, এ সকলই রূপক 
বর্ণ নামাব্র | 

ইব্‌ন রসীদের বচন! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাটিন ভাষায় অনুদিত হইয়া ইয়োরোপে 
প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তাহান্ারা অনেকে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তগণ 
জীবাত্বার অমরতা৷ স্বীকার করিতেন ন। | পারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ফ্রানিসয়ৃকান্‌ 
সন্াসীদিগের উপরও ইবৃঘ্‌ রসীদের গ্রন্থের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। | 
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২৮২ পাশ্চাত্য দনের ইতিহাস 


আরব ঈর্শ ন-সন্বন্ধে বাট াও রাসেল লিখিয়াছেন, “মৌলিক চিস্তা হিসাবে আরবীয় দশ দের 
কেনিও গুরুত্ব নাই । আভিসেন্র। ও জাভের্স মুখ্যতঃ ভাঘ্যকার। সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে, আরব পঙ্িতদিগের মধে। ধাহার৷ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
দর্শন ও লজিক-সদ্বদ্ধে মত আরিষ্টটল্‌ ও নঘ-প্রেটনিক দার্শ নিকদিগের দর্শন হইতে গৃহীত, 
চিকিৎসা-স্বংক্রান্ত মত গ্যালেনের নিকট প্রাপ্ত ; গণিত ও জ্যোতিঘসম্বন্বীয় মত গ্রীক ও 
ভারতীয় পঙ্িতদিগের মত হইতে গৃহীত। তীহাদের গুহ্য দর্শনের সহিত পারসীক মত 
মিশ্রিত ছথিল। কেবল গণিতে ও রষায়নে আরবদিগের কিছু মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল। 
ইয়োরোপের প্রাচীন ও নবা-সত্যতার মধ্যবস্তী অন্ধকার যুগে মুসলমানগণ ও বাইজাণ্টাইনৃগণ 
প্রাচীন গ্রশ্থাবলী রক্ষা করিয়াছিল, বিদ]াচচর্চাও অব্যাহত রাখিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
মুসলমানগণ-কর্তৃক এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইজাণ্টাইন্‌ গ্লীকগণ-বর্তৃক ইয়োরোপের 
চিন্তা বহুপরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। স্বলাষ্টিক দর্শনের উপর মুসলমান প্রভাব ছিল, 
এবং বাইজাণ্টাইন্‌ প্রভাব হইতে রেনের্স৷ উদ্ভূত হইয়াছিল ।'' 

স্পেনে মুসলমান অধিকারের সময় ইছদীদিগের মধ্যে অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হইয়াছিল! কর্ডোভা, বাপিলোনা, এবং সেভিলের বিদ্যাকেন্ত্রের খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত 
হইয়াছিল ; এবং ইছদী সংস্কৃতি তথায় বিশেষ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে 
পশ্চিম ইয়োরোপের পরিচয়পংঘটনে ইছুদীগণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। মোজেড্‌ 
মাইমোনাইড্স্‌ (১১৩৫-১২০৪) নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৮/%/606 1০ 6 
167101690-নামে বাইবেলের এক ভাঘ্য রচনা করিয়াছিলেন। বাদিলোনার হাস্ডাই 
ক্রেম়কাস্‌ (১৩৭০-১৪৩০) যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমগ্র ইহুদী সমাজ তাহাতে 
বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্পেন হইতে মুসলমানগণ বিতাড়িত হইবার পরে যে সকল 
ইহুদী স্পেনে রহিয়। গিয়াছিল, তাহারা অনেক আরবীয় গ্রস্থের অনুবাদ করিয়াছিল । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে আরিষ্টটলের দর্শনের উপর উৎপীড়ন আরন্ধ হইলে, অনেক মুসলমান দার্শনিক 
দেশ ত্যাগ করিয়৷ প্রোভেন্প প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহা হইতেও প্রাচীন 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারে সহায়তা হইয়াছিল । 
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পোপের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং প্রচলিত ধন্রের বিরোধীদিগের 
উপর উৎ্পীড়ন 


একাদশ শতাব্দীর প্রান্তে পোপের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন তৃতীয় ইনোসেণ্ট। এই 
ধূর্ত রাজনৈতিক-কর্তক পোপের ক্ষমতা বহুপরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছিল। শ্বীয় উদদেশ্য- 
সিদ্ধির অনুকূলে কোনও ঘটনার সদ্যবহরি করিতে ইনোসেণ্ট ইতস্তত করেন নাই। সিসিলি 
দ্বীপে গোলযোগ উত্তৃত হইলে, নাবালক রাজার মাতা ইনোসেণ্টকে রাজার অভিতাবক নিযুক্ত 
করিয়া পোপের অধীনত স্বীকার করিয়াছিলেন। পর্টগান ও আরাগণও পোপের প্রভুত্ব 


স্বলাটটিক দর্শন-_পোপের ক্ষমতীবৃদ্ধি 1 ২৮৩ 


মানিয়' লইয়াছিল। ইংলগ্ের রাজ জন্‌ প্রথমে পোপকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন ; পরে তাহার 
রাজ্য পৌোপকে দান করিয়া! পোপের প্রজাস্বরপ দেশ শাসন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
ভিনিসিয়ান্দিগের সহিত বিবাদে পোপ জয়লাভ করিতে পারেন নাই। বিসিলির 
রাজা ভ্রেডারিকও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পোপের প্রভূত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১২১৬ সালে 
ইনোসেণ্টেক মৃত্যুর পর তৃতীয় অনবিয়াসের সময় ফ্রেডারিক ক্র সেডে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
অস্বীকৃত হওয়ার ফলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ১২২৭ সালে অনরিয়াসের মৃত্যুর পরে 
নবম, গ্েগরী পোপ হইয়া ফ্রেডারিককে সংঘচুযত১» করেন। ফ্রেডারিক জেরুজালেমের 
রাঁজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । তিনি আপনাকে জেরুজালেমের বাজা বলিয়া 
ঘোঘণা রাও ক্রসেডে যাত্রা করেন। তখনও তিনি সংঘচ্যুত ছিলেন বলিয়া তিনি খুষ্টীয় 
সৈন)দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় পৌঁপ আরও ক্রুদ্ধ হন। ফ্রেডারিক মুসলমানদিগের সহিত 
সন্ধি করিয়া চি উদ্ধার করেন, এবং পোপের ক্রোধ অগ্রাহ) করিয়া জেরুজালেমের 
রাজপদে অভিঘিক্ত হন। ইহার পরে পোপের সঙ্গে তাহার বিবাদের অবসান হয়। কিন্ত 
এই সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে পোপ আবার ফ্রেডারিককে সংঘচ্যত করেন, 
এবং ক্রেডারিকের মৃত্যু পর্যন্ত কলহ চলিতে থাকে । গ্রেগরীর মৃত্যুব পরে চতুথ” ইনোসেণ্ট 
পোপ হইয়া ফ্রেডারিককে সিংহাসনচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোঘণা করিয়া, তাহার সাহায্যকারী সকলকেই সংঘচ্যত করেন। ইহার ফলে সনুযাসিগণ 
ক্রেডারিকের বিরুদ্ধে বক্ত তা করিতে থাকেন, এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘড়বন্ত্র হয়। 
ফ্রেডারিক তখন ভয়ানক নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেন। বড়ধন্ত্রকারিগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়| 
কাহারও কাহারও এক চক্ষ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কাহারও কাহারও দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া 
ফেলা হয়। ফ্রেডারিক এক সময়ে এক নৃতন ধর্মপ্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ। 
কার্ষ্য পরিণত করিবার চেষ্টা করেন নাই। 

এই শতাব্দীতে ক্যাথারিষ্ট (অথবা আলবিজেবৃস্‌) ও ওয়ালডেম্স্‌ নামক দুইটি নৃতন 
ুষ্টীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ক্যাথারিষ্টদিগের মত অনেকটা নাষ্টিক মতের সদৃশ ছিল । 
তাহার! পুরাতন বাইবেলের জিহোবাকে ঈশৃপন বলিয়া স্বীকার করিত না, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত 
স্বরূপ কেবল নূতন বাইবেলেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা জড়কে 
সম্পূর্ণ অমঙ্গলমূলক বলিয়া গণ্য করিত, এবং ধাল্মিকগণের জড়দেহে পুনরুথানে বিশ্বাস করিত 
না। পাপীদিগের ইতর জীবদেহে পৃনর্জন্ হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত বলিয়া, তাহার মৎস্য 
ভিন্ন অন্য আমিঘ আহার গ্রহণ করিত না ; ডিম, মাখন এবং দু্ও খাইত না| তাহাদের বিশ্বাস 
ছিল যে, মৎস্যের জন্যে স্ত্র-পৃরুঘের সংযোগের প্রয়োজন হয় না। এইজন্য মৎস্যতক্গণে 
তাহাদের আপত্তি ছিল না । সব্বপ্রকার মৈথুন তাহারা ঘৃণা করিত, বিবাহকে পরদারগমন 
অপেক্ষাও নিন্দনীয় বলিয়া! গণ্য করিত, কিন্তু আগৃহত্যায় কোন দোঘ দেখিতে পাইত ন1। 
তাহারা আক্ষরিক অথে” বাইবেলকে গ্রহণ করিত, এবং কেহ এক গণ্ডে আঘাত করিলে, 
তাঁহার দিকে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিত । এই সম্প্রদায়তুঞ্জ এক ব্যদ্রি অভিযুক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 
সে ক্যাথারিষ্ট নহে, কেন-না, সে মিথ্যাকথা বলে, শপথ করে এবং নাংস খায়। 
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পিটার ওয়াল্ডে৷ নামে এক ব্যক্তি” ওয়ান্ডেন-সন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন । ' ওয়ারুডো। 
তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া 'লায়নৃসের দরিদ্রগণ' নাযে এক সয়িতি 
স্বাপন করেম। সমিতির সত্যগণ দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া ধান্সিক জীবন যাপন করিতে 
চেষ্টা করিতেন। পোপ প্রথমে এই সমিতি অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিস্তু যাজকদিগের 
চরিব্রহীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সমিতি নিন্দিত ও ধর্্মবিরোধী বলিয়া ঘোদিত হয় । 
তখন সমিতির সত্যগণ স্থির করিলেন যে, প্রত্যেক সখলোকই বাইবেলের ব্যাখ্যা ও প্রচার 
করিতে অধিকারী, এবং আপনাদিগের যাজক নিযুক্ত করিয়।, ক্যাথলিক যাজকদিগের যজমানত্ব 
বর্জন করিলেন । 

ইতালীর উত্তর ভাগে এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে অধিকাংশ লোক ক্যাথারিষ্ট সম্প্রদায়তুক্ত 
ছিল। অনেক জমিদার গীর্জার জমি হস্তগত করিবার ইচ্ছায় এই সম্প্রদায়ে যোগ 
দিয়াছিলেন | ক্র সেডের ব্যর্থতা ও যাজকদিগের চরিব্রহীনতাবশতঃ: অনেকেই বিরক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল, এবং সেইজন্য বহুসংখ্যক লোক এই সন্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল। লন্বাডি ও 
বোহিমিয়ায় ওয়াল্ডেন-সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের উপর বছ 
অত্যাচার অনষ্ঠিত হইয়াছিল। পোপ ফ্রান্সের রাজাকে ক্যাথারিষ্টদিগকে দমন করিবার 
আদেশ করেন। বহুসংখ্যক ক্যাথারি্ট তখন নিহত হইয়াছিল । ইহার পরে নবম গ্রেগরী 
ইন্কুইজিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়াল্ডেনগণও বহু উ$পীড়ন সহ্য করিয়াছিল । 
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১১৮১ জালে দেইণ্ট ফ্রান্সিস অব আসেপি এক সন্তরান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন 
অশ্বারোহণে গমন করিবার সময় পখপার্শে এক কৃষ্ঠরোগীকে দেখিয়। তীহার মন করুণায় 
বিগলিত হইয়। পড়ে, এবং 'অশু হইতে অবতরণ করিয়। তিনি রোগীকে চুম্বন করেন। ইহার 
পরেই সংসার ত্যাগ করিবার প্রবল ইচছ। তীহার মনে উদিত হয়। তীহার পিত। সন্ত্রান্ত 
বণিক্‌ ছিলেন। পুত্রের অভিলাঘ অবগত হইয়। তিনি ভীবণ রুষ্ট হইলেন, কিন্তু পুত্রকে 
রাখিতে পারিলেন ন। | ফ্রান্দিঘ্‌ একদল সঙ্গী সংগ্রহ করিলেন, তাহারা সকলেই দারিদ্র্য 
অবলম্বন করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ঝরিল। পোপ গ্রথমে এই আন্দোলন সন্দেহের চক্ষতে 
দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ইনোসেণ্ট ইহাদ্বারা স্বকার্ধ্যপাধনের ইচ্ছায় এই সমিতিকে অনুমোদন 
করিলেন। নবম গ্রেগরী ফ্রান্সিসের বন্ধ ছিলেন। তিনি এই সংঘের জনা কতকগুলি 
নিয়ম স্থির করিয়। দিলেন। ফ্রান্পিস্-সম্প্রদায়ভুক্জ লোকদিগের কোনও গুহ থাকিবে না, 
তাহ।রা ভিক্ষা করিয়। জীবন ধারণ করিবে, ইহাই ছিল নিয়ম | ১২১৯ সালে ফ্রান্সিস 
পব্ব দেশে গমন করিলে তখনকার জুলতান-কর্ৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন | ফিরিয়া 
আসিয়। তাহার সম্প্রদায়ের লোকগণ বাসের জন্য একটা গৃহ নির্দাণ করিয়া ফেলিয়ছে 
দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইয়াছিলেন। 

সেইণ্ট্‌ ফ্রান্সিস নিজের মুক্তির অপেক্ষা অন্যের চি ক জন্য অধিকতর চোষ্টিত 
ছিলেন। তাহার প্রেম ছিল স্বতঃস্্র্ত এবং সব্বজীবে অবিরণ ধারায় গ্রবাহিত। তিনি 
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অপাধারণ কবিত্বশর্জিরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার “সূর্যের স্ততি' অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত। 
কুষ্ঠরোগীদিগের প্রতি অনুকম্পায় তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার 
মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার সম্প্রদায় তাহার মহান্‌ আদর বর্জন করিয়া সাংসারিক 
ব্যাপারে লিপু হয়। পোপ তাহাদিগকে তাঁহার বিরোধীদিগের উপর উৎপীড়নে নিযুক্ত 
করেন। ইন্কুইজিশন্‌ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অনেক ফ্রানসিগৃ্কান্‌ সনুযাসী তাহার বিচারক- 
পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র অংশ সেইন্ট ক্রান্িসের উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়া 

তীঘণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের অনেককে ইবৃক্ইজিশব্‌ আগুনে পোড়াইয়া 
মারিয়াছিল। 

সেইণ্ট ভমিনিক্‌ ১১৭০ সালে স্পেনে ক্যাষ্টিল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই 
খৃষ্টের গ্রতি তাহার অসাধারণ ভর্তি লক্ষিত হইয়াছিল। বিশৃবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় 
তিনি স্বীয় পরিচছন-বিক্রয়ল্ধ অর্থছারা দূতিক্ষপীড়িতদিগের সেবা করিয়াছিলেন, এবং 
একটি দরিদ্র নারীর মুক্তির জন্য স্বয়ং দাসত্ববরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যাজকবুত 
অবলম্বন করিবার পরে বিলাসবজিত কঠোর জীবনযাপনের জন্য তাঁহার যশ: চতুদিকে 
বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিল। তিনি অসাধারণ বাগ্িতার জন্যও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
স্পেন দেশে যাজকদিগের সম্মান তখন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, কিন্তু অন্যান্য দেশে তাহাদিগের 
বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উত্তৃত হইতে দেখিয়! ডমিনিক্‌ তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে 
মনোনিবেশ করেন। একদিন এক দৈন্যদল ক্যাথলিক ধর্দের বিরোধীদিগের বিরুদ্ধে 
যাইবার সময় পথে তাহাদিগের সহিত ডমিনিকের দেখ। হইলে ডমিনিক্‌ বলিয়াছিলেন, “এত 
জকজমক-দ্বারা তোমর। বিধন্মীদিগের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে ন। | জাকজমক ছাড়িয়। 
নগ্রপদে নি:সন্বল অবস্থায় খৃষ্টের নামপ্রচারে বাহির হও |” তিনি নিজেও কৃষ পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়! নগৃপদে প্রচার করিতে বাহির হইতেন। কিন্ত তাহার বন্তুতায় ফল না হওয়ায় 
একদিন বলিয়! ফেলিয়/ছিলেন, “সজল নয়নে অত্যন্ত কোমলস্বরে আমি তোমাদিগকে তোমাদের 
ভুল দেখাইয়। দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। আমার দেশে এক প্রবাদ আছে যে, 
আশীব্বাদও যেখানে নিক্ষল হয়, সেখানে দণ্ড উত্তোলন করিতে হয়। এখন দেখিতে পাইবে, 
কির্পে তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে উধিত হয়। অনেককেই তরবারির আঘাতে প্রাণ 
হারাইতে হইবে ।” ইহার পরেই ইন্কইজিশন্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শত এত নির্দোঘ লোক 
ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাস না করিবার জন্য অগ্রিতে দগ্ধ হয়। 

পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট ১২১৫ অব্দে ডমিণিকাধ্‌ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
সংঘের সভ্যগণ ইন্কইজিশনের উৎপীড়নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১২২২ সালে 
ডমিনিকের মৃত্যু হয়। 

ডমিনিক্‌ নিজে বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন না। তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহার 
সম্প্রদায়ের সন্্যাসিগণ লৌকিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য ও কলার সংখবে থাকিতে পারিবে না। 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে এই নিয়ম রহিত হইয়াছিল, এবং অনেক ডমিনিকার্‌ সনু্াসী 
জ্ঞানালোচনায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। | 


২৮৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


[১৪]. 
সেইণ্ট বোনাভেনটুরে (১২২১--১২৭৪) 


বোনাতেন্টরে ফ্রান্সিমৃকান্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন! পারিসে তিনি আলেকজান্দার 
অব্‌ হেলসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়। পরে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন ও 
১২৫৭ সালে তিনি ক্রার্সিসকান্‌ সম্পৃদায়ের জেনারল নিব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১২৭৪ 
সালে তাহার মৃত্যু হয়। 

বোনাতেন্টুরে মুখ্যতঃ অগার্টিনের মতাবলম্বী ছিলেন । কোন কোনও বিঘয়ে আরিষ্টটলের 
মতের সহিতও তীহার মিল ছিল। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি আরিষ্টটলের মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | মনের মধ্যে কোনও সহজাত প্রত্যয় নাই--সংবেদন হইতেই জ্ঞানের উত্তব 
হয়। প্রাথমিক তত্বের (102000877 1007010193) জ্ঞান-সন্ঘদ্ধে তিনি বলেন, 
সমগ্র বস্ত যে তাহার অংশ হইতে বৃহত্তর, এই সাধারণ প্রতিজ্ঞার জ্ঞান হয় সমগ্র কি, অংশ 
কি, অভিজ্ঞতা হইতে তাহ। বৃুঝিবার পরে । সমগ্র ও অংশের জ্ঞান হইবার পরে বুদ্ধির 
আলোকেই আমরা উপরি-উক্ত প্রতিজ্ঞা যে সত্য, তাহা বুঝিতে সক্ষম হই। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা- 
দ্বারা অজিত হয়, তাহাকে সহজাত বলিবার কোনও কারণ নাই। আরিষ্টল্‌ ও সেইণ্ট 
টমাসের মতও ইহাই। বোনাভেনৃটুরে 9710568)08 (দ্রব্য), ৪০001091765 প্রভৃতি 
আরিষ্টটলীয় 'প্রকারে'র ব্যবহারও করিয়াছেন। তীহার পৃব্ব হইতেই এই সকল: প্রকার' 
ব্যবহৃত হইয়৷ আসিতেছিল। বোনাতেনটুরে আরিষ্টটলের লজিক ও দর্শনের ব্যবহারও 
করিয়াছিলেন! এই সকল কারণে তাহাকে 'অসম্পূণ আরিষ্টটলিয়ান' (17007001969 
41800911910) বল। যায়। কিন্তু তিনি সব্বত্র আরিষ্টটলের অনুসরণ করেন নাই। 
তাহার মতে প্রেটোর সামান্যবাদ গ্রহণ ম৷ করিয়া আরিট্টল্‌ ভুল করিয়াছিলেন, এবং 
প্রেটোর মত অগ্রাহয করিবার যে সকল যুক্তি তিনি দিয়াছিলেন, তাহাদের কোনও 
গুরুত্ব নাই। প্রেটো যে সত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, আরিষ্টটল তাহার সাক্ষাৎ পান নাই । 
কোনও এশবরিক প্রত্যয়ের (01116 1099,) অস্তিত্ব যদি না থাকে, এবং ঈশৃর যদি 
কেবল গতির “শেব কারণ? হন (যাহ। আরিছুটলের মত) তাহ। হইলে ঈশ্বরে স্যট্টি-কর্তৃত্ব থাকে 
না। সেইজন্যই আরিষটটল্‌ 'স্থ্টি' স্বীকার করেন নাই এবং জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন। 
জগতের অনাদিত্ব একটি যুক্তিহীন মত। জগৎ যদি অনাদি হয়, কালের যদি কোন 
প্রারস্ত না থাকে, তাহা হইলে এ পর্যস্ত তো এক অসীম বস্তশ্রেণীর (96168) উৎপত্তি 
হইয়। গিয়াছে। কিন্তু তাহ! অসম্ভব। আবার সেই অসীমের সঙ্গে নৃতনের সংযোগও 
সম্ভবপর, তাহাও অসম্ভব। বোনাভেন্টুরের এই যুক্তি অবশ্য বলবতী নহে। এখানে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় বোনাভেন্টুরে এখানে বাইবেলের উঞ্জিদ্বারা আরিষ্টটলের মত খণ্ডনের 
চেষ্টা করেন নাই। তিনি দশ ন ও ধর্মীবিজ্ঞানের মধ্যে ভেদের শির্দেশ করিয়াছেন | ধর্ 
ব্িস্তানের আরন্ত প্রত্যাদেশ বা আপ্তবাক্য হইতে ; যুক্তিদ্বারা৷ এই প্রত্যাদি্ সত্য বুঝিবার 
চেষ্টা করা হয়। দশনের আরম্ভ প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে । তথা হইতে যুক্তির সাহায্যে 
ঈশ্বরে উপনীত হওয়াই দর্শনের কাজ | বোনাভেব্টুরের দশ নে খৃষ্টধর্বের প্রভাব সুস্পষ্ট । 


কষলা্টিক দর্শ ন-_সেইন্ট টমায্‌ একুইনা্‌ ২৮৭ 
তাহা তিনি শ্বীকারও করিয়াছেন। “প্রত্যেক সষ্ট বন্ততেই ঈশ্বরের হাতের চিহ্ন 
(68619) বর্তমান, প্রত্যেক বস্তই ঈশ্বরের ছায়া (31)900%), কিন্তু প্রজ্ঞাবান্‌ জীব 
(80101081 0:99৮০:৪) ঈশ্বরের গ্রতিমৃত্ি (17889) | ছায়া” হইতে প্রতিমুত্তিতে 
আরোহণই আধ্যাত্মিক উন্নৃতি।” বোনাভেবৃটুরের মতে 'আদর্শ বাদ'___আদশ অনুসারে 
টি হইয়াছে এই মত__তত্ববিদ্যার মূল এবং ধর্ববিজ্ঞানের সহিত সন্বন্ধহীন তত্ববিদ্যা নিতান্তই 
অসম্পূর্ণ । প্রাকৃতিক বৈজ্ানিকের নিকট জগৎ প্রকৃতির (13909) অতিরিক্ত কিছু নহে। 
তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ এক প্রাকৃতিক সম্বন্ধমাত্র, যেমন চালকের সহিত চালিতের সম্বন্ধ | 
কিন্ত তাত্বিক দার্শনিক জগৎকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়াও গণ্য করেন, এবং এশ্বরিক 
প্রত্যয়দিগকে জগতের স্থাষ্টির আদর্শ কারণ বলিয়া মনে করেন। কিন্ত শরিক প্রত্যয়- 
সকল বস্ততঃ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র নহে । তাহারা ঈশ্বরের বাক্যের (ড10:9) মধ্যে 
বর্তমান । যতক্ষণ পর্ধন্ত এই জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ দার্শনিক পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পান না। 
দার্শ ণিকের চিন্তা যদি বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত না হয় তাহা হইলেও তিনি ভ্রান্তিতে পতিত 
হইবেন। ঈশ্বরের ব্রিত্ববাদ যুক্তিছ্বার প্রমাণ করা যায় না| দার্শনিকের যদি বিশ্বাস না 
থাকে, তাহ! হইলে তাহার দর্শ নে ত্রিত্ববাদের স্বান থাকিবে না। এই দিক হইতে দেখিলে 
দর্শন ও ধর্মুবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । 


[ ১৫ ] 
সেইণ্ট টমাস্‌ একুইনাস্‌ ( ১২২৬-_-১২৭৪) 


স্কলাট্টিক দার্শ নিকদিগের মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ টমায্‌ এক্ইনাস্‌। যাবতীয় ক্যাথলিক শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে তীহার দর্শন একমাত্র সত্যদর্শ ন বলিরা শিক্ষা দেওয়া হয়। তীহার পর্ববন্থী 
ৃষ্টায় দার্শ নিকদিগের অধিকাংশই গ্লেটোপন্বী ছিলেন। তিনিই প্রেটোর স্থলে আরিষ্টটলৃকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ তাহার দর্শ ন-অনুসারে খুষ্টীয় ধন্দমমতের ব্যাখ্যা করেন। রেনেস পর্য্স্ত 
ইউরোপীয় দর্শ নের উপর আরিষ্টটলের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। পরে গ্রেটোর দর্শনের সহিত 
অধিকতর পরিচয়ের ফলে, অধিকাংশ দার্শনিকই তাঁহার মত গ্রহণ করেন। কিন্ত 
একুইনাস্‌ এবং তীহ!র সঙ্গে আরিষ্টটলের দর্শন স্বীকার না৷ করিলে বর্তমানে কেহই 
ক্যাথলিক সংঘের যাজকপদে নিযুক্ত হইতে পারেন না | 

সেইণ্ট টযাস্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইটালীর এক সন্ত্রান্ত বংশে। তাহার পিতা 
একইনোর কাউণ্ট লম্বার্ডরাজদিগের বংশধর এবং পোপের ভাগিনেয় ছিলেন। পর্বত" 
শিখরে এক দৃগে তিনি বাস করিতেন। টমাসের ভ্রাতারা সকনেই যোদ্ধা ছিলেন। কিন্ত 
টমাস্‌ যদ্ধবিগ্রহ তালবাসিতেন না | শৈশবকাল হইতেই তিনি নির্জনে ঈশৃরচিস্তা করিতেন। 
যখন দূ্গে সনুর্যাসী-সমাগম হইত, তখন বৃদ্ধদিগের সঙ্গে বসিয়। তিনি তাহাদের গল্প শুনিতেন। 
মানুঘের দূ:খকটট ও দৃব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিয়া তীহার মন দুঃখে বিগলিত 
হইত।|। জমিদারদিশের জমি চাষ করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোককে দাসের জীবন যাপন 
করিতে হয়। যাহার আপনাদিগঞ্ষে ঈশৃরবিশ্বাসী বলিয়। প্রচার করে, তাহাদের অবলদ্থিত 
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পদ্ধতি গ্রহ্থণ ন। করিয়। অন্য পদ্ধতিতে ঈশৃরের উপাসনা করিবার জন্য তাহারা অক্ষ লক্ষ 
লোককে হত্যা করে| ইহ। দেখিয়! টমাসের মন বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠি ; এবং 
মানুঘকে কি উপায়ে এই সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যাঁয়, তিনি তাহার চিত্তা করিতেন। 

টমাগের পিতার দূগ” অবস্থিত ছিল মনৃটে ক্যাসিনোর সন্নিকটে । মবৃটে ক্যালিনোতে 
টমাসের শিক্ষরিন্ত হয়; সেখান হইতে তিনি নেপূহ্সে প্রেরিত হন। ধেখানকার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে তাহার বিজ্ঞান, অলঙ্কার এবং ধর্ধববিজ্ঞানে শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার 
বয়স অষ্টাদশ বৎসর | তীহার দেহ ছিল বৃহৎ। 'ব্যঢ়োর্ষ, বৃঘস্কন্ধ, শালপ্রাংশু-মহাভুজ' 
সে দেহ যৃদ্ধব্যবপায়ের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। তীহার ভ্রাতারাও সকলে যৃদ্ধব্যবসায় অবশ্রত্বন 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত তিনি সৈনিকবৃত্তি অবশন্বন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। পিতা তাহার 
মত পরিবর্তনে বিফলপ্রযত্ব হইয়! তাঁহাকে ধর্শাজকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনুরোধ 
করিলেন। ধর্মৃতিত্বের উপ।ধি লইয়! বিশপের পদে নিযুক্ত হওয়! তীহার পক্ষে কঠিন ছিল ন|। 
বিশপের মানমর্ধ)াদাও ছিল প্রচুর। কিন্ত টমাস্‌ তাহ।তেও স্বীকৃত হইলেন না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে টমাস্‌ সেইণ্ট ফ্রান্সিস অব আর্গিসির কথ! শুনিয়াছিলেন। তাহারই 
মতে। সন্রাস্ত বংশে জশ্গ্রহণ করিয়।, সেইণ্ট্‌ ফ্রান্সিস ধনসম্পত্তি, সামাজিক মানমর্ধ্যাদা 
তুচছ করিয়।, ভিক্বৃত্তি অবর্ণন করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে দরিদ্রের সেবায় উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । সেইণ্ট্‌ ফ্রান্সিসের মৃত্তি টমাসের মানপ চক্ষুর সমীপে আবির্ভূত হইয়। 
তাঁহার অনুসরণ করিতে তাহাকে আহ্বান করিত। একদিন তিনি পিতাকে বলিলেন, তিনি 
সন্যাস গ্রহণ করিবেন। শুনিয়। পিত৷ হতবুদ্ধি হইলেন; কহিলেন, “একুইনাসের 
কাউন্টের পৃত্র হইবে ভিখারী! অসম্ভব ।”? পুত্র কহিলেন, “আসিসির ফ্রান্সিস্‌ ও 
উচচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন |” “ক্রান্সিয্‌ ছিল উন্মাদ ।'” পুত্র কহিলেন, “তিনি 
ছিলেন মহঘি। 

পত্রকে তাঁহার উন্মত্ত সংকপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মাত। পোপের দাহায্য ভিক্ষা 
করিলেন | ডমিনিকাবৃ-সম্প্রদায় যাহাতে টমাসূকে তাহাদের অম্প্রদায়ে গ্রহণ না করে, তাহার 
জন্য চেষ্ট! করিতে নেপুর্সের আর্কবিশপও প্রতিশ্ুন্ত হইলেন। জানিতে পারিয়। টমাষ্‌ কষ্ট 
হইয়। কয়েকজন সন্যাশীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
হার ভ্রাতার। পথ হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া এক দূগে বন্দী করিয়া রাখিল। 

কারাগ|রে পিত৷ পূত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'সণুযাশী হইতে চাও, হও। 
কিন্তু আমার অনুরোধ মনৃণ্টে ক্যাসিনোর মঠের অধ্যক্ষ হইয়।, তুমি তথায় থাক।: পুত্র 
কহিলেন, “প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছ।৷ আমার নাই, আমি চাই আমার প্রভুর দীন সেবক হইতে। 
মাতা আসিয়া কত অনুরোধ করিলেন, অশ্জল ফেলিলেন। পুত্র অচল অটল । 

পত্রকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য নানা উপায় অবলঘিত হইল, কিছুতেই ফল হইল শা। 
অবশেঘে এক সুন্দরী বুবতীকে তাহার নিকট পাঠানে। হইল। টমায্‌ অগ্নিকৃণ্ডের সন্দুখে 
উপৰিষ্ট ছিলেন, এমন সময় যুবতী উপস্থিত হইল। যুবতী তাঁহার মিকট কামের জীবস্ত 
মৃন্তিরূপে প্রতিভাত হইল। একখানা জলন্ত কাষ্ঠ লইয়। টমাস্‌ তাহাকে তাঁড়া করিলেন, 
যুবতী ভয়ে পলায়ন করিল। ইহার পরে ভগিনী মেরিয়াটের সাহাখে) টমাযু দুগ হইতে 


পলায়ন করেন। 
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তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শ নিক আলবার্ঠাস্‌ ম্যাগৃনাসের নিকট দর্শন-শাস্্র শিক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্যে টমাস পারিসে গমন করিলেন, কন্ধ তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, 
আলবার্টাস্‌ তখন কলোন নগরে । কলোনে গমন করিয়৷ তিনি আলবার্টাসের নিকট দর্শ ন- 
শান্্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ত করিলেন, এবং অচিরেই গুরুর স্েহলাভ করিয়। তাহার সব্বশেষ্ঠ 
ছাত্র বলিয়া পরিগনিত হইলেন। আলবার্চাস কলোন তা করিয়া যখন পাক্সিসে গমন 
করিলেন, তখন টমাস্‌ তাহার অনুবর্তী হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে ধর্মমবিজ্ঞানে “ব্যাচিলার" 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইতিপৃব্বেই তিনি যথারীতি সন্ুযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের 
ধর্মের দার্শনিক তত্বউদ্ঘাটনের কার্য তিনি এখন আপনাকে নিযুঞ্জ করিলেন এবং ৩২ 
বংসর বয়সে পারিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ১২৬০ 
হইতে ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্ধান্ত তিনি পারসে বাস করেন। এই সময়ে একদিন তিনি 
ফরাসীরাজ-কর্ৃক এক ভোজে নিমদ্ত্রিত হন। ভোজে বনু সন্তান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
ভোজের সময় ফরাসীরাজ যখন কোনও বিঘয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তখন টমাস হঠাৎ 
টেবিলেব উপর প্রচণ্ড মৃ্ট্যাধাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এইবার অবিশ্বাসীদিগের দফা 
রফা | রাজার সম্মুখে এই আচরণে সকলে স্তশ্তিত হইল । রাজা টমাসের দিকে সপ্রশদি- 
নিক্ষেপ করিলে টমাস্‌ কহিলেন, “মহারাজ, আমি স্বপু দেখিতেছিলাম, এবং এখন কোথায় 
আছি তাহা ভুলিয়। গিয়াছিলাম। অবিশ্বাসীদিগের আক্রমণ হইতে ধর্মকে কিরপে রক্ষা 
করিতে পার যায়, আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম |” বাজা সহাস্যে কহিলেন, “আপনার 
যুক্তিগুলি লিখিয়। লইবার জন্য আমি আমার সেক্রেটারীকে বলিয়া দিব ।” 

খৃষ্টের ধর্মের বিশ্ুদ্ধিরক্ষার জন্য একইনাস্‌ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । খৃষ্টের 
আধ্যাত্বিক ধর্ম ক্রিয়াবিশেঘবহুল অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল ; দীনাত্বা ফীশুর সেবকগণ 
উজ্জল পরিচছদ ও দীর্ঘ উপাধিতে ভূঘিত হইয়া বাহ্য আড়দ্বরদ্বারা তাহার সরল ধর্দীকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এবং আধ্যাম্িক শক্তির স্থলে যাজকশক্তির প্রতিষ্ঠা 
কৰিয়াছিলেন। একুইণাস্‌ খৃষ্টের ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে আগ্ননিয়োগ 
করিলেন । 

পারিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আভের্রম্‌ (ইব্ন্‌ রসীদ)-এর মতাবলঘ্ী এক শ্রেণীর দার্শ নিক 
ছিলেন। তীহার৷ আত্মার ব্যক্তিগত অমরতা স্বীকার করিতেন না। কেন-না, তাহারা 
বলিতেন, মানুঘের বৃদ্ধিই অমর, আর বৃদ্ধি নৈর্ব্যক্তিক, এবং বিভিহ মানুঘের মধ্যে এক অতি 
বুদ্ধি বর্তমান। এই মত ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী বলিয়া যখন প্রণাণিত হইল, তখন তাহারা 
বলিলেন, সত্যে দুই রূপ-_দাশ নিক ও ধর্শ্য। দার্শনিক রূপ যুক্তি ও দর্শনে প্রকাশিত ; 
ধর্ম্য রূপের ভিত্তি আপ্রবাক্য ও ধর্বিজ্ঞান। ইহার ফলে আরিটটলের উপর লোকের 
অশ্বদ্ধা জন । একইনাস্‌ পারিসে অবস্থান করিয়া! এই অনিষ্টের প্রতিকার করিতে সন্দম 
হইয়াছিলেন। 

একইনাসের সময় পর্ধ্যস্ত আরিষ্টটলের দর্শন বলিয়া যাহ! পরিচিত ছিল, তাহার সহিত 
নব-প্রেটোনিক মত মিশ্রিত হিল। একুইনায্‌ খাঁটি আরিষ্টটলের দশ নের সহিত পরিচিত 
হইয়। প্রেটোর মত সম্পূর্ণ বর্ন করিয়াছিলেন। খুষ্টার দর্শনের ভিভ্তিূপে 'আরিটটলের 
দর্শনকে গ্রহণ করিতে তিনি সংঘের অধিকনায়কদিগকে সম্মত করাইয়াছিলেন। তিনি 

387--588573. 


২৯০ . পাশ্চাত্য দশ নের ইতিহাস 


বলিয়াছিলেন, মুসলমান দা" নিকগণ ও আভের্রসের অনুবস্তী দাশ নিকগণ বানর 
বুঝিতে পারেন নাই । 

সেইন্ট টমাসের দ'ইখানি গ্রন্থের নাম 198777700, 0107010 €161965169 কিরন 
বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান কথা) ও 19%77770 7760100/96 (ধর্ম্ন বিজ্ঞানের প্রধান কথা)। 
প্রথম গ্রন্থ চার্লি ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঈশুরতত্ব, দ্বিতীয় খণ্ডে মানবাত্বার তত্ব, এবং 
তৃতীয় খণ্ডে চরিত্রনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । চ6তুথ খণ্ডে আপ্তবাক্য নাসির যাহা 
বোধগম্য হয় না, তাহার কথ। আছে। 

ঈশুরতত্ব :--ঈশুরতত্ব বাইবেলে বণিত থাকিলেও, কেন আবার তাহার ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার উত্তরে সেইণ্ট টমাষ্‌ বলিয়াছেন, অখুষ্টানগণ খৃষ্টীয় ধর্মগ্রচ্থের প্রামাণ) 
স্বীকার করে ন! বলিয়া, যুক্তিছ্বাগা তাহার সত্যতা প্রমাণ কর। আবশ্যক | যুক্তিদ্বারা অবশ্য 
গতাকে সম্পৃণ রূপে প্রমাণ কর! ধায় ন!, সতোর অংশবিশেধমাত্র প্রমাণ করা যায়। যুক্জি- 
ছারা ঈশৃবের অস্তিত্ব ও জীবাজ্ার অমরতা প্রমাণ করা যায়, কিন্তু ব্রিমৃত্তি, অবতার এবং শেঘ 
বিচার প্রমাণ কর! যায় না। তাহা হইলেও আপ্তবাক্যের কোন অংশই যক্তিবিরদ্ধ নহে । 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন) একইনাষ্‌ আনসেল্মেব 07760108109] ৪7 
111) বা সভা -বিজ্ঞাণে'র প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, কেন-না, তাহার মতে পূণ ঈশৃরের 
ধারণ কাহারও নাই ; যে ধারণা আমাদের আছে, তাহ। অসম্পূর্ণ ; সুতরাং তাহা হইতে 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ কর! যায় না৷ । তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাচটি প্রমাণের উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ, আবিটলের “অনন্যচালিত চালকে'র১ প্রমাণ। সর্বত্রই দেখিতে 
পাওয়! যায়, প্রত্যেক বস্তু অন্য বস্থ হইতে তাহার গতি লাভ করে, অন্য বস্তদ্বারা চালিত হয় | 
প্রত্যেক চালিত বস্ত্র চালকের সন্ধান পাওয়া যায় । কিন্ত প্রথম চালক একজনের অস্তিত্ব 
স্বীকার না করিলে অনবস্থা দোঘ হয়| সুতরাং ঈশ্বরকে অনণ)চালিত চালক বলিয়। স্বীকার 
করিতে হয়। তাহাকেই জাগতিক সকল গতির উস বলিতে হয়। অনন্যচালিত চালকের 
উদাহরণ-স্বরূপ আরিটন্ন্‌ কামনার বিষয় ও চিন্তাব বিঘয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কামনার 
বস্ত নিজে গতিহীন হইয়াও মানুঘের মনে গতির স্থাট্টি করে; চিন্তার বিঘয়ও নিজে অবিচলিত 
থাকিয়া মনের সক্রিয়তারপ গতি উৎপন্ন করে| ঈশুরের প্রতি যে প্রেম, তাহাদ্বারা ঈশুর 
গতি উৎপনু করেন (যান্ঘের মনে)। তাহার প্রতি গ্রেমের আকর্ধণদ্বারা গতি উতৎপণ্র হয়। 
ঈশ্বরের মধ্যে কোনও গতি নাই, কিন্ত জগতে একবস্তব নিজে গতি প্রাপ্ত হইয়। অন্য বস্ততে 
তাহা সংক্রামিত করে । “অনন্যচালিত চালক' সংজ্ঞা ঈশ্বরে আরোপ করিতে আরিষ্টটল্‌ 
কৃষ্ঠিত ছিলেন৷ কেন-না, তৎকালিক জ্যোতিঘগণন।ধ ৪৭টি অথবা ৫৫টি 'অনন্যচালিত 
চালকে'র অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছিল। সেইন্ট টমাম্‌ একমাত্র ঈশুরকে 'অনন্যচালিত 
চালক' বলিয়াছেন । 

প্রথম কারণের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ । প্রত্যেক কার্ষ্ের কারণ আছে। 
সকণ কারণের মূলে এক আদি কারণ স্বীকার না করিলে, অনবস্থা৷ উৎপনু হয়। সুতরাং 
ঈশৃরকে ন্বয়ন্তু ও সব্বকারণ-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 


২7070050560 70001, 
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উতীয় প্রমাণ দ্বিতীয় প্রমাণের অনুরপ। জগতের শৃঙ্খলার আদি কারণরূপে একজন 
জগদতীত পুরুঘের প্রয়োজন। 

চতু' প্রমাণ :-_জগতে পুণ তার ন্যশাধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন 
সম্পূণঁ অনবদ্য পৃণ পুরুঘ হইতেই কেবল এই সকল আংশিক পূর্ণ তার উত্তব সম্ভবপর । 

পঞ্চম প্রমাণ £__উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ১। জগতে যত প্রাণহীন বস্্ব আছে, তাহারা যে 
কোনও-না-কোনও উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাহার উদ্দেশ্য সাধন করে 
তাঙ্কারা ? জীবস্ত পদাঁখেরই স্বকীয় উদ্দেশ্য আছে। অচেতন বন্তদ্থার৷ নিশ্চয়ই বহি'সথ 
কোনও পুরুঘের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই পুরুষই ঈশ্বর । 

সেইণ্ট টমাসের মতে সমস্ত যুক্তিতর্কের পৃর্রে ঈশ্বরের জ্ঞান অস্পষ্টভাবে সকল মানুঘের 
মনেই থাকে । 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া সেইণ্ট টমায্‌ তীহার স্বরূপের আলোচনা করিয়াছেন । 
ঈশ্বরের স্বরূপ আমরা সম্পূর্ণ অবগত নহি, সুতরাং তাহার বণনা কিয়খপরিমাণে নেতিবাচক 
হইতে বাধ্য। ঈশ্বন্ন অনাদি ও অপরিণামী। তিনি বিশের আদিম উপাদান নহেন। 
আদিম উপাদান২ ছিল নিক্রিষ, ঈশৃর বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি৩, অর্থাৎ তিনি ক্রিয়ায় বাস্তবতা- 
প্রাপ্ত 'প্রেতি'৪, শক্যতামাত্র মহেন। তিনি নিরংশক, দেহী নহেন। তিনি ও তীহার 
স্বূপ€* অভিন,_-তাহার সত্তা ও তাহার স্বরূপ অভিনব । কোনও ভেদ তীহার মধ্যে নাই। 
তিনি কোনও শ্রেণীভুক্ত নহেন ; সুতরাং শেণীর নাম্বার তীঁহার বর্ণ না করা যায় না। কিন্ত, 
শ্রেণীর» গুণের অভাব তাহাতে নাই । এক অখে খাবতীয় স্থষ্ট বস্তই তাহার সদশ। 

ঈশ্বর মঙ্গলস্বরপ। তিনিই মঙগল। তিনি সব্বমঙ্গলমঙ্গল্য। তিনি বুদ্ধিমান্‌ | 
বদ্ধির ব্যবহারই তাহার স্বন্ধপ। তিনি তাহার স্বব্ধপদ্ধারাই সকল বিষয় জানেন। জন্‌ 
স্কোটাস্‌ বলিয়/ছিলেন, ঈশ্বর অপনাকে সম্পূণ জানেন ন।। সেইন্ট টান বলেন, ঈশ্বর 
পূণ ূপেই আপনাকে জানেন। | 

ঈশুর একই সময়ে সমস্ত বস্ত জানেন__অথাৎ সমস্ত বস্তর জ্ঞান যুগপৎ তাহার মনে 
বর্তমান। তাহার জ্ঞান অব্যবহিত, যুক্তিমূলক নহে। 

সাব্বিকের জ্ঞানের সহিভ বিশেঘের? জ্ঞাননও ঈশ্বরের আছে কি-ন।, সেইন্ট টমায়্‌ তাহার 
আঁলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরে বিশেষের ভ্টানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাত প্রকার যুক্তির 
উল্লেখ করিয়। তিনি সকলের খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, বিশেষদিগের করণ যখন 
ঈশ্বর, তখন তাহাতে সকল বিশেষের জ্ঞানই আছে। যে সকল বস্তুর এখনও উত্তব হয় নাই, 
তাহাদের জ্ঞানও ঈশ্বরের আছে। কে।নও দ্রব্যনিষ্মাণের পুর্বে তাহার জ্ঞান যেমন শিল্পীর 
মনে থাকে, সেইরূপ । ঈশ্বর ভাবী ঘটনাও অবগত আছেন। প্রত্যেক কালিক বস্তই 
তিনি বর্তমানরূপে দেখিতে পান ; কিন্ত তিনি নিজে কালের অতীত। আমাদের মন ও 


১ [16190105105] 818101905, (২ 118061, ৬ 40608 (8, ৬ 
৪ 135911560 101396, * [08887009, ৬ 05008, ৭ 7১871001918, 


২৯২ পাশ্চাত্য দর্শ নের ইতিহাস 


গুধ ইচ্ছাও তিনি জানিতে পারেন। অতি তুচ্ছ বস্তও তীহার জ্ঞানের বাহিরে নহে। তিনি 
অমঙ্গলও১ জানেন, কেন-ন।, অমঙ্গলের জ্ঞান মজলের জ্ঞানের অনুঘলী । ৃ 

ঈশ্বর ইচছ।ময় ; ইচছাই তাহার স্বরূপ। তীহার স্বব্ধপ ও মজলময়ত্ব তিনি ইচছ। 
করেন। তীহার ইচছ। স্বাধীন। কিন্তু স্বত:ই যাহ! অসম্ভব, তাহ। তিনি ইচছ। করিতে 
পারেন না। পরম্পর-বিরুদ্ধ দই বাক্যের প্রত্যেকটিকে তিনি সত্য করিতে পারেন না, 
যানুঘকে গর্দভ করিতে পারেন ন1, আপনার স্বব্ধপের পরিবর্তন করিতে পারেন না, কোনও 
বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইতে পারেন ন।, ক্লান্ত হইতে পারেন ন।, কিছু ভুণিয়। যাইতে পারেন 
ন।, রোঘাবিষ্ট অথবা দঃখিত হইতে পারেন ম। | মানুঘের আত্মা থাকিবে ন|, অথব৷ ত্রিভুজের 
কোণনমষ্ি দই সমকোণ হইবে ন।, ইহ! তিনি কবিতে পারেন ন।। তিনি পাপকর্ম করিতে 
পারেন না, আপনার বিনাশলাধন করিতে পারেন ন।, দ্বিতীয় ঈশুরের স্য্টি করিতে পারেন ন।। 

তিনি সব্বত্র বর্তমান, সব্ববস্ততে তিনি অবস্থিত, কিন্তু তাহাদের স্বরূপ-রূপে নহে, 
কর্তারূপে। স্থষ্টি তাহার ইচ্ছাসম্তত ; জগতের রক্ষাকল্পে তাহার ইচছ। অনবরত সক্রিয় 
এবং স্ষ্িক্রিয়া বিরামহীন । 

গ্রন্থের ছ্িতীয় খণ্ডে মানবাত্বার আলোচন। আছে। জ্ঞানবান্‌ প্রত্যেক বস্তই অজর 
ও অমর। স্বর্গ দতগণের শরীর নাই, কিন্তু মানুঘের আত্মা দেহযুন্ত। আত্মা দেহের রূপ । 
মান্ঘের মধ্যে তিনটি আত্ব। নাই, একটিই আছে। শরীরের প্রত্যেক অংশেই সমগ্র আত্ব। 
বর্তমান। ইতর জীবের আত্বা অমর নহে | বৃদ্ধি মানুঘের আত্মার এক অংশ | আতের্রস্ 
বলিরাছিবেন, একই বৃদ্ধি সকল মানুঘের মধ্যে বর্তমান। ইহা সত্য নহে। আত্ম। পিতার 
রেত:র সহিত সন্তানে সংক্রামিত হর ন।। প্রত্যেক মানুষের জন্য স্বতন্ন আত্মার স্থষ্টি হর। 
কেহ পরস্ত্রীতে উপগত হইবার ফলে যে সন্তানের জন্য হয়, তাহার জন্য আত্মার স্্টি করিয়। 
ঈশৃর কি সেই পাপকর্থের সহকর্মী বলির গণ্য হইতে পারেন না? এই প্রশ্বকে সেইণ্ট্‌ 
টমাস যৃক্তিহীন বলিয়াছেন। এই প্রপজে তিনি আর একটি প্রশের উথাপন করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার সীমাংস। করেন নাই। পাপ তো আত্মার, দেহের নহে । আগ্জা যদি' সম্তাঁন 
পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ন। হয়, তাহ। হইলে আদিম পাপ সন্তানে সংক্রামিত হয় কিরপে? 

সামান্যের আলোচনায় সেইণ্ট টমাষু বণিয়াছেন যে, আত্মার বাহিরে সামান্যের 
অস্তিত্ব নাই ; কিন্ত বুদ্ধি সামান্যের জ্ঞান ল।ত করিবার সময় আত্মার বহি:স্থ বস্তসকলের 
জ্ঞান লাত করে। 

তৃতীয় খণ্ডে অনেক চরিব্রনৈতিক প্রশ্নের আলৌচন। আছে। অমঙ্গল অণিচছাপ্রসূত ; 
ইহার কোনও সার নাই, এক আকগিক কারণ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। যেকারণ 
হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহ! অমজলনয় নহে! ঈশ্রই যাবতীয় বস্তুর লক্ষ্য এবং 
নকল বস্তরই ঈশুরের সদৃশ হইবার দিকে একটা প্রবণত। আছে। ইন্জিয়ের পরিতৃপ্তি, 
পাধিব সন্নান, ক্ষমতা, ধনসম্পদ্‌ প্রতৃতিতে মানুঘের চরম সুখ হয় না! ইন্দ্রিয় সে সুখের 
আধার নহে, পুরণ) কর্মবও সুখের আধার নহে, সুখের উপায়মাত্র। ঈশ্বরের ধ্যানেই পরমানন্দ- 

স্লুলাত হয়। অধিকাংশ লোকের ঈশ্বর-সন্বদ্ধে যে জ্ঞান আছে, তাহ। এই ধ্যানের পক্ষে যথেষ্ট 
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নহে। প্রষাপদ্থারা ততস্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাও যথেষ্ট নহে। বিশ্বাস হইতে 
লব্ধ জ্ঞনও নহে | পাথিব জীবনে ঈশুরকে তাঁহার স্বরূপে দশন করা অসম্ভব । পূণ নুখ্‌- 
লাতও অনন্তব। কিন্ত ইহার পরে তাহার দেখ পাইব। তীহার জ্যোতির সাহাযোই 
এই দর্শন সম্ভবপর হইবে। কিন্তু তখনও তাহাকে দমগ্রভাবে দেখিতে পাইব ন1। তাঁহার 
দেখ। পাইলে আমরা অনন্ত জীবনের অথাৎ কালতীত জীবনের অংশভাক্‌ হইব । 

ঈশৃর জগতের বিধাত। বলির। অমঙ্গল, আগন্তক ঘটনা, স্বাধীন ইচছ।, ও যদৃচছার অস্তিত্ব 
যে থাফিতে পারে না, তাহা নহে । নিপুণ শিল্পীকে যদি নিকট যন্তর্বারা কাজ করিতে হয়, 
তাহ। হইলে তাহার রচনা ভাল হয় না। সেইজন্যই জগতে অমঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে। 

সকল স্বর্গদূত সমান নহে। তাহাদের মধ্যে ক্রমভেদ আছে, কিন্তু শ্রেণীতেদ নাই, 
কেন-ন।, প্রত্যেক স্বগ দূত অন্যান্য হইতে সম্পূণ তিনন। ফলিত জ্যোতিঘ সত্য নহে। 
'শিয়তি আছে কি-ন।', এই প্রশ্শের উত্তরে সেইণ্ট টমায্‌ বলিয়াছেন, ঈশ্বর যে শুঙ্খলার -্্ি 
করিয়াছেন, তাহাকে নিয়তি বল। যাইতে পারে, কিন্তু না বলাই ভালে।, কেন-ন।, উত্ত' শব্দ 
অধৃষ্টানেরা ব্যবহ।র করে। ঈশ্বরের কোনও পরিবর্তন হয় না, ইহ৷ সত্য হইলেও উপাসনা! 
হিতকর | সময় সময় ঈশুর অপ্রাকৃত কর্মও সম্পাদন করিয়৷ থাকেন ; অন্য কেহই তাহ! 
পারে না। দৃষ& দৈত্যদিগের সহায়তায় 'ম্যাজিক' সম্ভবপর হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মযাজিক- 
দ্বারা কোনও অপ্রাকৃত ঘটন। সংঘাটিত হয় না, এবং তাহাতে নক্ষত্রগণের কোনও কৃতিত্ব নাই, 

ঈশুরকে ভক্তি কর] এশুরিক নিয়ম ; প্রতিবেশীকে ভালবাসাও এশ্বরিক নিয়ম বটে, 
কিন্ত ঈশৃরভক্তি সকলের উপরে | অবিবাহিত নারীর সহিত সহবাস ঈশুরের নিয়মবিরুদ্ধ | 
কেন-না, সম্তান শিশু খাকিবার মময়ে পিতামাতার একত্র বাস করা বর্তব্য। জন্মনিয়ন্ত্রণ 
প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়। নিঘিদ্ধ। বিবাহবন্ধন অচেছদ্য ; কেন-না, শিশুর শিক্ষাবিধানের 
জন্য মাত! অপেক্ষা! পিতার প্রয়োজন অধিক। পুরুঘের একাধিক পন্থী নিঘিদ্ধ | পুরুষের 
বহুবিবাহ নারীর উপর অবিচার, নারীর বহুপতিত্বদ্বারা পিতৃত্বে অনিশ্চিতির উদ্ভব হয়। 

যূক্তিদ্বারা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তসকল প্রতিপন্ন করিয়৷, সেইন্ট টমায্‌ শাস্্োক্তি উদ্ধৃত 
করিয়। দেখাইয়াছেন যে, শাস্বচন যূর্জিনঙ্গত। 

স্বেচ্ছায় অবলপ্বিত দারিদ্র্যব্রতের বিরুদ্ধে সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়া, সেইণ্ট্‌ টমায়্‌ 
পাপ, প্রাক-বিধান১ এবং মুক্তির জন্য নিক্ধাচনের২ আলোচন। করিয়াছেন। পাপকন্ম করিয়া 
মানুঘ তাহ।র জীবনের চরম উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, সুতবাং অনস্ত নরক ন্যায়ামুলারে 
তাহার প্রাপ্য। ঈশুরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহই পাপমুক্ত হইতে পারে না। পাপী 
পাপবর্জন করিয়া ধর্শজীবনে দীক্ষিত না হইলে, পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। 
সৎপথে টিকিয়। থাকিবার জন্য ঈশুরের অনুগ্রহের প্রয়োজন, কিন্ত কেহই ঈশুরের অনুগ্রহের 
উপযুক্ত কখনও হয় না। ঈশ্বর পাপীর পাপকর্মের কারণ নহেন, কিন্তু কাহাকেও কাহাকেও 
তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করেন, কাহাকেও কাহাকেও পাপের মধ্যে রাখিয়। দেন। কেন 
কেহ কেহ মৃূজির জন্য নিব্বাচিত হয়, অন্যেই বা কেন হয় না, সে সমন্ধে সেইণ্ট টমাস 
বলিয়াছেন যে, তাহার কারণ নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে । খুষ্টধর্ণে দীক্ষিত না হইয়া.কেহই, 
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স্বগে যাইতে পারে না, ইহাই তীহার মত। বাইবেলে ইহা লিখিত আছে। শুধু যক্ষা 
ইহ প্রমাণ করা যায় ন|। | 

গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে আছে-_ত্রিমুত্তি, অবতার, পোপের প্রভুত্ব, দেহের পুনরুথান এবং 
বিবিধ সংস্কাঁরের১ কথা | 

ঈশ্বরকে জানিবার তিন পন্থা_যুক্তি, আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য হইতে অবগত সত্যের 
অব্যবহিত জ্ঞান২। শেঘোন্ত পন্থাসন্বন্ধে সেইণ্ট্‌ টমায়্‌ বিশেষ কিছুই বলেন নাই। যদিও 
খৃষ্ট পবিত্র আত্বা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখাপি তিনি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে 
পবিত্র আত্বার সন্তান নহেন। পাপী যাজক-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংস্কারও ফলে।পধায়ক । যাজক 
পাপী হইলেও ধর্মকর্মের অনুপযুক্ত হন ন1। 

পনরুথান-সন্বন্ধে সেইণ্ট টমামূকে একটি গুরুতর প্রশের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল | 
শেষবিচারের দিন প্রত্যেক মানুষ আপন আপন শরীর লইয়া উিত হইবে । শরীর তো 
জড়-পরমাণুনিন্মিত। জুতর|ং মৃত্যুর সময়ে দেহ যে যে পরমাণুদ্ধারা গঠিত থাকে, পুনরুখিত 
দেহেও সেই সকল পরমাণ্‌ খাকিবার কখা| | কিন্ত যে নরমাংসতোজী লে|ক নরমাংস ভিন 
জীবনে আর কিছুই তোজন করে নাই, যাহার পিতামাতাও নরমাংস ভিন অন্য কিছুই কখনও 
খায় নাই, তাহার মৃত্)ুর পরে কি হইবে? সে যদি' স্বশরীরে পুনরুথান করে, তাহা হইলে 
যে সকল হততাগ্যদিগকে সে ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের কি হইবে? তাহারা কি 
তাহাদের দেহ পাইবে ন।? তাহাদের দেহের উপাদ।ন তে৷ নরমাংসভোজীর শরীরের অংশে 
পরিণত হইয়।ছিল। এই কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে সেইন্ট টমায়ুকে অসুবিধায় পড়িতে 
হইয়াছিল । তিনি বলিয়াছেন, দেহের অতি ঞ উপাদানের অভিণতার উপর নির্ভর করে 
না। দেহের উপাদান অনবরত পরিবন্তিত হইতেছে, কিন্ত দেহের অভিনুত৷ তাহাতে বিনষ্ট 
হয় না। নরমাংসভোজীর মৃত্যুকালীন দেহের পি যদি তাহার পুণরুথিত দেহের মধ্যে 
নাও থাকে, তাহ। হইলেও পুনরুধিত দেহ যে মৃত্যুকালীন দেহের সহিত অভিনু তাহা. 
বণিতে বাধা নাই 

সেইণ টমাস্‌ নী প্রথম চালক ও প্রথম কারণ বলিয়াছেন । তিনি প্রথম" শব্দ 
এখানে “কালে প্রথম” এই অথে ব্যবহার করেন নাই । তাহার মতে অনস্তসংখ্যক স্ষ্ট বস্তুর 
শ্েণী--অনার্দি কাল হইতে প্রবাহিত স্থষ্ট বস্তয়োত (অনবস্থা)--যে থাকিতে পারে না, 
তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব | প্রথম" শব্দ তিনি চিরম' অথবা পরম” অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । তীহার মতে সসীম বস্তদিগের শ্রেণীরই-__সে শ্রেণী সসীম অথবা অসীম 
হউক-ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাহার বক্তব্য এই যে, আগন্তক বস্তদিগের শ্রেণীকে অনাদি 
বলিলেই তাহাদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা হয় না। কোনও শিয়ত সত্তা-__যাহ। স্বয়ন্তু-_-তাহা 
ব্যতীত অসীমই হউক বা সসীমই হউক, এতাদৃশ বস্তশ্রেণীর ব্যাখ্যা হয় না। 

আদি চালক অথবা নিয়ত সত্তাকে ঈশুর নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? সেইণ্ট্‌ - 
টমাস্‌ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই ণিয়ত সম্তাতে ঈশৃরের গুণাবলী বর্তমান । 
তিনি বন্ধির আধার । কিন্তু এই বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির অনুরূপ নহে । তীহার বৃদ্ধির সহিত 
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ক্ষলাষ্টিক দশ'ন-_সেইন্ট টার একুইনাযূ ২৯৫ 


যানবীর বুদ্ধির কিছু সাদৃশ্য আছে সত্য। কিন্তু পার্থক্যও আছে। তাঁহার বুদ্ধির সম্পৃণ 
জান আমাদের নাই । 

আরিছ্টটলের মতো সেইণ্ট্‌ টমাসৃও আনন্দ বা শ্রেয়ঃকে জীবনের লক্ষ বলিয়াছিলেন। 
কোনও কর্ম স্ুনীতি-সন্মত কি-না, তাহ নির্ভর করে জীবনের এই লক্ষ্যের সহিত তাহার 
সংগতি আছে কি-ন।, তাহার উপর নৈতিক জীবনে শ্রেয়ের স্থান সকলের উপরে । কিন্ত 
যাহাকে আরিষ্টটল্‌ আনন্দ (ন81)017989) বা শ্বেয়ঃ ([)9 ০০) বলিয়াছেন, তাহা 
মৃত্যুর পরেই অধিগম্য। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সেইণ্ট্‌ টমাস্‌ স্ুুমীতির কষ্টি বলেন নাই। 
মানবাত্মার স্বরূপ-সন্বন্ধে অনাদি কাল হইতে ঈশ্বরের একটা ধারণা ছিল এবং যে যে কর্ণৃ্ারা 
মানবান্ধা পূর্ণতা লাত করিতে পারে তাহার ধারণাও তাহার ছিল। মান্ঘসম্বন্বীয় ঈশুরের 
এই ধারণাই সনাতন নিয়ম (11667178] [)। ইহা ঈশুরের খেয়াল-প্রসূত 
নহে। মানবাত্বার অন্তনিহিত সম্ভাবনায় বাস্তবে পরিণতির সহিত সংগতিপূর্ণ কর্ধই সুলীতি- 
সম্মত, এবং তাহার সহিত সংগতিহীন কর্ম দুনীতি। এইভাবে দেখিলে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের 
অপরিণামী প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ। এই নিয়ম মানুষের প্রজ্ঞায় প্রতিফলিত। মানুঘের 
কর্মমুখী প্রজ্ঞা এই সনাতন নিয়মের আলোকে কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্থারণ করে। এই 
নিষ্ধাবণের জন্য তাহাকে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয না । 


রী সমাঁলোচন। 


সেইণ্ট টমাস্‌ আরিষ্টটলের দর্শনের উপর তাহার দর্শনের প্রতিষ্ঠা, অথাৎ তাহা দ্বারা 
খুষ্টায় ধন্দমতের ব্যাখা করিয়াছিলেন। তাহাতে মৌলিকতা কিছু ছিল না। তীহার 
গ্রন্থে তাহার অসাধারণ বুদ্ধিশর্জির পরিচয় পাওয়া যায । আরিইঈটলের দশ ন ষে তিনি ঠিক 
বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত রাসেল বলেন যে, যুক্তির ব্যবহারে তাহার 
অকপটতার পরিচয় পাওয়া যায় ॥া। যাহা মীমাংসা করিবেন, পুর্ব হইতে, তাহা স্থির করিয়! 
তিনি অনুক্ল যুক্তি অনসন্ধান কবিয়াছিলেন | তাহার বিচার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল 
না। ঈশ্বরের অস্তিতপ্রমাণের জন্য তিনি যে শকল যৃঞ্ডির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের 
সম্বন্ধে রাসেল বলিয়াছেন, “অচেতন পদারখখে উদ্শ্যের অস্তিত্বমূলক প্রমাণ১ ভিন অন্য সকল 
প্রমাণেই সেইণ্ট্‌ টমাস্‌ ধরিয়া লইয়াছেন যে, অনাদি কোনও শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। 
কিন্ত প্রত্যেক গণিতবিদ জানেন যে, ইহাতে কোনও অসম্ভাব্যতা নাই। যে থাণাত্বক২ 
পণণসংখ্যাত-শ্রেণী বিয়োগাত্বক একে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহার আদি নাই। সত্য- 
আবিষ্কার সেইণট টম!সের লক্ষ্য ছিল না | মীমাংসা স্থির করিয়৷ তাহার প্রমাণের জন্য যুক্তির 
অনসন্ধানকে দর্শন বল! যায় না|” এইজন্য রাসেল সেইণ্ট টমাস্কে প্রাচীন গ্রীসের 
অথবা বর্তমান যুগের শ্ৃষ্ঠ দাশ নিকদিগের সমান বলিতে স্বীকৃত নহেন | 
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“২৯৬ ॥ পাশ্চাত্য দরশশনের ইতিহাস 


সেইণ্ট টমাসের অকপটতা-সম্বন্ধে রাসেল যাহা বলিয়াছেন, তাহ। অসঙগত বলিয়। মনে 
হয়। সেইণ্ট টমাস্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যে সকল মুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন; 
তাহাতে ক্রটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাগ্থারা তাঁহার কপটত৷ প্রমাণিত হয় না। তাহার 
নিজের বিশ্বাসের জন্য যৃক্ডির প্রয়োজন ছিল না| বাইবেলে তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, 
তাহাই ছিল তাহার স্বকীয় বিশ্বাসের উৎস। কিন্ত সেই বিশ্বাসকে যুক্তিহ্বারা পমর্থন করিতে 
তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যুক্তি বলবতী ৷ হইতে পারে । কোনও দারশশনিকের 
যুক্তিই অবিসংবাদিতভাবে সত্য বলিয়া কখনও গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্য তীহার 
অকপটিতায় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

আরিষটল্পন্থী একুইনামূ, খতদৃর যুক্তি যাইতে সক্ষম, ততদূর যুক্তির অনুসরণ করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন। তাহার মতে যাবতীয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উদ্তৃত। বুদ্ধির মধ্যে 
এমন কিছু নাই, যাহ] ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না। এই মত জড়বাদ বলিয়া মনে হইতে পারে ; 
কিন্ত ইহাই ছিল এক ইনাসের মত। নব-প্রেটোনিকদিগের মতে মন আপনার অস্তরস্থ 
আলোকদ্বারা উদ্ভাসিত হয়। কিন্ত একুইণাস্‌ বলিয়াছেন, এই আলোক আসে বাহা জগৎ 
হইতে পঞ্েন্দ্রিয়দ্বারপথে | অগাষ্টিনের মতে মান্ঘের প্রকৃতিই পাপে কলুঘিত্র। 
একুইনাসের মতে কোনও দ্রব্যই স্বরূপত:ঃ মন্দ নহে । তাহার ভালো-মন্দ নির্ভর করে আমরা 
কি ভাবে তাহার ব্যবহার করি, তাহার উপর | সুতরাং তাহার নিকট পঞ্চ ইন্জিয়, দৈহিক 
সংবেদন এবং সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা, সকলেরই মধ্যাদা সমান হিল । তাহার অবতার- 
বাদের অথ” এই যে, মান্ঘও ঈশ্বরের কার্যযসাধনের যন্ত্র হইবার উপুযুক্ত। তিনি জড়কে 
তাহার প্রাপ্য মূল্য দিয়াছিলেন, এবং মানুঘের জড়দেহকেও পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতেন। 
প্রেটো মানবাগ্রাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়৷ গণ্য করিতেন। একুইনাসের মতে 
মানুঘের মন যেমন, তেমনি তাহার দেহ'ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ | মুত দেহকে মানুষ 
বলা যাঁয় না, তেমনি দেহহীন প্রেতাত্বাকেও মানুঘ বলা যায় না । শেহ ও মন যুক্ত থাকিলেই 
তবে মান্ঘ হয়। ইহা] হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, জড়ের প্রতি এক্ইনাসের অশ্বদ্ধা 
ছিল না। জড়কে তিনি যাবতীয় বস্তর বৈশিষ্ট্যহীন উপাদান বলিয়া গণ্য করিতেন, কিন্ত 
যখন আমাদের দূ িগোচর হয়, তখন তাহা রূপ ধারণ করে। যে সমস্ত গুণের আধাররূপে 
তাহ] ভ্ভানগোচর হয়, তাহাই তাহার রূপ। উপাদানের মধ্যে খতটা সত্য আছে, বূপের 
মধ্যেও ততটা আছে. ; বরং রূপের মধ্যে উচচতর সত্যতা আছে বলা যায়। কোনও মৃত্তির 
ফে'রূপ, তাহাই তাহার সার । আমরা দেখিতে পাই যে, জড়বস্ত নিত্য রূপান্তরিত হইতেছে । 
ইহ। হইতে মনে হইতে পারে যে, জড়বস্তই অধিকতর সত্য । উত্তিদৃ, জন্ত ও প্রাণী জড়েরই 
বিভিন্ন রূপ। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তিতে ক্রমশঃ উচচতর রূপ প্রকাশিত হইতেছে। 
উচচতর রূপ উচচতর সত) | এই মতে জড়বাদ অস্বীকৃত হইয়াছে। একুইনাসের মতে 
জড়-সন্বন্ধে প্রধান কথা তাহার পরিবর্তনশক্যতা, নৃতন বূপগ্রহণশক্যতা, তাহার মধ্যে নূতন 
গুণের আবির্ভাবের শক্যতা । একুইনাসের জ্ঞানসন্বস্বীয় মতও উল্লেখযোগ্য । লক্‌, বার্কলে 
ও হিউমের মতে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা সংবেদনের জ্ঞান, যে বস্তদ্বারা সংবেদন উৎপর্ণ 
হয় তাহার জ্ঞান নহে । এক্‌ইনাসের মতে মানুষের আত্বন্গানলীভের বছ পূর্বেই তাহার 
বস্তর অস্তিত্ব-সব্বন্ধে জ্ঞান জন্মে । কোনও বস্তু কি, কাহার ও সেই জ্ঞান হইবার পৃর্রে, সে থে 
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তাহ। দেখিতেছে, একটি কিছু দেখিতেছে, এই জান তাহার হয়, এবং সেই বস্তর অস্তিত্ব-্বন্ধে 
তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মো। এই অস্তিত্ব বাহ্যবস্তর অস্তিষ্, বাহ্যবস্তব হইতে উৎপন সংবৈদনের 
অস্তিত্ব নহে। এই মত আধুনিক বস্তবাদে পূনকন্জীবিত হইয়াছে ।* 


[ ১৬] 
আভের্রস পন্থিগণ (7176 4 59:01868) 


সেইণ্ট আলবাি ম্যাগৃনাস, সেইণ্ট টমায্‌ একুইনাসৃ এবং সেইণ্ট্‌ বোনাভেবৃটুরে ধর্- 
বৈজ্ঞানিক১ ছিলেন। তাহার! পারিস্‌ বিশুবিদ্যালয়ে ধর্শববিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপন। করিতেন । 
আরিষ্টটলের গ্রস্থাবলীর মূল্য প্রথমে ধর্ম বৈশুগনিকগণই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তীহারাই 
আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রথমে আরিষ্টলের দর্শনের ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পারিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-বিভাগের২ অধ্যাপকগণের 
মনোযোগও আরিষ্টটলের দশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কালক্রমে ধর্মবৈজ্ঞানিক ও কলা- 
বিভাগের অধ্যাপকদিগের আরিষ্টটলের দশ নের প্রতি মনোতাবের মধ্যে বিভেদ পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। ধর্মবৈজ্ঞানিকগণ আরিষ্টটলের দর্শ ন পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ করেন, কেন-না, 
আরিষটটলের সকল মতের সহিত খৃষ্টায় ধর্মমতের এক্য ছিল না। কিন্তু কলা-বিতাগের 
অধ্যাপকদিগের অনেকে আরিষটলের সমগ্র দর্শ নই গ্রহণ করিতে প্রস্ত্ত ছিলেন। খৃষ্টীয় 
মতের সহিত আরিষটলের সকল মতের মিল আছে কি-ন।, তাহ! তাহারা গ্রাহ্য করিতেন না | 
আভতেব্রস আরিষ্টটলের দর্শ নের যে ভাবে ব্যাখ্য৷ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহারা সত্য ব্যাখ্যা 
বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একই বৃদ্ধি সকল মানবে বর্তমান, কোন মানবের বুদ্ধিই 
তাহার নিজস্ব নহে, আভেরুরসের এই মত তাহার। সত্য বলিয়। এবং ইহাই আরিষ্টলের মত 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইজন্য আরিষ্টন্বৃ-পন্থী এই সকল দাশ নিক 'আভেবৃরস-পন্থী' 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তাহারা ধন্মবিজ্ঞানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে 
প্রস্তত ছিলেন না৷ । কিন্তু ধর্শবৈজ্ঞানিকগণ যে কেবল খৃষ্টায় মতের অক্ষণুতা রক্ষার জন্যই 
আরিছটলের মত পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহ। বলাও ঠিক হইবে ন৷। তাহার! 
আরিষ্টটলের মত বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াও তাহাদের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন। 
বস্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দর্শ নের গঠনমূলক প্রচেষ্টা ধর্ম বৈজ্ঞানিকগণই করিয়াছিলেন__ 
কলা-বিভাগের অধ্যাপকগণের কৃতিত্ব তাহাতে বিশেধ ছিল না। শেঘোক্ত দাশ শিকগণ 
আরিষ্টটলের প্রতিভাকে মানবীয় প্রতিতার পরাকাষ্ঠ। এবং তাহ।কে প্রজ্ঞার মূর্ত বিগ্রহ বলিয়াই 
গণ্য করিতেন । .সব্বমানবে বৃদ্ধির একত্ববাদ তাঁহার। আভের্রসের মত বলিয়াই গ্রহণ করেন 
নাই। এই মত তাহার। আরিষ্টটলের মত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । জগতের ণিত্যত্ববাদ 
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(০0016 ০: ৮০ 0110) ও বৃদ্ধির একত্ববাদ ইধব্‌ সিনা ও ইব্র রসীদ উভয়েই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। আতের্রস-পন্থিগণ উভয় মতই আরিষ্টটলের মত বলিয়া গ্রশ্থণ 
করিয়াছিলেন। আরিষ্টটলের দর্শনে সৃষ্টির কোনও কথা নাই; কিন্তু ইবৃবু সিন! ও ইব্ন্‌ 
রসীদের যতে জগৎ তাহার অস্তিত্বের জন্য ঈশৃরের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধির একত্ববাদ স্বীকার 
করিলে জীবাত্বার অমরত্ব থাকে ন| বলিয়। এবং ইহ। খৃষ্টধর্ম-বিরোধী বলিয়া ধর্শীবৈজ্ঞানিকগণ- 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই মত ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী বলিয়া ঘোঘিত হইলে 
সাইগার অব্‌ বাবাণ্ট ইহার সমথ নে বলিয়াছিলেন, যদিও সত্য এক ও অভিনু এবং তাহা 
প্রত্যাদেশলব্ধ, তথাপি দর্শনের উদ্দেশ্য দাশ নিকদিগের মতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা । 
দাশ নিক-শিরোমণি আরিষ্টটলের মতের বর্ণ না৷ ও ব্যাখ্যা এইজন্য দার্শ নিকদিগের কর্তব্য, 
যদিও সে মত সত্যের বিরোধী হইতে পারে । ইহ হইতে মনে হয়, সাইগার অৰ ব্রাবাণ্ট 
দাশ নিকের কর্তবব্যকে দর্শনের ইতিহাসপ্রণেতার কর্তব্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ইহা! আভেরুরস-পশ্থিগণের সত্য ধারণ! বলিয়া মনে হয় না| তীহাদের মত প্রচার নিঘিদ্ধ 
হইবার পরেও তীহারা গোপনে তাহাদের মত শিক্ষা দিতেন। 

সাইগার অব্‌ বাবাণ্ট (১২৩৫-৮২) পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা-বিতাগের অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনি আরিষ্টটলের দর্শনই শিক্ষা দিতেন। জগৎ অনাদি এবং যাবতীয় বস্তুই 
অনন্তকাল হইতে আছে-_ইহ|। আরিষ্টটলের মত বলিয়৷ তিনি শিক্ষা দিতেন। জগতের 
ঘটনাপ্রবাহ চক্রাকারে বারবার আবর্তিত হয়, তাহাতে ঈশৃরের কোনও কর্তৃত্ব নাই। 
যাবতীয় মানৃঘের মধ্যে একই বৃদ্ধি বর্তমান থাকিলেও, তাহাদের ইঞ্জ্িয়ে ভিনু ভিন অনুভব 
হয় বলিয়া সেই সকল অনুভবের উপর বৃদ্ধির ক্রিয়া বিভিন্র হয়। ব্যক্তিগত অমরত৷ বলিয়া 
কিছু নাই। এই সকল মত তিনি সমথ ন করিতেন । 

১২৭৭ সালে ২১৯টি মত পারিসের বিশপ-কর্তৃক ধর্মবিরোধী বলিয়! ঘোঘিত হয়| এই 
সকল মত সাইগার অৰ্‌ বাবাণ্ট এবং বীখিয়াষ্‌ অব্‌ দেশিয়া (সুইডেনের অধিবাসী) প্রধানত; 
শিক্ষা দিতেন। কীথিয়াসের মতে প্রকৃত সুখ সত্যের জ্ঞান ও সৎকন্মের অনুষ্ঠানদ্বারা লত্য, 
এবং কেবল দার্শ নিকের। এই স্ুখলাভে মমথ । আরিষ্টটল্‌ তাহার 7£7905-এ এই 
মত বিবৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় মতে পরম পুরুঘাথথ কেবল দার্শ নিকদিগেরই আয়ত্ত 
নহে। সে অনৈসগিক সুখ মৃত্যুর পরে লত্য । 

১২৭৭ সালে যে সকল মত ধন্মবিরোধী বলিয়া! ঘোঘিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
সেইণী একুইণাসের কয়েকটি মতও ছিল। আরিষ্টটলের প্রতি বিদ্বেঘই যে এই 
ঘোষণার কারণ, তাহ। সুস্প্ট। একুইনাস্‌ ১২৭০ সালে তাহার 07%/% ০ /৮৫ 
1761166% 00719 606 448610819 প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জড়ই যে 
বিশেধত্ব-সাধনের (01510086108) মূল তত্ব, আরিষটলের এই মত তিনি স্বীকার 
করিয়াছিলেন। সাইগার অব্‌ ব্রাবাণীও ইহ! শিক্ষা দিতেন। আরিইটলের দর্শ নকে 
খর্ব করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। 
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[১৭] 
রজার বেকন্‌ (১২১৪--১২৯১) 


২৯৯) 


নি শতাব্দীতে আরও কয়েকজন দার্শনিক প্রাদূভত হইয়াছিলেন। রজার 
, ডান স্কোটাস্‌ এবং ওকাহ তীহাদিগের মধ্যে সব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। 

৮ বেকন্‌ ববিদ্যায পর্ভিত ছিলেন। অন্যান্য দার্শনিকদিগের সহিত তীহার 
এই পাথ-ক্য ছিল যে, সত্যনির্ঘারণে তিনি পরীক্ষার১ পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তিনি 
'আন্কেমীরও চচর্চা করিতেন। গণিতে তীহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ন্যায়শান্ত্রের 
কোনও মূল্য আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না । ভূগোল-সন্বন্ধে তাহার রচনা কলম্বা়কে 
পরবর্তী মূগে প্রভাবিত করিয়াছিল। 

রজার বেকন্‌ সেইণ্ট ফ্রান্সিসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডমিনিকান্‌ সম্প্রদায় ও 
ফ্রান্সিস্কান্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিহ্বন্বিতা ছিল, এবং ডমিনিকান্গণ সেইণ্ট টমাসের 
মত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। রজার বেকনের বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তির জন্য, 
ফ্রানিসস্কান্‌ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সেইণ্ট বোনাভেন্টরে তাহার মতশুদ্ধি২-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ 
করিতেন, এবং ১২৫৭ সালে তিনি তাঁহাকে পারিসে নজরবন্দী করিয়া কোনও গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতে নিঘেধ করিয়াছিলেন। এই আদেশ সত্বেও ইংলগস্থিত পোপের রাষ্ট্রদত 
পোপের সমথ নসুচক দর্শন রচন। করিতে তাহাকে আদেশ করেন। এই আদেশানুসারে 
তিনি 07%5 11,789, পরে 07%9 11874 এবং 07%9 7614 নামে 
তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তাহাকে অক্সফোর্ডে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি 
দেওয়া হর। 

রজার বেকনের দন্ত ছিল অত্যধিক! তৎকালীন যাবতীয় পগ্ডিতকে তিনি অবজ্ঞা 
করিতেন। ১২৭১ সালে তিনি (00779871207 198, 42719577626 নামে গ্রন্থ 
প্রকাশিত করেন । তাহাতে তিনি যাজকদিগকে মূর্খ বলিয়া কঠোর সমালোচনা করেন। 
১২৭৮ সালে এইজন্য তীহার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষসভা-কর্ভৃক তাহার গ্রস্থদকল নিন্দিত হয়, 
এবং তিনি চতুর্দশ বখসর কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। কারামুক্ত হইবার অত্যন্নকাল পরে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

বেকন ভ্রান্তির চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন ।* প্রথম কারণ, মহাজন বলিয়া 
সম্মানিত লোকের মতকে সত্য বলিয়া গহণ কর! | দ্বিতীয় কারণ, প্রচলিত প্রথার প্রভাব । 
তৃতীয় কারণ, অশিক্ষিত জনতার মতের প্রভাব। চতুর্থ কারণ, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া 
প্রচার করিবার ইচ্ছায় স্বীয় অন্ততা-গোপন। তিনি আরিটটৃকে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
বলিতেন। আরিষ্টটলের পরে তিনি আভিসেনাকে সন্ধান করিতেন। বাইবেলেই পূর্ণ 
সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহ। বলিলেও অধুষ্টানদিগের নিকট শিক্ষালাতে তাহার আপত্তি ছিল 
না। গণিতশাস্ত্রকেই তিনি নিশ্চিত জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলিতেন। 


১ 53000017197), ৭ 07110901029. 
* ফান্সিস বেকনের [0.019র সহিত তুলনীয়। 


500 ্‌ পাশ্চাত্ত/ দর্শনের ইতিহাস 


বেকর্‌ 'সক্রিয় বৃদ্ধিকে আত্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিতেন। আভেরর্সেরও এই মত 
ছিল। কিন্ত সেইণ্ট টমাসের মত ইহার বিপরীত। 

ফ্রান্সিক্কান সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সেইন্ট বোনাভেন্টরেও দর্শনের আলোচনা করিতেন। 
তিনি আরিষ্টটলের দর্শন খৃষ্টধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, এবং সেইন্ট অগার্টিনের 
মতাবপর্ধী ছিলেন। গ্রেটোর [09৪-বাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন । তীহার শিষ্য ম্যাথুও 
সেইণ্ট টমাসের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আরিষ্টটলের প্রতি তাহার শদ্ধার অভাব ছিল না | 
গ্লেটোর দর্শনকে তিনি সম্পূর্ণ, ভ্রান্ত বলিয়াছিলেন। আবিষ্টটলের দর্শ নকেও সম্পূর্ণ সত্য 
বলেন নাই। প্রেটো ও আরিছ্টলের মধ্যবত্তী পন্থা আবিষ্কারের জন্য তিনি চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তাহার মতে বাহ্য বিষয় এবং প্রজ্ঞা উউয়ের সহযোগে জ্ঞান উতৎপনণ হয়। 


[১৮] 
ডান্স্‌ ক্কোটাস্‌ ( ১২৭০-_১৩০৮ ) 


ডানৃসূ স্কোটাস্‌ স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডে অবস্থানকালে তিনি 
ফ্রান্সিস্কার্‌ সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। শেষ বয়সে তিনি পারিসে বাস করিতেন। সেইন্ট 
টমাসের বিরুদ্ধে তিনি সেইন্ট মেরীর নিষ্পাপ গর্ভধারণবাদ* সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি 
আরিই্টলের মতাবলম্বী হইলেও, তাহার দশ দে পেটোর মতবাদ বহলপরিমাণে মিশ্রিত আছে। 

বৃদ্ধি ও ইচছা৷ উভয়ের মধে। কোন্টির গুরুত্ব অধিক, ইহা। লইয়া সেইণ্ট টমায্‌ ও ডানৃষ্‌ 
স্কোটাসের মতভেদ ছিল। সেইণট টমাসের মতে বৃদ্ধিদ্বারা কেবল যে মঙ্গলের আদর্শের 
ড্রান লাভ কর। যায় তাহা! নহে, বিশেঘ বিশেঘ ক্ষেত্রে কোন্‌ কর্ম মঙ্গলকর তাহাও বুঝিতে 
পার! যায়, সুতর।ং বৃদ্ধিদ্বারা ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় । বৃদ্ধি যাহ! মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতে পারে, 
ইচছা তাহারই অনসরণ করে; সুতরাং ইচছ! বুদ্ধির উপর নিভরশীল। বিরুদ্ধবাদিগণ 
বলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছ। কোথায়? তাহার নৈতিক 
বৈশিষ্ট্যই বাকি? ইচছ! যদি বৃদ্ধি-কর্তৃক চালিত হয়, তাহা হইলে ইচছার কোনও স্বয়ংকর্তৃত্ব 
ধাঁকে না। বুদ্ধি ইচ্ছার সম্মুখে একাধিক কর্ম উপস্থাপিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে একটির নিব্বাচন এবং নিব্বাচিত কর্মসম্পাদন ইচ্ছারই কাজ | বৃদ্ধি ইচছাকে নিয়ন্ত্রিত 
তো করেই না ; বরং ইচছা-কর্তুকই বৃদ্ধির বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় । 

প্রথমে বুদ্ধি ও ইচছাসন্বন্কবীয় বিতর্ক মানবীয় বুদ্ধি ও ইচছাঁতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে 
এই তর্ক ইশুরিক ইচছা ও বুদ্ধিতে প্রসারিত হইয়া, ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সমস্যায় উন্নীত হয়। সেইণ্ট্‌ 
টমাস ঈশ্বরের ইচছা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ইচছা৷ ঈশ্বরের বুদ্ধির অ-বশ্য পরিণতি 
বলিয়ছিলেন। ঈশ্বর বৃদ্ধিদ্বারা য|হ। মঙ্গল বলিয়। বৃঝিতে পারেন, তাহারই স্টি করেন। 
সুতরাং, এ্রশুরিক জ্ঞানদ্বারা এ্রশ্বরিক ইচ্ছ৷ নিয়গ্িত। 


1.00109,08119,66 901)0961)6101), 


স্কলাটিক দর্শ ন--ওকাম্‌ ণ ৩০১ 


ডার্ষ্‌ স্কোটার্‌ বলেন, ঈশৃরের জ্ঞানদ্বারা তীহার ইচছ! যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে 
তাহার সব্বশক্তিমত্তা কোথায় থাকিল? ঈশ্বরের ইচছ। কোনও জ্ঞানের অধীন হইতে পারে 
ন/| স্বার্দীন ইচছায় ঈশ্বর জগতের স্যা্ট করিয়াছিলেন । যে কোনও দূপ দিয়। তিনি 
জগধস্ষ্টি করিতে পারিতেন। পৃথিবীর বর্তমান রূপ দিয়া যে তিনি পৃথিবীর স্থাষ্টি করিয়াছেন, 
ইহাতে তাহার স্বাধীন ইচছার অতিবিস্ত কোনও কারণ ছিল ন|। 

ধর্মবিজ্ঞান হইতে এই বিতণডা চরিত্রনীতিতে প্রসারিত হয়। উভয় পক্ষই নৈতিক 
সংষমকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়। স্বীকার করিতেন। টমিষ্টগণ বলেন যে, ঈশৃর যে ম্প- 
কর্মের আদেশ করেন, তাহার কারণ, সেই সকল কর্ধ মঙ্গলকর। স্কটিষ্টগণ বলেন, তাহ। 
নয়| সেই সকল কর্ম ঈশ্বরের আদিষ্ট বলিয়াই, ঈশ্বর তাহাদিগকে মঙগলকর করিতে ইচছা 
করিয়াছেন বলিরাই, তাহারা মঙগলকর হইয়াছে । ঈশ্বরের ইচছ। ব্যতীত তাহাদের মঙ্গলত্বের 
অন্য কোনও কারণ নাই। ওকাম্‌ বলিয়াছেন, বর্তমানে যাহা নৈতিক নিয়ম, ঈশ্বর তাহ! 
বর্জন করিয়। অন্য কোনও নিয়মকেও নৈতিক নিয়ম করিতে পারিতেন। টমিষ্ট মতে 
নৈতিক কর্মের তত্ব অথবা কর্তব্যকর্মী কি, তাহ। যুক্তিদ্বারা নিদ্ধারণ করা যায়। স্কটিষ্টগণের 
মতে ঈশবরের ইচছ। কি, গ্রত্যাদেশ হইতে তাহ। অবগত ন। হইলে, নৈতিক নিয়ম অবগত 
হওয়। যায় না| 

ডান্স্‌ ক্কোটাসের মতে বিশেষ বিশেষ বস্ত্র মধ্যে যে পার্থ ক্য, তাহা তাহাদের বূপেরই 
পার্থক্য, উপাদানের পার্থক্য নহে । বিশিট বস্তদিগের ধর্মসকলের মধ্যে কতকগুলি 
তাহাদের স্বরূপগত, কতকগুলি আকস্মিক। একই শ্রেণীর অন্তর্গত দুইটি বস্তুর মধ্যে 
স্বর্ূপগত কোনও ভেদ আছে কি-না, এই প্রশ্শের উত্তরে সেইণ্ট টম বলিয়াছেন, “দুইটি 
জড় বস্তর মধ্যে স্বরপগত কোনও তেদ থাকিতে পারে ন।, কিন্ত অ-জড় বস্তর ভেদ স্বব্ূপগত |” 
ডান্স্‌ স্কোটাসের মতে জড় ও অ-জড় উভয়বিধ বস্তর ভেদই স্বরূপগত। সেইন্ট টমাসের 
মতে শুদ্ধ জড়ের অংশসকলের মধ্যে স্বানগত ভেদ ভিন্ন অন্য কোন ভেদ নাই । ইহ] যদি 
সত্য হয়, তাহা হইলে দুইজন লোকের দৈহিক' পার্থ ক্য কেবল তাহাদের দৈহিক অবস্থানের 
পার্থক্য তিনন অন্য কিছু নহে। কিন্তু যমজ ভ্রাতাদের দৈহিক আকৃতির মধ্যে যদি ভেদ না 
থাকে, কেবল তাহাদের সন্বন্ধেই এই কথা সত্য হইতে পারে, ভিন্ন আকৃতিব দেহ-সম্বন্ধে ইহা 
সত্য হইতে পারে ন৷ | ডানৃস্‌ স্কোটাসের মতে বস্ত যদি বিভিনু হয়, তাহা হইলে তাহাদের 
গুণের মধ্যেও ভেদ থাকে । 


ওকাম্‌ 


উইলিয়াম অব্‌ ওকাম্‌ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে । 
১৩৫০ সালে তীহার মৃত্যু হয়। তিনি অক্সফোর্ড হইতে পারিসে গমন করিয়া ডাব্ষ্‌ স্কোটাসের 
শিথ্যত্ব গ্রহণ ফরেন। পোপের সঙ্গে ফ্রান্সিস্কা্‌ সংঘের বিবাদ' উপস্থিত হইলে, ওকাহ্‌ 
ফ্রানিসস্কার্দিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। সেইণ্ট্‌ ক্রান্সিসের মৃত্যুর পরে তীহার সম্প্রদায় 
তীহার উপদেশ অমান্য করিয়া সম্পত্তি উপভোগ করিত। এই সম্পত্তিভোগকে বৈধ করিবার 


৬০২ পাশ্চাত্ত দর্শ নের ইতিহাস : 


জন্য, তাহারা প্রথমে তাহা! পৌোপকে দাম করিত; পরে পোপ তাহাদিগকে তাহ] ভোগ 
করিতে অনুমতি দিতেন, এবং সেই ভোগের পাপ হইতে যুক্তি দিতেন । পোপ ছাবিংশ 
জন বলিলেন, সোজাসুজি তাহাদিগকে দান গ্রহণ করিয়া ভোগ করিতে হইবে, পোপকে 
উহার মধ্যে টানিয়। আন চলিবে না। ইহারই ফলে ফ্রান্সিস্কান্‌ সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। 
ওকাম্‌ তাহ!দের পক্ষ অবলম্বন করায় পোপ তাহাকে সংঘচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন | এই 
বিবাদ অনেক দিন ধরিয়! চর্লিয়াছিল । 

'বিনা প্রয়োজনে বস্তসংখ্য। বৃদ্ধি করা উচিত নয়', এই মত “ওকামের ক্ষুর' নামে বিখ্যাত। 
ইহার অর্থ, বিজ্ঞানে যত কম সংখ্যক বস্তবর অস্তিত্ব স্বীকার কর] যায়, ততই ভাল । কোনও 
বস্তর (যেমন ইথার) অস্তিত্ব স্বীকার ন। করিয়া যদি কোনও বিষয়ের ব্যাখ্য৷ করা যায়, তাহা 
হইলে তাহার অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 

ওকামূ নামবাদের১ উত্তাবয়িতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি সাব্বিকদিগকে বস্ত 
বলিয়। স্বীকার করিতেন না। সাহ্বিক বহু বস্তুর সক্ষেতমাত্র- নামমাত্র, যাহ! বছ ঘস্ত- 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভিন্র ভিন্ন বস্ত, ভিন্ন ভিনু মন ও তিন ভিন্ন জ্ঞানক্রিয়ার 
অস্তিত্ব আছে, কিস্ত সাব্বিক বস্তুর অস্তিত্ব নাই। সাধারণ নাম বীজগণিতের সূত্রের মত 
বস্তুর চিহ্নমাত্র। এই বিষয়ে সেইণ্ট টমাসের সঙ্গে তিনি একমত। সেইণ্ট টমারু ও 
ওকাম্‌ উভয়েই বস্তর পৃ্বগত সাব্বিকের'২ অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; কিন্ত সে সাব্বিক 
্থষ্টির পূর্বববস্তী, যখন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। স্থির পৃর্রে ঈশ্বরের মনে বস্ত্র কল্পনা 
না থাকিলে, তিনি স্থাষ্ট করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহা ধর্মবিজ্ঞানের বিষয়, লজিকের 
অন্তর্গত নহে। মানবীয় জ্ঞানের ব্যাখ্যায় ওকাষ্‌ সাহ্বিকের বস্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। 
তাহার মতে বিশিষ্ট বস্তরই কেবল অস্তিত্ব আছে, এবং প্রত্যক্ষঙ্ঞান সাব্বিকের জ্ঞানের পৃব্ববস্তী 
যে সকল নামদ্বার৷ (বিশিষ্ট) বস্তু সূচিত হয়, তাহাদিগকে তিনি 601078 0৫ 1781 177607)- 
$100 (প্রথম অভিপ্রায়সূচক নাম) বলিয়াছেন, এবং যে সকল নামদ্বারা অন্য নাম অর্থাৎ 
বিশিঃ বস্তর নাম স্চিত হয়, তাহাদিগকে 66208 01 890017)0. 17066786101) (দ্বিতীয় 
অভিপ্রায় সূচক নাম) বলিয়াছেন । বিজ্ঞানে %91009 ০01 0756 11169761012, এবং 
লঙ্জিকে $91:008 06 ৪890010. 11166706101) ব্যবহৃত হয়। তত্ববিজ্ঞানে যে সকল 
নাম ব্যবহৃত হয়, তাহাদের দ্বারা উভয় শ্রেণীর নামদ্বারা সূচিত বস্তই সুচিত হয়| 

ওকাম্‌ মানুঘের দ্বিবিধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইন্জিয়গত এবং বুদ্ধিগতত। 
ইন্দ্রিয়গত আত্মা স্থানব্যাপী এবং জড়ীয়। বৃদ্ধিগত আত্ম জড়ীয়ও নয়, স্থানব্যাপীও নয় । 
গ্রত্যেক ব্যক্তির বৃদ্ধি তাহার নিজের, সাব্বিক নহে । এই বিঘয়ে তিনি সেইণ্ট টমাসের 
সহিত একমত। 

ওকামের মতে ধর্ম বিজ্ঞান ও তন্ববিজ্ঞান বর্জন করিয়। লজিক ও মানবীয় জ্ঞানের 
অনুশীলন সম্ভবপর | সেইণ্ট অগাষ্টিনের মতে ঈশৃরপ্রদত্ত জ্ঞানের (আগুবাক্য) সাহায্যেই 
সকল বস্তর জ্ঞান সম্ভবপর হয়, কেন-না, বস্তসকল মানববুদ্ধির অগম্য। ওকাম্‌ ইহা অস্বীকার 
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করিয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধিছার৷ জ্ঞানলাত সম্ভবপর বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই মত বৈজ্ঞানিক 
গবেঘণার অনুকূল হইয়াছিল! ইহার ফলে তীহার শিখ্য নিকোণাস্‌ গ্রহদিগের সম্বন্ধে 
গীবেঘণা করিয়াছিলেন। 

ওকামের পরে উল্লেখযোগ্য কোনও স্কলাষ্টিক দাশ নিকের আবির্তাব হয় নাই। ওকামের 
বিজ্ঞানপ্রুবণ মতের ফলে স্কলাষ্ টিক পদ্ধতি ক্রমশ: পরিত্যক্ত হয়। তীহার মতে ধর্্মতত্ব মানুঘের 
বৃদ্ধির অনধিগম্য ; আপ্তবাক্যদ্বারাই কেবল তাহা৷ জান। যায়। কিন্তু জাগতিক বস্তু বৃদ্ধি- 
গ্রাহ্য। ওকামের দর্শন জাগতিক বস্তর গবেষণায় উৎসাহ দান করিয়াছিল । | 

স্কলা্টিক যূগে জার্্াণীতে কয়েকজন গুহ্যবাদী ভক্ত সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
স্কলাষ্টিক দর্শনের সহিত তীহাদের মতের কোনও মিল ছিল না। তাহাদিগকে 'প্রাকৃসংস্কার 
যুগের সংস্কারক' নামে অভিহিত কর হইয়াছে। তীহাদের মতে ধর্মমত অপেক্ষা ধর্ম- 
সাধনের মূল্য অধিক ; ধর্মমত ধর্মীজীবন-লাভের উপায়মাত্র। মতের মূল্য নির্ভর করে 
জীবনের বিশুদ্ধিগম্পাদনে তাহার কারধ্যকারিতার উপর। পারিসের অধ্যাপক মেইট্টার 
এক্হাি, ট্রার়ুবাগে র জন্‌ টোলার, কনষ্টান্সের হেনরি সুসো।, 177/910507) ০0 07/779/- 
প্রণেত। টমায্‌-আ-কেমৃপিসের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | কেহ্পিষ্‌ ব্যতীত ইহাদের 
অন্যান সকলেই চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। ১৪৭১ সালে কেমৃপিসের মৃত্যু হয়। 


গুহাদর্শন (8159610 12111190707) বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবাদ 


মধ্যযুগে অনেক গুহ্যদরশী ধর্মবৈভ্গানিকের আবির্ভাব হইয়।ছিল। তীহারা ইন্দ্িয়াতীত 
পদার্থের অপরোক্ষ অনুভবে বিশ্বাস করিতেন। (সেইণ্ট্‌ ভিক্টর মঠের) গুহ্যবাদী হিউ এবং 
রিচার্ড হ্বাদশ শতাব্দীতে এবং সেইণ্ট বোনাভেবৃটুরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবিভ,ত 
হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে বহু দার্শ নিকের মত অপরোক্ষ অনুভূতিতে বিশ্বাস-কর্তৃক 
প্রভাবিত হইয়াছিল । ঈশৃরের সহিত সসীম বস্তুর সম্বন্ধ কি, বিশেষত: ঈশুরের সহিত 
মা্নবাত্বার সম্বন্ধ কি, ইহাই তাহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। 

স্কলাটিক দরশশনে যখন নামবাদী ও বাস্তববাদীদিগের মধ্যে সংঘর্ঘ চলিতেছিল, তখন 
অনেকের ধর্মচেতন! টমি&, স্কাট্ট ও খামিষ্ট দার্শ নিকদিগের এই নীরস ও নিক্ষল আলোচনায় 
বীতশ্বদ্ধ হইয়৷ মানবের পক্ষে যাহ! সব্্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় তাহার দিকে ফিরিয়াছিল। 
টমারু-আ-কেম্পিস্‌ (১৩৮০-১৪৭১) বলিয়াছিলেন গণ ও জাতি (91079 87)0 
9190199) দিয় আমাদের কাজ কি?” ঈশ্বরসেবক একজন দীন কৃষক, যে গহ্বিত 
'দার্শনিক আপনার কথা না৷ ভাবিয়া আকাশের গতির আলোচনা করেন, তাহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ।” “অনুভাপের সংস্ঞগ৷ কি, তাহা জানিয়৷ আমার কি হইবে? আমি অনুতাপ অনুভব 
করিতে চাই |” টমাসৃ-আ-কেম্পিয্‌ রচিত 71778624207, ০/101/44 (ৃষ্টের অনুসরণ) 
অগতের ধর্শসাহিত্যে একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রশ্থ। তিনি দার্শনিক আলোচনা বিশেষ করেন নাই। 


নিয়ে কয়েকজন গ্রহ্যবাদী দাশ নিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


৩০৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
জন্‌ গারসন 


জন্‌ গাঁরসন ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পারী বিশৃবিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন ধর্মুবিশ্বাস- 
সম্বন্ধে বৃথা কৌতৃহল' বিষয়ে তাহার বক্ত.তায় তাৎকালিক দাশ নিক বাদ-বিতওার মধ্যে তিনি 
আত্মগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দন্ত ও ঈর্ধ্যার পরিচয় পাওয়৷ যায়, বলিয়াছিলেন | তিনি ঈশ্বরের 
অনুভূতিলাভকেই সবর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এবং ধর্মীয় চেতনার গভীরতার উপরই মানবের 
মঙ্গল নির্ভর করে, বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দাশ নিক আলোচনার বিরোধী ছিলেন না। 
ওকামের দর্শ ন-কর্তৃক' তাহার দাশ নিক মত বিশেষভাবে গ্রভাবিত হইয়াছিল | তাহার মতে 
বাস্তববার্দিগণ তর্কবিদর্যাকে তত্ববিদ্যার সহিত এবং তত্ববিদ্যাকে ধঙ্দ্াবিজ্ঞানের সহিত অভিন 
মনে করিয়। বিভ্রান্ত হইয়াছেন । যাহ। বুদ্ধির অতীত তাহা তাহার! বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, এবং 
ঈখরের স্বাধীনতার খব্বতা সাধন করিয়াছিলেন । বাস্তববাদের পরিণাম ধর্মববিরোধী। 


মেইফ্টার এক্হা্ট (১২৬০-১5২৭) 


একৃহাটি জান্মীণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ডমিনিকানু সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন । 
তৎকালীন দর্শনে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং গুহ্য-অনুভূতি-প্রকাশের জন্য তিনি প্রচলিত 
দার্শনিক পরিভাঘা ব্যবহার করিয়াছিলেন । তিনি স্কলাষ্টিক দশ নের বিরোধী ছিলেন না, 
কিন্তু ধর্মচেতনার গভীরতা-সম্পাদনের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার 
অনেক উক্তি খৃষ্টীয় সংঘ-কর্তৃক নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“সমস্ত স্থষ্ট বস্তই বিশুদ্ধ অসত্তা |”১ 'মানবাত্বার স্বরূপ অথবা স্ফলিঙ্গ অথবা দুর্গ 'কে২ 
তিনি অস্থষ্ট বা নিত্য বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, “রুটি যেমন মাসে 
(11958) সংস্কৃত হইয়৷ খুঁটের দেহে পরিণত হয়, তেমনি ঈশৃরের সাযুজ্যলাভ করিয়া 
মানবাত্বাও ঈশ্বরেই পরিণত হয়। তিনি ঈশ্বরের একত্বকে ত্রিমৃত্তির উপরে স্থান 
দিয়াছিলেন এবং সমাধিতে মানবাত্বা এই পরম সততায় সম্পূর্ণ মিশিয় যায় বলিয়াছিলেন। 
এইজন্য কেহ কেহ তীহ।কে সব্বেশুরবাদী বলিয়াছেন। পরবত্তী কালে কোনও 
কোনও নাৎসি (181) লেখক তীহাকে নুতন জার্মাণ ধর্ম ও দর্শনের পথকৃৎ 
বলিয়াছিলেন। একৃহাটের এই সকল মত ধর্মীবিরোধী বলিয়া ঘোঘিত হইয়াছিল । কিন্ত তিনি 
তাহার মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে তীহাঁকে সব্বেশুরবাদী বলা 
যায় লা! “সমস্ত স্থষ্ট বস্তুই 'অসৎ।” ইহার অথথ তিনি বলিয়াছিলেন, সমস্ত স্থ্ট বনস্তর 
সত্তাই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ঈশুর যদি এক মুহত্ত দূরে থাকেন, তাহ। হইলে তাহাদের 
অস্তিত্বের লোপ হইবে | “মানবাত্বা ঈশুরের সহিত এক হইয়! যায়”, ইহ! একটা 
উপমামাত্র। এক্হ।ট নব-প্লেটোনিকবাদদ্বারা বিশেঘ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার 
ঈশুরের একত্বের দিকে অনুরাগের কারণ। 


১4] 098/60299 89 1000 100618106, 
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ক্ষলার্টক দর্শ ন--_দাস্তে 


রুইস্বোএক্‌ (১২৯৩-১৩৮৯) . 
জন টউলার (মৃত্যু ১৩৬১) 
হেনরি স্থসো (ম্বত্যু ১৩৬৬) 


রইস্ব্রোএক্‌ ফুগ্ার্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্হার্টের মতো তিনিও ঈশুরের 
একে বিশ্বাসী ছিলেন। সুসো ও টউলার ডমিনিকান্‌ সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। ইহারা 
লোকের ধন্মীয় চেতনার গভীরতা-সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


দান্তে ( ১২৬৫--১৩২১) 


মধ্যযুগের অবসানের পরে যে বিদ্যার পুনরন্জজীবন'১ আরন্ধ হয়, দান্তে তাহার একজন 
অগ্রদূত বলিয়া পরিগণিত। তাহার 17)8৮£৫ 09760 জগতের শেষ্ঠ গ্স্থসমূহের 
অন্যতম । ১৩০২ সালে তাঁহার রাজনৈতিক মতের জন্য তিনি ফুরেন্স হইতে নিব্বাসিত 
হন। ইহার পরে তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়, পলায়ন করিয়া 
তিনি আত্মরক্ষা করেন। স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়! তিনি বছদিন আত্বগোপন 
করিয়াছিলেন; অবশেঘে রাভেনা নগরে বাসস্থাপন করেন। এইখানেই ১৩২১ সালে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

496 4740700101৫ গ্রন্থে দাস্তে পোপ ও পবিত্র রোমান সয়া উভয়কেই ঈশুর-কর্তৃক 
নিয়েজিত, এবং স্বাধীন বলিয়! মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 1)89276 0076৫ গ্রন্থে 
তাহার বছমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার ভাঘাও অপুর্ব সৌন্দর্যে) উদ্তাসিত। 
এই গ্রন্থে যে আদর্শ প্রেম বণিত হইয়াছে, তাহার প্রেরণার উৎস ছিলেন বিয়াটি,ম পোর্টিনারী 
মামী এক মহিল।। বাল্যকালেই বিয়াটি,সের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্ত 
যৌবনপগ্রাপ্তির অল্পলকাল পরে বিয়াটি,সের মৃত্যু হয়। তাহার প্রতি দান্তের যে গভীর প্রেম 
সপ্জাত হইয়াছিল, মৃত্যুর পৃৰ্ৰে তিনি তাহ! জানিতে পারেন নাই । তাহার মৃতুযুর পরে দাস্তে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং ফুরেন্স হইতে নিবর্বামিত হইবার পুর্রে তাহার সাতটি সন্তান 
হইয়াছিল। স্ত্রীর সহিত মৃত্যুর পের্ব তাহার আর দেখা হয় নাই। 

দান্তের 7)%77)6 007)60%/-তে সয়তান ত্রিমুখ-রূপে বণিত হইয়াছে, একমুখে সে 
খৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতক জুডারুকে, অন্য দুই মুখে জুলিয়াস্‌ সিজরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক 
ঝটাস্‌ ও ফ্যাসিয়াস্‌কে, অবিরল চব্বণ করিতেছে। 
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৩০৬ | পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


চতুর্থ অধ্যাক্স 


মধ্যযুগের রাষ্রীনৈতিক দর্শন 


মধ্যযুগের রাষ্টীনৈতিক দর্শ নে পাথিব রাজশক্তি এবং ধন্ীয় যাজকশক্তির মধ্যে তৎকালীন 
সম্বন্ধ প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা যায়। মধ্যযুগে সমাজের দৃইটি রূপ দৃষ্ট হইত-_ একটি 
খৃষ্টীয়-সংঘ-শাসিত রূপ, অন্যটি রাষ্ট্রশাসিত রূপ । রাষ্ট্র ও খৃষ্টীয় সংঘের মধ্যে সপ্ধন্ধ তৎকালীন 
বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির আলোচনার বিষয় ছিল। সেইণ্টু অগাষ্টিন্‌ রাষ্ট্রকে চাচর্টর নিয়ে 
স্থান দিয়াছিলেন। মানবজাতির ইতিহাস তাহার মতে শিব ও অশিবের ছন্দ, ঈশৃরপ্রীতি ও 
ঈশৃর-বিদ্বেঘের মধ্যে ছন্দের ইতিহাস। রাষ্ট্রের উৎপত্তি পাঁপ হইতে। রাষ্ট্র বাহুবলের 
প্রতীক ; মানুঘ যদি পাপ না করিত, তাহা হইলে বাছবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন 
থাকিত না| মানুঘ যখন পাপী, তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনন্বীকাধ্য । রাষ্ট্রের মধ্যে 
অন্যায় অনুপ্রবিষ্ট। রাষ্ী যদি খৃষ্টের উপদেশ অনুসারে চালিত হয়, তবেই তাহ! ন্যায়ানুযায়ী 
বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে। সুতরাং খুষ্টীয় সংঘের (01)9:017) মূল্য ও মর্ধযাদা রাষ্ট্রের 
মূল্য ও মধ্যাদা অপেক্ষা অধিক। এই মতের ভিত্তিমূলে এই বিশ্বাস বর্তমান ছিল যে, 
মানুঘকে মুক্তি দিবার জন্যই খুষ্ট চাচ্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মানবজীবনের যে 
সনাতন লক্ষ্য, তাহ! কেবল চাচেষ্চর মধ্যে থাকিয়াই অধিগত হইতে পারে । এই বিশ্বাসই 
চাচ্র রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ স্বাতস্ত্রের দাবির ভিত্তি । 

সেইণ্ট্‌ টমাসের মতের সহিত এই বিঘয়ে অগার্টিনের মতের মিল ছিল না । করৃষ্টাণ্টাইনের 
পৃবের্ব খুৃষ্টানগণের উপর রাষ্্রকর্তৃক যে উৎপীড়ন হইয়াছিল, অগারষ্টিনের সময় পর্য্যস্ত 
তাহার স্মৃতি লোকের মনে জাগরূক ছিল। কিন্ত সেইণ্ট্‌ টমাসের জীবন খুষ্টীয় রাষ্ট্রের মধ্যে 
অতিবাহিত হইয়াছিল । তখন খুষ্টানদিগের উপর কোনও উৎ্পীড়ন ছিল না । তাহার রাষ্ট্র 
নৈতিক মতের উপর আরিষ্টটলের দর্শনের প্রভাব ছিল। আরিষ্টটলের মতো একুইনাসুও 
সমাজকে মানুঘের পক্ষে 'স্বাভাবিক' (208/9781) এবং সংহত সমাজকে (রাষ্ট্রকে) 
প্রাকৃতিক সমাজ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । সমাজ হইতেই ভাঘার উৎপত্তি হয়। 
এবং ভাঘাস্থার মানুঘের সামাজিক প্রকৃতিই ব্যক্ত হয়। সংহত রাষ্ট্রও সমাজের মতই স্বাভাবিক 
সংস্থা । মান্ঘ যদি পাপী নাও হইত, তথাপি সব্বসাধারণের মঙ্গল-সাধনের জন্যও তাহাদের 
কর্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকিত। মানুঘ পাপ করিয়াছিল বলিয়াই যে রান্্রীয় শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা নহে | মানুঘের স্বভাবতঃ যাহা যাহার প্রয়োজন, তাহাদের প্রণের জন্য 
এবং জীবনের পূর্ণ তা-সাধনের জন্যই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন। রাষ্ট্র যখন স্বভাবতঃই 
প্রয়োজনীয়, তখন তাহাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিতে হইবে । 

সাধারণের মঙ্গল-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের গ্রয়োজন। এই মঙ্গল কেবল সাংসারিক মঙ্গল 
নহে। সত্জীবনও ইহার অন্তর্গত। চাচর্চকে সেইণ্ট টমাস্‌ অনবদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ সংঘ বলিয়া 
গণ্য করিতেন। চাচের্ঠর অস্তভুক্ত জনগণের পরম সুখ ও ঈশৃরপ্রাপ্তির উপায় নিশি চাচের্টর 
আয়ত্ত বলিয়া মনে করিতেন । মানুষের জীবনের যে লক্ষ্য, তাহ! একই, তাহ অপ্রাকৃত । 


মধ্যযুগের-স্রাউনৈতিক দর্শন ৩০৭ 


এই অপ্রাকৃত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে চাচর্চকে সাহাব্য করা বাষ্ট্রের কর্তব্য, যদিও এতদতিরিক্ত 
অন্য কর্তব্যও রাষ্ত্রের আছে। কিন্তু সেইণ্ট্‌ টমাস্‌ রাজশক্তিকে যাজকশজির অধীন বলিয়া 
গণ্য করেন নাই। তাঁহার রাজশক্কি ও যাঁজকশক্তির কর্মক্ষেত্র যে একান্ত বিভিনৃ, তাহাও 
নহে। যানুঘ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এক সুনিদ্দিষ্ট অপ্রাকৃত উদ্দেশ্যসি্ধির জন্য। 
তাহার সাংসারিক জীবন সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক মাত্র। চাচর্চই এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
প্রধান সহায়ক বলিয়৷ চাচে্ঠর মর্ধযাদ৷ রাষ্ট্রের মর্যযাদা অপেক্ষা অধিক। কিন্ত রাষ্ট্র চারের 
একটি বিভাগ নহে । সুতরাং তাহার উপর চাচের্চর সোজান্ুজি কোনও কর্তৃত্ব নাই। যে 
কর্তৃত্ব আছে, তাহা ব্যবহিত (1701906)। 

সেইণ্ট টমাসের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রের একটি অংশ ; ব্যজতির স্বার্থ সমগ্রের স্বার্থের নি়্ে ; 
কিন্ত খুষ্টধর্থে ব্যক্তির স্বতন্ব মূল্য স্বীকৃত। সুতরাং সেইণ্ট্‌ টমায্‌ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ 
অধীন বলিয়৷ গণ্য করেন নাই, এবং ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্রের সব্বময় প্রতৃত্ব স্বীকার করেন 
নাই। রাজার অপ্রতিবদ্ধ ক্ষমতাও তিনি সমর্থন করেন নাই। সাধারণের মঙ্গল যে 
শাসন-প্রণালীদ্বার৷ উত্তমরূপে সাধিত হয়, তাঁহার মতে তাহাই সব্বোত্তম শাসন-প্রণালী | তিনি 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেরই পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মে” প্রশ্বরিক নিয়মেরই 
প্রকাশ । সমাজে এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগের ব্যবস্থা করাই মনুঘ্যরচিত আইনের 
উদ্দেশ্য । এই আইন প্রাকৃতিক সুনীতির নিয়মের অনুগত হওয়া চাই। রাজশক্তি 
প্রাকৃতিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সুতরাং রাজাকে 'সুনীতির উৎস' (00012 
06 17007'818) বলা যায় না। রাজা নিজেই সুনীতির নিয়মের অধীন | রাহ্থীয় শাসন 
ঈশ্বরের অতিগ্রেত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাষ্্রশক্তি ন্যাস-রক্ষক মাত্র ।. ন্যস্ত বিশ্বাসের 
অপব্যবহার করিলে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত কর৷ ন্যায়সংগত। রাষ্ট্র ন্যায়-অন্যায়ের উর্ে 
নহে। 

সেইণ্ট টমাসের মতের সহিত দাস্তের মতের কতকটা মিল থাকিলেও সম্পূর্ণ মিল ছিল না। 
0% 71077 গ্রন্থে দান্তে রাষ্রশক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি 
বলিয়াছেন যে, মানুঘের শাসনের জন্য এক সাব্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শান্তি ও স্বাধীনতার 
জন্য এক পরম পাখি বিচারকর্তী এবং শাসকের প্রয়োজন । কিন্তু তৎকালীন মধ্যযুগে 
যাহাকে সায়াজ্য বলা হইত, তাহ! সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল মা-_কোন কালেই কখনও 
এতাদ্‌শ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। দান্তের মতে সম্রাটের প্রভূত্ব ঈশ্বরের নিকট 
হইতে অব্যবহিতভাবে প্রাপ্ত ; সম্রাটের উপরে কেহ' থাকিতে পারে না | ইহ! সত্বেও দাস্তে 
পোপের ধর্মীয় প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। মানুঘ ও তাহার তবিঘ্যৎসম্বন্ধে তাহার 
মত একুইনাসের মতেরই অনুরূপ ছিল। পোপ জিলেসিয়াস্‌ বলিতেন, রাষ্ট্রশক্ির কাধে 
যাজকশক্তির হস্তক্ষেপ যেমন অন্যায়, যাজকশক্তির কার্যে রাষ্্রশক্তির হস্তক্ষেপও তেমনি 
অন্যায়। দাস্তে এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন । 

মধ্যযুগের প্রথমে রাষ্ট্রশজি ও যাজকশক্তি উভয়ের অস্তিত্বই স্বীকৃত হইত। ত্রয়োদশ 
শতাব্দশর প্রথম তাগ পর্য্যন্ত দুই শক্তি অথবা দুই তরবারি" সম্বন্ধীয় মত একরকম বিনা 
প্রতিবাদেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই ইহার বিরুদ্ধমতের আবির্ভাব 


হইয়াছিল । 


৩০৮ | পাশ্চাত্য দশ নের ইতিহাস 


পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট এবং চতুর্থ ইনোসেণট পোপের ক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। পোপ অষ্টম বোনিফেস্‌ পোপের ক্ষমতা সবে্র্বোপরি এই মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। তিনি দূই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও বলিয়াছিলেন 
যে, যদিও কার্যক্ষেত্রে পোপ তীহার 'পাথিব তরবারি'র ($1200078] ৪010) 
ব্যবহার করিবেন না, তথাপি চাচের্ঠর অধীনতাতেই রাজশক্তি তাহার তরবারির ব্যবহার 
করিতে পারেন। ধন্মীয় শক্তি রাজশক্তির বিচারক ; কিন্তু ঈশৃর তিন ধর্মীয় শক্তির 
বিচারক কেহ নাই। ফ্রান্সের রাজা ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি বলেন যে, তিনি 
রাজাদিগের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। চার্চ যে রাষ্ট্রের উপরে 
সোজান্ুজি কর্তৃত্ব করিবে, তাহাও তীহার ইচছা নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি রোমের ধর্মা- 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গাইৃসের (91198 ০? 70706 1246-1916) গ্রন্থের উল্লেখ 
করেন। তীহার 0% 4700/292512021 7996 গ্রন্থে গাইলুস “দুই শি 
এবং দূই তরবারি * সম্বন্ধীয় মত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চাচের্চর 'পাথিব তরবারি 
ব্যবহার সংগত নহে, ইহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, 
খৃষ্ট যেমন পাথিব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তেমনি চাচের্টরও 'পাথিব ক্ষমতা 
আছে। কিন্ত খুষ্টও যেমন এই ক্ষমতার ব্যবহার করেন নাই, তেমনি সোজাসুজি 
ভাবে এই ক্ষমতার ব্যবহার কর] চাচের্টরও উচিত নহে । সোজাসুজি এই ক্ষমতার 
ব্যবহার রাজাদিগের উপর ন্যস্ত আছে। পারিসের জন (০10) ০0? 78718) 
নামে পরিচিত ডমিনিকান্‌ সনুযাসী জীন কৃইদর্ত (০৪ 08190) তীহার 
07 479%01 07৫ 472199; 4০6? গ্রন্থে (১৩০২-৩) এই মতের প্রতিবাদ করিয়া 
রাজশক্তির অন্য-নিরপেক্ষতা সমথ ন করিয়াছিলেন। তীহার মতে চাচ্চ একটি সাহ্বিক 
প্রতিষ্ঠান; কিন্ত এই সাব্বিকতা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। চার্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার 
পূর্ব হইতে স্বাধীন রাষ্ট্রসকলের অস্তিত্ব আছে। মানবপ্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রের মূল নিহিত, 
এবং ইহার অস্তিত্বের পক্ষে নৈতিক যুক্তিও আছে। রাষ্ীয় শাসন স্বভাবতষ্টই উত্তৃত এবং 
সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহার প্রয়োজনও আছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শাসনের সমর্থ নের জন্য 
চাচের্চর দোহাই দিবার প্রয়োজন নাই । ধর্মীয় শক্তির মর্ধযাদা রাষ্ট্রীয় শক্তির মর্ধযাদ। অপেক্ষা 
অধিক হইলেও, রাস্ত্রীয় শক্তির ক্ষমতা ধর্মীয় শক্তি হইতে প্রাপ্ত, ইহা৷ বলা যায় না । 

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে যখন লাড়্উইক সম্রাট নির্বাচিত হন, তখন পোপ দ্বাবিংশ জন সেই 
নিব্বাচন স্বীকার করিতে অসম্মত হন। ইহার ফলে প্রবল বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। 
ইংরাজ দার্শনিক উইলিয়াম ওথাম্‌ (বা ওকাম্‌ ) সম়াটের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং বলেন, 
সমাটের পদ ও ক্ষমতা পোপের অনুমোদনের অপেক্ষা করে না। কোনও দেশের রাহ্ীয় 
প্রভুত্বই চাচ্চ হইতে প্রাপ্ত নহে। ওথাম় কিন্ত যথেচছাচারী রাজতন্ত্রের সমথ ন করেন নাই। 
তাহার মতে সমস্ত রাজশক্তিই প্রজাদিগের স্বাধীন ইচছাপ্রসূত নির্বাচন হইতে লন্ব। ওথা্‌ 
চাচের্চর মধ্যে পোপের অপ্রতিহত ক্ষমতারও প্রতিবাদ করেন, এবং পোপের ক্ষমতা একটি 
কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠান্থারা সীমাবদ্ধ _করিবার প্রস্তাব করেন। 

ওথাম্‌ অপেক্ষাও অধিকতর বৈপ্রবিক মত প্রচার করিয়াছিলেন পাদুয়ার মাসিলিয়ায্‌ 
(71957921108 0 18909) তাহার 4)667%66 ০7 £62০65 গ্রস্থে। তৎকালীন 


মধ্যযুগের-রাগ্রনৈতিক দর্শন ৩০৯ 


ইটালীর র্া্রনৈতিক অবস্থার মধ্যে মাসিলিয়াসের গ্রস্থের মূল নিহিত তখন উত্তর 
ইটালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্গুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লারগিয়াই ছিল। মাঙ্িলিয়াসের 
মতে এই সকল রাষ্্রের ব্যাপারে পোপের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপই ইহার কারণ। মাপিলিয়াস্‌ 
ক্ষুদ্র রাধরুলির স্বার্থ রক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যাজফ-সম্প্রদায়কে 
রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনতায় স্বাপিত করাই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তাহার মতের মূলে কোনও ধন্দ্ায় বিশ্বাস ছিল না। রাষ্ট্রের গ্রকৃত 
মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। তীহার মতে চাচের্টর দাবি ও কার্ধযাবলীই রাষ্ট্রের 
মধ্যে অশান্তির উদ্তবের জন্য দায়ী। মধ্যযুগের দর্শনের আরিটটলীয় অংশ তীহার হস্তে 
যেভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে যাজকশক্তির দাবির কোনও মূল্যই তাহার দর্শনে 
ছিল না। 

সেইন্ট টমাসের দর্শ নে এশুরিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বর্তমান। রান্ত্রীয় আইন প্রাকৃতিক খিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রাকৃতিক নিয়মে 
ঈশুরের নিয়ম প্রকাশিত। মাপিলিয়াসের মতে “প্রাকৃতিক নিয়ম” শব্দদৃইটি ছ্যর্থ বোধক | 
যে সকল নিয়ম সব্বজাতির মধ্যে গ্রচলিত এবং যাহার শাসন সকলেই স্বীকার করে, তাহারা'ও 
যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, তেমনি অনেকের মতে প্রজ্ঞানুমোদিত যে সকল নিয়ম-কর্তুক মানবের 
কর্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, তাহারাও প্রাকৃতিক নিয়ম | এই শেঘোক্ত নিয়মসকল তাহাদের 
মতে ব্রশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গ ত। মাপিলিয়াসের মতে যে সকল নিয়মতঙ্গের জন্য ইহকালে 
শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাহারাই “নিয়ম' (1.৮) পদ বাচ্য। কিন্ত এই সকল নিয়ম 
রাষ্ট্রীয় আাইন। উপরে প্রাকৃতিক নিয়মের' যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে 
তাহাদিগকে 'নিয়ম' বলা যায় না, কেন-না, তাহ ভঙ্গ করিলে শাস্তির ব্যবস্থা নাই | তাহার! 
নৈতিক নিয়ম, তাহা ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয় মৃত্যুর পরে। এই অর্থে খৃষ্টের প্রবন্তিত 
নিয়মকেও নিয়ম বলা যায় লা। চাচর্ঠর দিয়মকেও প্রকৃতপক্ষে নিয়ম বলা যাঁয় না, যদি 
তাহা যাহ।রা ভঙ্গ করে, তাহাদের শান্তির ব্যবস্থা না থাকে ।. যদি শান্তির ব্যবস্থা থাকে, 
তবে তাহাকে রাষ্ত্ীয় আইন বলিতে হয়। এ্রশুরিক নিয়ম ও মানবীয় আইনের মধ্যে যদি 
কখনও বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহ। হইলে অবশ্য শরিক নিয়মই মানিতে হইবে, কিন্ত বিরোধ 
আছে কিনা, তাহার বিচারক রাষ্ট্র, যাজকশক্তি নহে। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং রাষ্রীয় 
আইনের মধ্যে সম্বন্ধ যদিও মাপিলিয়াষ্‌ অস্বীকার করেন নাই, তথাপি রাষ্ট্রীয় আইনের তাত্বিক 
ভিত্তি ও আদর্শ যে প্রাকৃতিক আইন, তাহ তিনি স্বীকার করেন নাই। চাচের্টর আইনকে 
তিনি আইন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তীহার মতে অষ্টম বোনিফেসের দাবি ভিত্তিহীন, 
চা্চ-প্রবৃন্তিত আইনেরও কোনও ভিত্তি নাই। প্রজাসাধারণেরই-_-অন্ততঃ তাহাদের গুরুত্ব- 
সম্পন অংশের এই আইন-প্রণয়নের ন্যায়সংগত ক্ষমতা আছে। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে 
ব্যবস্থাপক (1,90191860:)। সর্বসাধারণের মিলিত হইয়া আইন প্রণয়ন যখন সম্ভবপর 
নহে, তখন ভালো ভালো লোক লইয়া গঠিত কমিটি-কর্তৃক আইন প্রণয়ন করাইয়া, 
তাহ। সাধারণের নিকট গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করা .উচিত। এই প্রকারে 
গঠিত আইন অনুসারে শাসনযন্ত্র পরিচালন করাই রাজার কর্তব্য। শাঁসন-বিভাগ 
বাবস্থা-বিভাগের অধীন। শাসক রাজার জনসাধারণ-কর্তৃক নিবর্বাচিত হওয়াই 





৩১০ 7 পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


উচিত। মাসিলিয়াস্‌ পরবস্তা কালের “সামাজিক চুজি'র (১০০191 0010800) 
কথা কিছু বলেন নাই। তিনি শাসন-বিভাগকে ব্যবস্থা-বিভাগের অধীন বলিলেও বিচার- 
বিভাগকে শাসন-বিভাগের অধীন বলিয়াছিলেন। পরবতী কালে হবসের মতের উপর 
মাপিলিয়াসের মতের প্রভাব ছিল। মাপিলিয়াসের মতে রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ তাপ্রাপ্ত 
সমাজ (19790 19০0০19) | নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্য্টি করিয়া 
রাষ্ট্রকে সাহায্য করাই চাচে্চর কাজ । 

মধ্যযুগের ধর্মবিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এক সন্ষিলিত খৃষ্টায় 
জগতের (0121690. 0171806770.077) আদর্শ প্রতিফলিত। পাথখিবশক্তি ও যাজকশক্তির 
মধ্যে সাম্যমূলক রাষ্ট্রনৈতিক মতেও ইঁ আদর্শ প্রতিফলিত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ওথাম্‌ 
দর্শ নকে ধর্মমবিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ করিবার মত প্রকাশ করেন। এ শতাব্দীতে মা্গিলিয়াস্‌ 
তাহার স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্টর-সন্বন্ধীয় মতের প্রচার করেন | এই মত পরে কাধ্যে 
পরিণত হইয়াছে ।* 


গপঞ্চওস্ম অধ্যাক্ 
রেনাস ব। বিদ্যার পুনরুজ্জীবন 


ইংরেজী 79৮618,010]॥ ? শব্দ ও আপ্তবাক্য' শব্দ সমার্থক নহে । 19৮91896101) 
শব্দের অথ" স্বয়ং ঈশ্বর-কর্তৃক প্রকাশিত সত্য । কিন্তু 'আপ্রবাক্যে'র অথ” খঘিদের নিকট 
প্রাপ্ত বাক্য । খঘি অথে” সত্যদ্রগ্া। খঘিগণ ধ্যানযোগে যে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, 
যে বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাই আপ্তবাক্য। কিন্তু এই আগুজতা 
খাঘিদের অনুভূত সত্য, মানসেন্দ্রিয়ানুভূতি অথবা তাহা অপেক্ষাও গভীরতর আত্মানুভূতি। 
আগ্তবচনের প্রমাণ খাঘিদিগের অনুভূতি । খঘিগণ সত্যবাদী, সুতরাং তাহারা যাহ 
বলিয়াছিলেন, তাহা যে তাহার! বাস্তবিকই অনুভব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। তবু প্রশব উঠিতে পারে, তাহাদের অনুভূতিতে যাহ। প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? 

1১০৮০190101) অথে” ঈশুরপ্রেরিত মহাপুরুঘদিগের মুখ দিয় যাহ! প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহাই। প্রেরিত পুরুগণ যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা যদি ঈশুরের বাক্য বলিয়া গ্রহণ 
কর! যায়, তাহা হইলে তাহা যতই আমাদের অভিজ্ঞতার বিরোধী হউক, তাহার সত্যতায় 
সন্দেহ উঠিতে পারে না। কিন্ত ঈশুর বলিয়া কোনও পুরুঘ যে আছেন, এবং যদি থাকেন, 
তাহ। হইলে তিনিই প্রেরিত পুরুঘদিগের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
কি? 


সং চি, 0. 00016560188 44 62066001 £2%91090?78, 


রেনার্সা বা বিদ্যার পুনরজ্জীবন ট ৩১১ 


স্কলা্টিক দর্শন 5$18/101)-এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্টিত। বীশু খৃষ্ট স্বয়ং ঈশৃর | 
তাহার পূর্ববর্তী প্রেরিত পুরুষগণও ঈশৃরানুপ্রাণিত ছিলেন। তীহারা যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের বচন প্রথমেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
স্কলাষ্টিক দার্শ নিকগণ তাহার যুজিসন্মত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, যুক্তির সহিত 7৪19/6107- 
এর সামওঁস্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টার প্রয়োজন কি ছিল? 
অতি সরল ও সাধারণের বোধ্য ভাষায় 7'95918607, লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বুঝিতে 
কোনও কষ্ট হয় নাই। তবুও তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন কেন অনুভূত হইল? ঈশুরের 
অস্তিত্ব -প্রমাণের প্রয়োজনই বা কেন হইল ? 

ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, আপাতদৃষ্টিতে ০৮6186101)-এর অনেক 
কথা যুক্তিবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুক্তিবিরোধী প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 
তাহার! যুক্তিবিরোধী নহে, ইহাই প্রমাণ কষিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল । ঈশ্বরের 
বাক্যদ্ধারা ঈশৃরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে | সেইজন্য ঈশৃরের অস্তিত্বের ও 
যুক্তিসম্মত প্রমাণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার এবং ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের প্রমাণের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়া স্কলাষ্টিকগণ যুক্তির মূল্য স্বীকার করিয়া 
ছিলেন | যদিও অনেকে বলিয়াছিলেন, 29৮9186101॥ ভিন্ন সত্যপ্রাপ্তির অন্য কোনও 
উপায়ই নাই, তথাপি 95018,0101)-কে যৃক্তিসঙ্গত বলিয়৷ প্রমাণের চেষ্টাদ্বারা তাহারা 
যুক্তির অধধীনত৷ মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে বিদ্যালোচনায় যুক্তির প্রসার ক্রমশ: 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে । 

ন)ায়ান্যায়ের বিচারে 79৮918,610-কেই স্কলাষ্টিকগণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়া- 
ছিলেন। ঈশৃর যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহ।ই ন্যায়। কোন্‌ কর্ম কর্তব্য, কোন্‌ কর্ধ 
অকর্তব, ইহার নির্ারণে ঈশুরের আদেশই মানদণ্ড | ঈশৃর যাহ। ইচছ। করেন, তাহাই 
নায়, তিনি যাহার নিঘেধ করেন, তাহা অন্যায় । কেন তিনি এক কর্মের আদেশ 
করিয়াছিলেন এবং অন্য কর্মের নিঘেধ করিয়াছিলেন, সে গ্রশ অবাস্তর । ইহাই ছিল ডান্ষ্‌ 
স্কোটোসের যত। টমিষ্টগণ বলিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায় ও অন্যায়ের ভিত্তি হইলেও, 
মঙ্গলকর বলিয়াই ঈশ্বর কতকগুলি কর্মের আদেশ করিয়াছেন, এবং অমঙ্গল বলিয়া কতকগুলি 
নিঘিদ্ধ করিয়াছেন। মঙ্গল ও অমঙ্গলের মানদণ্ড কি, এই প্রশ ইহার পরে ওঠা স্বাভাবিক । 
ঈশ্বরের ইচথা স্বাধীন বলিয়াই তিনি খেয়ালবশে কতকগুলি কর্ণের আদেশ এবং কতকগুলির 
নিঘেধ করিয়াছেন, যুক্তি এই মত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। 

ইছুদী ধর্মশীস্তে স্থষ্টির যে বিবরণ আছে, খুষ্টীয় ধর্মে তাহা অবিকল গৃহীত হইয়াছিল। 
কোনও উপাদান কোথায়ও ছিল না, কেবল ঈশৃরের ইচছাবশত:ই শূন্য হইতে এই স্থূল জগ 
উত্তুত হইল, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইল, যুক্তিতে ইহা অসঙ্গত বোধ হইলেও, 
স্কলাষ্টিকগণ এই মত প্রচার করিয়াছিলেন | কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনের সন্দেহ 
তাহান্থারা সম্পূর্ণ বিদ্রিত হয় নাই। বলগ্রয়োগে লোকের মনের সহ বহুদিন দমিত 
থাকিলেও, চিরকাল তাহার প্রকাশ বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। 

সথলািক দর্শন ধর্মযাজক ও সন্নযাসীদিগের দর্শন। যাজকগণ যখন দৃর্নীতিপরায়ণ 
হইয়া উঠিল, মুখে তাহারা যাহা বলিত, কার্য্যে তাহা করিত না, তখন তাহ দেখিয়া 


৩১২ পাশ্চাত্য দশণনের ইতিহাস 


জনসাধারণ তাহাদের উপর ক্রমেই বীতশদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। পোপের ক্ষমতালিপ্সার' 
ফলে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজন্যব্গের উপর প্রভুত্বলাভের চেষ্টার ফলে, অনেক দেশের 
রাজশক্তি পোপের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। জনসাধারণও পোপকে ও যাজকদিগকে খৃষ্টের 
প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে সংক্চিত হইতেছিল। তাহাদিগের বিরুদ্ধে অসম্তোষ 
ধমায়িত হইতেছিল | 

প্রেটো বলিয়াছিলেন, জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান । তাহ। সত্বেও 
যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাহাদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। প্রেটোর এই মত হইতে 
ধন্মীয় অসহিষ্ণুতা উত্তৃত হইয়াহিল। সত্য বিশ্বাস ভিন্ন যে মুক্তি হইতে পারে না, এই মত 
প্রচারিত হইয়াছিল । কোন্‌ বিশ্বাস সত্য, কোন্‌ বিশ্বাস মিথ্যা, তাহ বিচার করিবার ভার 
খৃষ্টের প্রতিনিধি পোপের উপর | অবিশ্বাসীদিগের শাস্তির জন) পোপ ইব্কুইজিশনের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । ধর্দের সহিত দর্শনের সংযোগে এই অনিষ্টের উদ্ভব হইয়াছিল। নব- 
প্রেটনিক দর্শন ছিল ধর্শ্মূলক | খুষ্টধর্শোর দাশনিক ভাগ শব-প্রেটনিক দশন হইতে 
গৃহীত হইয়াছিল । যেখানে দর্শন ধর্মের সহকারীমাত্র, তাহার অন্য কোনও মূল্য স্বীকৃত 
হয় না, সেখানে দশ নের অগ্রগতি অসম্ভব । সেই জন্য স্কলাষ্টিক যুগে দর্শনের চচর্চা 
হইলেও, তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ওকামূ দশ নের স্বাতন্ত্য স্বীকার করিয়া, 
+6৮180101) ব্যতীতও জ্ঞানের অনুসরণ সম্ভবপর বলিয়া দর্শনের প্রগতির পথ খুলিয়া 
দিয়াছিলেন ॥ ইহার পরেই স্বাধীন বিভ্গনের সূত্রপাত, এবং ইয়োরোপীয় চিন্ত। বছ শতাব্দীর 
বন্ধন ছিন্ন করিয়। স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরন্ত করে। 

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্কলাষ্টিক দর্শ ন প্লেটোর দশ ন-কর্তৃক সম্পূর্ণ প্রভাবিত ছিল। ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রারন্তেও আরিষ্টটলের দশ নালোচন। চাচর্চ-কর্তৃক নিঘিদ্ধ ছিল। কিন্ত ১২০৪ 
সালে ক্রসেডীয়গণ-কর্তৃক করৃষ্টাপ্টিনোপৃন্‌ অধিকৃত হইলে, আরিষ্টটলের গ্রীক-ভাঘায় 
লিখিত গ্রস্থমকল ইয়োক্োপে আনীত হয়, এবং সেইণ্ট টমাসের পর্যবেক্ষণে লাটিন ভাঘায় 
অনুদিত হয়। সেইণ্ট টমাস্‌ প্লেটোর স্থলে আরিষ্টটল্কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিন্তু দুই 
শর্তীব্দী পরে বিজেতা তুকিগণ যখন কনৃষ্টাণ্টিনোপূল্‌ অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন গ্রীক: 
পণ্ডিতেরা প্রেটো ও প্রোটিনাসের গ্রশ্থাবলী সঙ্গে লইয়া ইটালিতে পলায়ন করেন। এই সকল 
গ্শ্থ লাটিন ভাঘায় অনুদিত হইয়া সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং প্লেটো তাহার 
পৃর্বাধিক্ত স্থানে পৃনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পৃব্বেই গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রতি 
আকর্ঘণের ক্ষ্টি হইয়াছিল, এবং সেই সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে সংস্কৃতির নূতন 
আদর্শ এবং মানবজীবন-সন্বন্ধে নূতন ধারণার স্্টি হইয়াছিল । এই নৃতনভাবে অনুপ্রাণিত 
সাহিত্যিকদিগকে [30110877188 বলিত। স্কলাষ্টিকদিগের আরিষ্টটলের লজিকেের নীগ্স 
তর্ক [নু 9709,7719$-গণের নিতাস্ত অপ্রীতিকর ছিল। তীহার। কর্ষ্রাণ্িনোপৃন হইতে 
পলায়িত গ্রীক পগ্ডিতদিগকে সাদরে অভ্যর্থন। করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রে আবিফারের 
দ্বারাও জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের দ্বার উন্মৃক্ত হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে স্বাধীন চিন্তা 
উদ্বন্ধ হয়। 

কলম্বাসূ-কর্তৃক আমেরিকা -আবিষ্ষারের ফলে পৃথিবীর আকার-সন্বন্ধে জনগাধারণের ধারণা 
পরিবন্তিত হইয়া যায় । কলম্বাম রোমান ক্যাথলিক ছিলেন ; তাহার সাহাধ্য করিয়াছিলেন 


রেন!সঁ! ব। বিদ/ার প্নকুজ জীবন ধর্ম সংস্কার ৩৯৩ 


এক ক্যাথলিক রাজী । আবি্ৃত দেশে খৃষ্টধর্্ম প্রচার করিতে গিয়াছিল রোমান ক্যাথলিক 
ধর্ের, প্রচারকগণ | ইহাতে ক্যাথলিক ধর্দের গৌরব হয়তো বদ্ধিত হইয়াছিল । পৃথিবী 
যে গোলাকার আরিষ্টটলের তাহ। অপরিজ্ঞাত ছিল না। মধ্যযুগের পগ্ডিতেরাও যে তাহ! 
অবগত ছিলেন না, তাহা নহে । কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রচার ছিল না। 
ফলদ্বাসের আবিষ্কারের ফলে প্রচলিত বিশ্বাসে ধাকা লাগিয়াছিল । 

কোপানিকাসের আবিফফষারেও লোকের কল্পনাশক্তির উত্তেজনা সংঘটিত হইয়াছিল। 
আরিষ্টটলের দর্শনে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। কোপানিকাস্‌ আবিষ্কার 
করিলেন, সূর্যযই কেন্্রস্থলে অবস্থিত. এবং গ্রহগণ তাহার চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে । তখন 
অন্যানা গ্রহে জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কল্পন৷ লোকের মনে উদিত হইল। আরিষ্টলের 
দর্শনে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর মধ্যে অনতিক্রম্য পাথ ক্য বিদ্যমান । পৃথিবীর 
সকল বস্তই জনমমরণশীল, জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীসকল চিরস্থায়ী সত্যের আবাসভূমি | পৃথিবীর 
যাবতীয় বস্তু ক্ষণবিধ্বংসী জড় ও সনাতন রূপের সমবায়ে গঠিত। রূপ বাস্তব সতা, জড় 
শক্যতামাত্র ; সুতরাং জড় অপেক্ষা পের মূল্য অধিক। কিন্তু কোপানিকাষ্‌ যখন সূর্ধ্য 
ও গ্রহনক্ষব্রাদির সহিত পৃথিবীকে একশ্রেণীতে ফেলিলেন, তখন জড়ের মূলা বদ্ধিত হইল; 
আরিষ্টটলের মতে অবিশ্বাস উৎপনু হইল। পরে টাইকে৷ ব্লৃহি, গ্যালিলিও, কেপূলার, 
গিল্বা্ট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে প্রাকৃতিক জগতের নুতন নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, লোকের জ্ঞানস্পৃহা বদ্ধিত হইল, এবং জনগণের মন ক্রমশ: কুসংস্কারের বন্ধন হহতে 
মুক্ত হইতে লাগিল। যাজক-সন্প্রদায় তীত হইয়৷ পড়িল। গ্যালিলিও আপনার মত 
প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত স্বাধীন চিন্তার গতিরোধ কর! আর সম্ভবপর হইল 
ন|। বিজ্ঞান গ্কলার্টিক দর্শনের শৃঙ্খল তগ্ন করিয়া জয়যাত্রায় বহির্গ ত হইল। 

'ভ্ঞানের পূনরুজ্জীবন' ঠিক কোন্‌ সময় আরব্ধ হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়৷ বলা কঠিন। 
মধ্যযুগের অবসানের পূর্বেও কেহ কেহ নৃতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। দাস্তে 
ও পেক্রার্কের মধ্যে নৃতন ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তুর্কগণ-কর্তৃক 
কনৃষ্টান্টিনোপৃন্-বিজয়ের পরে এবং গ্রীক সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে, এই আন্দোলন 
নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ত করে। ইটালীতে ফুরেব্র্‌ নগর প্রথম এই আন্দোলনের 
কেন্দ্র ছিলখ সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইয়োরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
ফরেন্সের সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেপ্ট 0812750 ৫ 1169101 দার্শনিক পর্ডিত ছিলেন। 


দি 


গ্রীক বিদ্যার অনুশীলনের জন্য তিনি 408,990 ০ 419109 নামে এক বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মানীতে এই আন্দোলনের নেতৃগণ পরে ধর্মসংস্কারের নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন। এই সকল নেতৃগণের মধ্যে ছিলেন জেলাংথন্, ইরাস্মায় এবং 


ভন্‌ হাটেম্‌। 


ধন্মসংস্কীর 


ইহার পরে আরন্ধ হয় ধর্মসংস্কার | এই আন্দোলনের জন্যস্থান জার্দানী। জার্মানী 
হইতে ইহা৷ অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক দেশে বিদ্যার জন্য আগ্রহ, জাতীয় 
40-18859 


৩১৪ পাশ্চাভ্য দর্শ নের ইতিহাস 


ত্বাতজ্র্যের ইচছা, এবং ধর্মীবিঘয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যবহারের প্রবৃত্তি হইতে এই আন্দোলন 
জন্মলাভ করিয়াছিল। লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার মুক্তি তাহার নিজের হাতে, 
পোপ অথবা অন্য কেহ তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না ; তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অব্যবহিত, 
এবং ঈশুর ও মানুঘের মধ্যে পুরোহিতের কোন স্থান নাই। মুদ্রাযন্ত্রেরে আবিষ্কারের ফলে 
বাইবেল ইতর সাধারণের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহ! হইতে তাহারা ধর্ম-সন্বন্ধে জান 
লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পৃুরোহিতগণের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন ছিল না। 
এই আন্দোলন পোপ ও যাজকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । ইহার 
নেতা ছিলেন মাটিন লথার । 

দর্শন যখন ধর্মের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে নৃতনবূপ ধারণ করিতেছিল, সেই 
সংক্রমণযূগের তিন জন দার্শ নিকের নাম উল্লেখযোগ্য-_ইটালীতে কুনো, জান্মানীতে 
জেকৰ্‌ বোহ্‌ম্‌ এবং ফ্রান্সে মন্টেইনৃ। 


জিওরদানে! ব্রনো ( ১৫৪৮--১৬০০ ) 


দক্ষিণ ইটালীর অন্তত নোলা নগরে জিয়োরদানে। কুনোর জন্ম হয় । তীহার বয়ঃক্রম 
পব-দশ বর্ঘ হইবার পৃব্রেই তিনি ডমিনিকান্‌ সংঘে প্রবেশ করেন। ক্রমে তিনি সমগ্র প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের দর্শ নে বৃযৎপন্তি লাভ করেন। কোপানিকাসের জ্যোতিবিজ্ঞানের সহিত এই 
সময়ে তাহার পরিচয় হয়। ক্যাথলিক ধর্খে বিশ্বাস তাহার ক্রমশঃ শিখিল হইতে থাকে । 
অবশেঘে ১৫৭৬ সালে তিনি প্রকাশাভাবে তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন । ইহার ফলে 
ধর্মবিরুদ্ধতার জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ-আনয়নের কল্পনা যখন হইতেছিল, তখন তিনি 

য়ন করিয়া দূই বৎসর খাবৎ ইটালীর বিভিন্ন নগরে গোপনে অবস্থান করেন। তাহার 
পরে ইটালী হইতে প্রথমে ফ্রান্সে, পরে জেনিভায় গন করিলে, জেনিভার কর্তৃপক্ষগণ 
তাঁহাকে বলেন যে, ক্যালভিনীয় ধর্শ গ্রহণ না করিলে তাহাকে জেনিভায় বাস করিতে দেওয়া 
হইবে না । তখন তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া দই বৎসর তুলুজ নগরে দর্শনের অধ্যাপনা 
করেন, পরে তিন বৎসর পারিসে অবস্থান করেন। ইহার পরে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, 
এবং তথায় দূই বৎসর বাস করিয়া পারিসে ফিরিয়া আসেন । পারিস তখন গোৌঁড়ামির একটা 
কেন্দ্র ছিল। কুনে। প্রকাশ্যতাবে কোপানিকাসের মত সমর্থন করেন। তাহার ফলে 
অনেকে তাহার শক্র হয়। পারিস হইতে অবশেঘে তিনি জার্মানীতে গমন করেন। সেখানে 
পচ বংসর অবস্থানের পরে 11090210120 নামে এক সম্দ্রান্তবংশীয় যুবকের নিমন্ত্রণে 
তিনি ভিনিসে গমন করেন। এই যুবক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে ইনৃক্ইজিসনের 
হন্ডে সমর্পণ করে। ইন্কইজিসনে যখন ধর্মামত-সম্বদ্ধে তীহাকে প্রশ্ব করা হয়, তখন 
ঝুদনো পৃৰ্রে চার্চের যে সকল মত অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে 
স্বীকৃত হন। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই । ছয় বখসর তিনি কারাগারে 
বন্দী থাকেন। কিন্তু ধর্শী-সন্বন্ধে আপনার মত প্রত্যাহার করিলেও তিনি পৃথিবীর বাহিরে 
আরও অনেক জগতে জীবের বাস আছে. এই মত প্রত্যাহার করিতে অস্বীকৃত হন। 





জিওর দানে হাণে। 


রেনার্সী বা বিদ্যার প্নরুজ্জীবন-__জিওরদানো ধদনো . - ৩১৫ 


ইনৃকুইজিসনের বিচারকগণ তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করেন, এবং তদনুসারে তাহাকে 
আগুনে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়। অগ্নিকৃণ্ডে যখন তাঁহার সম্মুখে ক্রশচিহন ধরা হইয়াছিল, 
তখন তিনি তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া৷ অন্য দিকে স্থাপন করেন। এই নৃশংস বর্বরতা 
অনুষ্ঠিত হয় রোমে। রোমে তাহার হতাস্থলে এবং তাহার জন্মভূমি নোলা নগরে 
পরবর্তী কালে যাজকদিগের প্রবল বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত 
হইয়াছিল । 

বুনোর দশ'ন সব্বেশুরবাদী | বিশ্ব সীমাহীন ও অনন্ত, এবং ইহার প্রত্যেক অংশ 
ঈশৃর-কর্তৃক সঞ্ভীবিত। বিশ্বের উপাদান অসংখ্য স্থল গোলাকার পরমাণু । পরমাণুসকলের 
সমবায়ে বিভিন বস্ত গঠিত। কিন্তু পরমাণূদিগের সংযোগ আপতিক৯ নহে | যে “দেশের”২ 
মধ্যে তাহারা অবস্থিত, তাহাও শূনা নহে । সমগ্র “দেশ' ইথার নামক এক তরল পদার্থ দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত। আবিগটল্‌ যে রূপবিহীন উপাদানকে আদিম জড়ও নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, , 
তাহাই ক্রুনোর ইথার। আরিঈটলের মতে আদিম জড় নিক্ষিয়, তাহার মধ্যে রূপ নাই। 
রূপের আধার জড়সঙ্বন্ধ-বজিত আদিশক্তি9 ঈশুর নিক্ষিয় জড়ের উপর যে কূপের আরোপ 
করেন, জড় তাহাই গ্রহণ করে । কিও কুনে।র ইথার নিক্ষিয় নহে, তাহার রূপ তাহার আপনার 
মধ্য হইতেই উদ্ভূত হয়। ইখার নিজেই তাহার রূপের উৎস, এবং তাহার স্বকীয় শক্তিবলেই 
তাহার সকল রূপের বিকাশ হয়। অসীম ইখার চিনায়, এবং তাহাই বিশ্বের স্থজনশীল 
সাছ্বিক আত্মা । সেই আত্বাদ্ার। বিশু সঞ্জীবিত। আরিটটল্‌ যাহাকে প্রথম জড় ও যাহ।কে 
ঈশৃর বলিয়াছিলেন, তীহারা উতয়ে প্রকৃতি হইতে অভিনু । শক্তি, জীবন ও প্রজ্ঞা সকলই 
প্রকৃতির সহিত একীভূত; ঈশ্বর ও বিশ্ব এক। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রজ্ঞা বর্তমান, তাহাদ্বারাই 
তাহার রূপ গঠিত হয়, প্রকৃতির বাহিরে স্বতন্ত্র কোনও স্থষ্টিকর্তা নাই । 

কনোর মনাদবাদ* অস্পষ্ট, এবং “মনাদ' শব্দদ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহা সম্যক্‌ বোধগম্য হয় না। অসীম দেশব্যাপী ইথারের সৃক্ষ্মাতম অংশ অখে এই শব্দ 
অনেক স্মলে ক্রুনে। ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতেকে মনাদ সচেতন, প্রত্যেকেরই সংবিদ 
আছে। প্রত্যেক বস্তু কতিপয়সংখ্যক মনাদের সমবায়ে গঠিত। চৈতণ্য সকল বস্তুর 
মধ্যেই বর্তমান ; যাহা অচেতন বলিয়। প্রতীত হয়, তাহার মধ্যে যেমন, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহেও 
তেমনি । চৈতন্যের ইতর বিশেষ আছে। মানুঘের মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ শেঘ হয় নাই | 
পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্যয সকলেই এক একটি মনাদ ; প্রতে;কেরই প্রজ্পময় আত্মা আছে। 
সকলের উপরে শ্রেষ্ঠতম মনাদই ঈশ্বর। অনন্ত বিশ্বের তিনিই আত্মা। কিন্ত প্রতে/ক 
মনাদ-_ ক্ষ দ্রতম মনাদও--বিশ্বের আত্মা । প্রত্যেক মনাদের মধ্ সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিদ্বিত। 
বিশ্বের দই রূপ--জড়রূপ ও চৈতন্যরূপ। প্রতে)ক মনাদও উতভয়রূপী | ন্মদ্রতম মনাদ 
ও পরমাণু বনো৷ অভিনু গণ্য করিতেন বলিয়৷ মনে হয়| তাহাদের সমবায়ে বৃহৎ হইতে 
ব্হত্তর মনাদের উত্তব হইয়াছে! পরবর্তীকালে লাইবনিট্জের দর্শ নে এই মনাদবাদ স্ক,টতর 


হইয়াছিল। 
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৩১৬ পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


জেকব্‌ বোহম্‌ ( ১৫৭৫--১৬২৭) 


জেকৰ্‌ বোহ্‌ু দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে তিনি পণ্ড চরাইতেন, যৌবনে 
পাদৃক।-নির্মাণের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। বাইবেল তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, এবং 
গুহ্য ধর্মবিষয়ক গ্রস্থও পাঠ করিয়াছিলেন। প্যারাসেল্সাসের গ্রন্থ তাহার বিশেঘ প্রিয় 
ছিল। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। ১৬১২ 
সালে তাহার 'অরোরা' নামক গ্রস্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রশ্থ অনেক দৃর্রোধ্য উক্তিতে পূর্ণ । 
অন্তরের অনেক অস্বাভাবিক কামনাও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে । 11)9080101)10 115861- 
01977) (এঁশুরিক গুহ্যবাদ)-এর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোহমের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে । 
বস্তত:ঃ তিনিই জার্মানীর প্রথম দার্শনিক। কিস্ত তাহার বিভিন মতের মধ্যে কোনও 
শৃঙ্খল। দেখিতে পাওয়া যায় না। বরূপকের ভাঘায় তিনি তাহার মত বক 
করিয়াছেন । 

বোহমের মতে ঈশ্বরের মধ্যেই সকল বস্ত অবস্থিত; তাহার মধ্যে সমস্ত বিরোধের 
অবসান হইয়াছে । ঈশ্বর হইতে যাবতীয় বস্ত্র উদ্তৃত হইয়াছে । তীহার মধ্যেই ভেদের 
তত্ব অবস্থিত, বিভিন্ন যাবতীয় বস্তর তিনিই উৎ্স। বোহুমের মতে প্রত্যেক বস্ত্র মধ্যেই 
ত্রিমৃন্তি অবস্থিত। প্রত্যেক বস্তুরই বিপরীত আছে; এমন কোনও বস্ত নাই, যাহার বিপরীত 
নাই। প্রতে;ক প্রতিজ্ঞার বিপরীত প্রতিজ্ঞা আছে। এই বৈপরীত্য ব্যতীত কোনও 
জ্ঞান সম্ভবপর হয় না । এই দ্বৈত সমগ্র জগগ্ধ্যাপী | স্বগ্গ ও মর্ত্য, উভয়ব্রই ইহা বত্তমান | 
যেহেতু ঈশুরই সমস্ত বস্তুর মূল কারণ, সুতরাং তাহার মধ্যেও এই দ্বৈত আছে বলিতে হইবে । 
আলোকের ধারণা করিতে হইলে, অন্ধকার কি তাহা বুঝিতে হয় ; ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব বুঝিতে 
হইলে, তাহার রোঘের ধারণারও প্রয়োজন। আপনাকে অতিক্রম না করিয়া, আপনার 
বাহিরে না গিয়, ঈশৃর আমাদিগের নিক আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারেন না । এই 
জগতে ঈশুর আপনাকেই প্রকাশিত করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ ভিন্ন জগৎ অন্য কিছু 
নহে। 

সকল বস্তুর মধ্যেই হ।' এবং “না' এই দূইটি আছে। 'হ।' হইতেছে এশ্বরিক বিশুদ্ধ 
শক্তি ও প্রেম। না' হইতেছে 'এশুরিকে"র অপর ভাগ২ : সক্রিয় প্রেমরূপে ঈশুরের 
প্রকাশের জন্য এই 'না-র প্রয়োজন। স্যট্টি ও অমঙ্গল-সমস্যার ব্যাখ্যার জন্য বোহ্হ্‌ 
বিরোধ-তত্বেরত ব্যবহার করিয়াছেন । 'বন্ুত্বের মধ্যে একত্ব'৪ বোহমের দর্শনের একটি 
প্রধান কথা । পরবর্তী কালে শেলিং ও হেগেলের দর্শনে এই মত স্রষ্ঠুভাবে বিকাশিত 
হইয়াছিল | 
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মন্টেইন্‌ ( ১৫৫৩৬--১৫৯২) 


ক্যাথলিক ধর্মের বন্ধন হইতে দর্শ ন যখন যুক্তিলাত করিয়াছিল, তখন একদিকে যেমন 
কুনো ও বোহমের ঈশৃরমূলক দর্শ নের আবিভাব হইয়াছিল, অনাদিকে তেমনি সংশয়বাদও 
পুন:সপ্ীবিত হইয়াছিল। স্কলাষ্টিক দর্শনের তর্কের নিক্ষলতা দেখিয়া অনেকে সত্যের 
আবিষ্কারের সম্তাব্যতা-সখন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। মর্টেইনের রচনায় এই সংশয়াপনু 
মনোভাব গ্রকাশিত হইয়াছিল । 

মন্টেইঘ্‌ গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে পারদশী ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে তিনি যে 
ভাব সঞারিত করিয়৷ গিয়াছেন, তাহা এখনও অব্যাহত আছে। তীহার মতে মানবীয় জ্রাণের 
নৈশ্চিত্য-লাতের সম্ভাবনা নাই | যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না, সুতরাং আপ্র-বচনের 
উপর নির্ভর করা ভিন অন্য উপায় নাই। 


দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত 
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শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্থু গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়িয়া লিখিয়াছিলেন__ 
আপনার গ্রশ্থ পড়িয়া প্রথমেই নজরে পড়ে আপনার ভাঘা-_যাহ] রামেন্দ্রস্রন্দর ত্রিবেদীকে 


স্বরণ করাইয়া দেয়। শুদ্ধ বিশদ' বাংলাভাষা আজকাল দুর্লভ হইয়াছে। . . .. আপনার 
শুদ্ধ, সংযত পরিচছনু ভাষা পড়িয়া আনন্দ হইল । , . * * আপনি যে বৃহৎ কর্তন আরল্ত 


করিয়াছেন তাহা, বোধ হয়, এ পধ্যন্ত আর কেহ করেন নাই। আপনার গ্রশ্থ 
সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালী পাঠকের অশেঘ উপকার হইবে এবং আপনিও অক্ষয় কীন্তি লাভ 
করিবেন। আশা করি, আপনি প্রাচ্য দশ নেরও একখানি ইতিহাস লিখিবেন । 


বঙ্গীয় দর্শন পরিঘদের মুখপত্র “দশ ন'' বলেন_- 

ইয়োরোপীয় দর্শ নসম্বন্ধে এ পধ্যস্ত বাংলাভাঘায় যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে এই পুস্তকাট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি 
হইবে না|... , যে সকল ছাত্রকে বিশুবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ” হইবার জন্য দর্শ নশান্ত্র 
অধ্যয়ন করিতে হয়, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন । 


“শিক্ষক” পত্রিকা বলেন_- 
বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের এই দাশ নিক গ্রন্থ ধ্ণয়নকে আমরা এক অবিস্মুরণীয় 
ঘটনা বলিয়া মনে করি। 


| ৩] 


: ডাক্তার যহেন্্রনাথ সরকার “ভারতবর্ধ” পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনায় 
লিখিয়াছিলেন-__ 

এই গ্রশ্থপাঠের সময় দর্শন পড়িতেছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেরূপ সরল ও 
বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দর্শনে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও বুঝিতে 
কষ্ট হইবে না। এনক্সপ মনোরম ভাঘায় দর্শনের আলোচনা বিরল। কলেজে যে সকল 
ইংরেজী ভাঘায় লিখিত দর্শনের ইতিহাস পড়ানো হয় তাহাদের অপেক্ষা বিশদতরভাবে 
দাখ নিকদিগের মত এই গ্রন্থে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


স্বনামখ্যাত অধ্যাপক খগেন্্রনাথ মিত্র “ভারতবর্ষে” এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন-- 


শ্রীযুক্ত তারকচন্ত্র রায় ১৯০০ সালে জেনারল এসেমৃক্সি হইতে বি.এ. পাশ করেন। 
দর্শ নশাম্ত্রে ইহার অনার্স ছিল এবং একমাত্র ইনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন । . .. . 
ডেপুটি হইতে জেল৷ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া যখন তিনি অবসর লইলেন তখন মনে করা 
গিয়াছিল যে, এইবার অবসরের শান্তি ও স্বাচছন্দ্য উপভোগ করিয়াই সময় কাটাইবেন। কিন্তু 
দেখিতেছি দর্শ নশাস্ত্ের প্রতি আকর্ষণ তাহাকে অবসরের স্বাচ্ছন্দ্য হইতে টানিয়া আনিয়াছে 
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-সংকলনে | . . . . আমার মনে হয়, এই পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাসের প্রকাশন একটি যূগান্তরকারী ব্যাপার । পাশ্চাত্য দর্শ নের গহন অরণ্যে প্রবেশ 
করিয়া ইনি যেভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ধারাবাহিকরূপে বর্ণ না করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই 
বিস্ময়ের ব্যাপার | ,  * . অসাধারণ দক্ষতা ও অধ্যবসায় লইয়া 'তিনি এই পুস্তকখানি 
লিখিয়াছেন। বাংলায় তো এরূপ পুস্তক নাই-ই, ইংরেজি ভাঘাতেও ইহার মত পুস্তক আমি 
দেখি নাই। ইংরেজিকে অবলম্বন করিয়াই এই বিরাট্‌ পুস্তকখানি সংকলন করিয়াছেন, ইহা 
ঠিক। কিন্তু নিব্বাচন-কুশলতা৷ এবং অনুরাগের জন্য এই পুস্তকখানি যে একটি বিশিষ্টতা 
নাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
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